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ভূমিকা 


'ভগিনী নিবেদিতা তাহার 'ম্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি” গ্রন্থে একস্থানে 
লিথিয়াছেন “স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত রামরুষ্ণসজ্ঘ যেরূপ নিরর%ক হইত 
সেইরূপই তাহার রামকৃষ্ণ-সঙ্ঞের ভ্রাতগণ তাহার অনুগামী না হইলে বিবেকানন্দের 
জীবন ও কর অসার্গক হইয়া যাঁইত।” তিনি আরও লিখিয়াছেন। অনেক 
সময় এই সকল জীবন আলোচন। করিলে ইহ। আমার নিকট প্রতিভাত হয় ষে 
রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ নামক একটি আম্ম। আমাদের মধ্যে আবিভূতি হইয়াছিলেন 
এবং তাহার সত্তার উপচ্ছায়ে বু রূপের দর্শন আমর। পাই ধাহাদের মধ্যে অনেকে 
এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, এবং ধাহাদের কাহার ও মম্বন্ধেই সম্পূর্ণ সতযারূপে 
ইহা বল। চলে না যে এইখানেই অপর সকলের সহিত বিবেকানন্দের সম্পর্ক 
পরিধির শেষ কিবা! এখান হইতে তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব পরিধির প্রারন্ত। 

ভগিনী নিবেদিতাঁর এই অপাকুত দুষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়াই আমরা 
্রীামরুঞ্চলীলার তত্মাধূ্য আম্বাদন ঈ্ঈরিতে পারি। শ্রীরামকষ্কে তাহার 
জীবন ও বাণীর মাধ্যমে যতটুকু জানা যায় তাহাতে সামগ্রিকভাবে তীহাকে বুঝা 
যায় ন1। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং বাক্তিত্বের দিব্যালোকে তাহা 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাহার স্বল্লায়ঠ' জীবনে 
যে কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যুগাবতারের ধর্মসংস্থাপনের জন্য তাহ! 
সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইলেও তাহার রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিল 
কতকগুলি দিবাজীবনের | বস্তঃ তাহারাই বিরাট অধ্যাত্শক্তিতে এবং অসীম 
প্রেমে তাহাদের প্রীপ্তরুর সঙ্ঘকে ধীরে ধীরে গড়িয়! উঠাইরাছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবশেষের পরেই অনেকের মনেই সংশয় জাগির!ছিল 
রামকৃষ্ণ-সঙ্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে । ভগিনী নিবেদিত! তাহার রাজনৈতিক কর্মপন্থার 
জগ রামরুষচ-সজ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলে রামকষ্ণ-বিবেকানন্দবিরোধীদের 
মনে ও লেখার হর্ষের গুঞ্ননধ্বনিও উঠিয়াছিল যে এইবার রামকুষ্জ-সঙ্ঘের 
ধ্বংস অবশ্যন্তাবী। 

কিন্তু ইহা ঘটে নাই। গ্রতুত শ্রীরামকষ্ণ-সঞ্ বুদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। 
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ইহার কারণ কতকগুলি দিব্জীবন স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের উগচ্ছায়ে 
স্বচেতনায় প্রবুদ্ধ হইতেছিল। এই জীবনগুলির কথাই ভগিনী নিবেদিত! পূর্বোক্ত 
উদ্ধতিতে লিখিয়াছেন। নিবেদিতার রামরুষ্ঙ-সঙ্ঘ পরিচালনার যোগ্যতাঁও ছিল 
না, ইচ্ছাও ছিল.না। তিনি ইহা জানিতেন বলিয়াই রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ যুগ্ম 
আত্মার সহিত সংগ্রিষ্ট রামকৃষ্ণ-সঙ্ঞের ভ্রাতিবুন্দের কথ। বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 
ইহারা ন। থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম অসার্থক হইয়া বাইত । 

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতৃবুন্দের জীবন কর্ণভিত্তিক ছিল নাছিল 
অধ্যাত্মভিন্তিক। সেইজন্য তাহাদের জীবন লোৌকলোঁচনের অস্তরালে থাকিয়াঁই 
রামকুষ্ঙ-সঙ্ঘরূপ অধ্যাম্মহীরহৃকে নিজেদের জীবনের অধ্যাম্মরসে পরিপোষিত 
করিতে পারিয়াছিলেন। রামকুষ্ণসঙ্ঘ একটি সমাজকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান নয় । অবতার- 
পুরুষের মানবকলাণ-সাধনের যন্ধরূপে ইভ প্রতিষ্ঠিত হইন্বাছিল। কিন্তু সে কল্যাণ- 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবলমাত্র মানবের অধ্যাত্মচেতনার সম্যক বিকাশে । কিন্ত সে 
বিকাশ তাহার দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক উন্নতির ভিগর দিয়াই আসিতে 
পারে। খালি পেটে ধর্ম হয় না”_শ্রীরামকৃষ্ণের দ্রিব্যবানী। সেইজগ্তই স্বামী 
বিবেকানন্দ রামকৃঞ্চ-সঙ্ঘের জীবনপ্রবাহ মানবজীবনের ব্রহ্িক উন্নতির খাতে 
পরিবাহিত করিয়। দিয়াছিলেন? কিন্ত এএহ বাহ্‌” । রামরুষ্ণ-সঙ্ঘের সমস্ত 
কর্ম প্রচেষ্টার অর্তীরালে রহিরাছে মানবঞ্জীবনকে' আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে 
পরিচালেও কর।'বাহার ফলে ুগাবতারের আবিভূতি ষে নতুন যুগের স্থচন! 
করিয়াছিল তাহ। সম্পূর্ণ চার এশ্বর্ষে মহিমময় হইয়। উঠিবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতবন্দ তাহার অকালে দেহত্যাগের পর তাহার 
অপন্পূর্ণ াজ পন্ষ্ট*করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্থামীষ্্িবেকনন্ন যে 

আটটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিও করিয়াছিলেন সেইনঞজ আরও বহু ও প্রতিষ্ঠান তাহারাও 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ফিম্ব এই কর্মের শ্রায়তনবৃদ্ধির পিছনে প্রচার চেষ্টা 
অশেক্ষা অধ্যান্শান্তর 'প্রয়োগই ছিল মুখ্য । স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্রাতৃবুন্দের 
জীবন ছিল অধ)াঘ্ুশফ্তির 'আধার |: সহ। দ্রিয়াই তাহারা সঙ্বগঠনের কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করিরাছিলেন 1 

যুগবর্ধ গ্রবর্তনার জন্লা নিবেদিত প্রাণ এই গুরুত্রাতৃবৃন্দের সংখ্যা ছিল পঞ্চদশ । 
তাহার। সকলেই শ্রীপগুরুর ধর্মদেশনার প্রচারের জন্য রামকষ্ণ-সঙ্ঘের সেবায় প্রাণ 
উৎসর্দ কররাছিলেন । উহাদের দিব্জীবনের অপূর্বঘ্োতন। রা্ক্ুষ*্*সজ্ঘকে 
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পথনির্দেশ করিয়াছে এবং পরিচালিত করিয়াছে । এই পঞ্চদশ মহাজীবন কিন্তু 
একভাবে পরম্পরের কর্মপ্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের 
পরিচালনায় ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি নির্দিষ্ট স্বান ছিল। এবং তাহার! 
প্রত্যেকেই তাহাদের নির্দিষ্ট স্থানে ও ভাবে কাজ' করিয়া সঙ্ঘের পরিপোষণ এবং 
পরিবদ্ধন করিয়াছিলেন । রঃ 

এই পঞ্চদশ মহামানবের একজন ছিলেন স্বামী ব্র্মানন্দ। ভগবান্প্্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার শিল্াদের ছয়জনকে ঈশ্বরকোটি বলিয়। চিহ্নিত করিতেন । ধাহারা এই 
শ্রেণীর তাহারা! জন্ম হইতেই মুক্ত- দিব্জ্ঞানাধিরূঢ। স্বামী ব্রঙ্গানন্দ এই শ্রেণীর 
বলিয়। শ্রীপুরুকর্ঠক নির্দিষ্ট । তাহা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাকে "মানসপুত্র-রূপে 
জ্ীশ্রীজগদম্বাকভঁক চিহ্নিত বলিয়। দিব্যৃষ্টিতে জানিতে পারিয়াছিলেন । অধ্যাত্ম- 
ভূমির উত্ত,ঙগ শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিঘ্াও তাহার সাংসারিক বৃদ্ধি যে অত্যন্ত তীক্ষ 
ছিল তাহা' শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন ঘে রাখাল একটি 
রাজ্য চালাইতে পারে। যেইজন্তই স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্তান্ঠ গুরুভ্রাতৃবুন্দ 
তাহাকে রাজ বলিয়! অভিহিত করিতেন । এই ঘটনার মধ্যেই উত্তরজীবনে স্বামী 
্রহ্মানন্দকে সঙ্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে দারিত্ব 'ও ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল 
তাহা অন্তশিহিত আছে । 

স্বামী বিবেকানন্দ বুগপুরুষের বাণীর ব্যাখ্যাতা ও উদগাতা । তিনি সেই বাণীকে 
কিভাবে কর্মে রূপায়িত করা যায় তাহার জন্য রামরুষ্চ-সঙ্জের প্রতিষ্ঠাপনাও করেন। 
কিন্ধ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন স্বল্পকালাবচ্ছিন্ন। রামরুষ্ণ-সঙ্মের যে বীজ তিনি 
রোগণ করিলেন তাহা হইতে উদগত তরুটিকে শৈশবাবস্থায় রাখিয়াই তিনি 
দেহতঞ্চ-ক্ি্ন । শিশু তরুটিকে.পালন-পোষণের দায়িত্ব ঝরুহার গুরুভাইদের 
উপর পড়িল_-বিশেষ করিয়া স্বামী প্রানন্দের উপর | 

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগেক্ পর স্বামী বরহ্গানন্দ রামকুষ্ণ-সঙ্মের নেতা 
নিবাচিত হুইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে বড় বৃক্ষের নীচে ক্র 
বুক্ষ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। ক্বেইজন্ত তাহাকে লরিয়া বাইতে হইবো। 
দ্েছান্তের মাধ্যমে তিনি তাহাকে সরাইয়া লইলেন। দ্রায়িত্ব আসিয়া পড়িল 
গুরুভ্রাতাদের উপর | তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া স্বামী 
বঙ্ষানন্দের | স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যহ্যতিময় ভাস্বর ব্যক্তিত্ব তাহার ছিল না। 
কিন্তু তীহারদ্ীবনের দ্রিব্যচেতনার উত্তঙ্গ শিখর হইতে যে অধ্যাত্ম-মন্দাকিনী 


৩১৮ 


নামিয়। আসিয়াছে তাহা সঙ্ঘের সর্বস্তরকে অভিসিঞ্চিত করিয়া একটি বিরাট 
সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়া দিল। ধাঁহারা নৃতন সঙ্ঘতুক্ত হইতেছিলেন 
তাহাদের জীবনগঠন, নূতন শাখামঠের স্থাপন! এবং পরিচালনার ব্যবস্থা, নূতন 
ভক্তগোষ্ঠির ভিতর রামরুষণ ভাবের সঞ্চারণ প্রভৃতি সব কিছুর দ্বিকেই তাহার 
তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। এইভাবেই ধীরে ধীরে তাহার পরিচালনায় রামরুষ্ণ-সঙ্ঘ 
শাখা-প্রশাখায় সুদৃঢ় ভিত্তিতে সার! বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে সক্ষম হইয়াছিল । 

এই যে দিব্য-মহাঁজীবন ইহা আমাদের সকলেরই আলোচনার বিষয়। কিন্ত 
অন্থুবিধা হইতেছে এই যে এ জীবন কেবল বহির্জীবনের ঘটনাপল্ীর উল্লেখের 
দ্বারাই সম্যক অধিগত হইতে পারে নী। এজীবনের অধিকাংশই ইন্দরিয়ানুগ 
ভূমি ছাড়াইয়া অধিমানস ক্ষেত্রে আস্তৃত। মহাকবি ভবভূতি বলিরাছেন 'ন 
প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বস্থধাতলাৎ্__প্রভাতরল-জ্োতি পৃথিবী হইতে 
উত্থিত হয় না। সেইজন্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবন মূলতঃ ধানগম্য। তাহা 
হইলেও মনুষ্জীবনে যে সমস্ত কর্ম এবং ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়াই তাহার ধ্যান সম্ভব৷ 
সেইজন্যই স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের প্রয়োজন ছিল। 

স্বামী প্রভানন্দ অনেক পরিশ্রমে এবৎ বনু গবেষণার দ্বারা এইরূপ একটি 
জীবনচরিত রচন। করিয়াছেন । সেই গ্রন্থথানি উদ্বোধন কার্ধীলয় প্রকাশ করিরা 
বঙ্গভাষাভাষী রাামকৃষ্কানুরাণীদ্দের এবং জনসাধারণের মহৎ উপকার সাধন 
করিলেন । এই গ্রন্থখানি স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি প্রামাণ্য জীবনচরিত রূপে 
পরিগণিত হইবে। 


শ্ীরামকৃষ্ণমঠ স্বামী হিরণুয়ানন্ন' 
বোশ্বাই 


ূর্বলেখ 


হিন্দুধর্মকে বল। যায় যুগ-যুগান্ত প্রবাহিত সমগ্র ভারতীয় জীবনধারার সুন্দর 
একটি দিঙ্নির্৫দেশ ৷ বেদবাদী ব্রাঙ্গণউপনিষদ এবং বেদবিরোধী বৌদ্ধ'জৈন ও 
দেহাত্মবাদী বার্ঠম্পতা মতবাদের পরিমগ্ুলের মধ্যেও এঁ বিশিষ্ট ধারাটি বহুবিধ 
সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া পৌরাণিক ধর্মকে আশয় 
করিয়াছিল। বর্ণাঢাতার ও ভাববৈচিত্র্ে বিভাসিত সেই মত-পথ কালের অগণিত 
সোপান বাহিয়া নামিয়। আসিয়াছে। অনাহত সেই গতিবেগ ইসলাম ধর্মের 
বিপরীত তরঙ্গের প্রবল সংঘাতে প্রতিহত হইয়াছে ; পথানুসারীদের ধর্মচর্য। ও 
জীবনবোধে ঘটিয়াছে তাহার ছায়াসম্পাত। পরিণামে সেই ধারাটি সব কিছুই 
আত্মস্থ করিয়া শৃতন পরশ্বর্ষে মংবিস্তস্ত ও সমন্থিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কালেই 
পুরাণ-হাদ্িসকে অতিক্রম করিয়া চৈত্গ্ত-কবীর-নানক-ঘাদু-মীরাবাঈ হাদয়ের 
ধর্মকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। হিন্দু তাহার অবিরাম যাত্রাপথে সঙ্কটময় পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হইয়াছে বারংবার, কিন্তু পাশ্চাত্যের ক্যাতারনী সংস্কৃতি ও গ্রষ্টধর্মের 
প্রবল প্লাবন সাময়িকভাবে তাহাকে নিদারণভাবে বিত্রস্ত ও বিমুড় করিয়। 
তুলিয়াছিল। ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত বিচারবিমূঢ হিন্দু আশু সম্কটমোচনের 
প্রয়োজনে দেশকালের পরিবর্তমান গতিধারার সঙ্গে কিছুট। সামগ্রস্য রশ্গণ করিয়া 
্রাঙ্মসমাজ, আর্ধসমাজ, প্রার্থনাসমাজ প্রভৃতির স্ষ্ঠি করিল এবং যুক্তিবাদ, 
উপযোগবাদ ইত্যাদির পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল। 
অবশ্ত শেষ পর্যস্ত আপন বীর্ধবত্তায় প্রাণশক্তির প্রবল প্রাচুর্যে আত্মস্বরূপ 
আবিষ্কার করিয়া নব বেদান্তের স্থষ্টি করিল। 0 

এই ঘুগে হিন্দুর মনোজগতে নান! কারণেই দেখা দিয়াছিল স্বতঃবিরোধিতা__ 
একদিকে বিশুদ্ধ তত্বের জন্য অভীগ্মা,, অপরদিকে ব্যবহারিক জীবনচর্যাতে 
আসক্তি; একদিকে নিম্পৃহ তত্ববোধ ও নির্মোহ যুক্তিবাদ, অপরদিকে কুলাচার, 
লোকাচার ও স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন । অস্ত্ধন্দের এই আঘাতে ও বাহিরের 
আক্রমণে হিন্দুসমা্জ বিপর্যস্ত, বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়! পড়িতে লাগিল। জাতীয় 
সঙ্কটের এই চরম ক্রাস্তিকালে বিশ্ববাসীর অধ্যান্সসাধনার সারভূত ফলরূপে 


৬৩ 


আবিভূ্তি হইলেন শ্রীরামরু্ণ । তাহার কায়-মন-বাক্য এক সুরে গাথা, প্রাত্যহিক 
জীবনচর্যা ও আত্মসাধন। একই এঁকতানে বিধৃত, ফলে তাহার চরিত্র মহত্তম 
মানবতার ও অধ্যাম্-চেতনার আলোকে পুর্ণমহিমায় উদ্ভাসিত। তাহার জীবনে 
ও বাণীতে একই সঙ্গে এহিক ও পারব্রিক, মুমুক্ষা ও নরসেবার আদর্শ আলোকিত 
সমনয়ে পুর্ণায়ত হইয়া উঠিল, সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনসেতু বিরচিত 
হইল, মানবের সত্যন্বর্ূপ যে উজ্জ্বল দৈবসত্তা তাহার উদ্বোধনের জন্য সকল 
জীবনপ্রয্নাস ও কর্ম প্রচেষ্টা একই সঙ্গে বিনিষুক্ত হইল । ) 

আধ্যাত্মিকতার ঘে অন্তহীন অমৃত-উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মোচিত করিয়াছিলেন, 
প্রাণসঞ্চারিণী সেই পতিতপাবন শুদ্ধ গঙ্গাবারি দেশে-দেশান্তরে জীবনের ঘাটে- 
বাটে প্রবাহিত করিয়! দ্িরাছিলেন একালের ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ । এবং 
তাহাকে নিষ্ঠাভরে অন্সরণ করিয়াছিলেন শ্রীরামকুষ্ণের আধ্যাত্মিক 'শ্ব্ষের 
এক সাক্ষাৎ-উত্তরাধিকারী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ । বস্ততঃ তিনি সেই অধ্যাত্মনুধ! ব্যক্তি- 
মানসে সিঞ্চিত করির বিধ্বস্ত সগরতনরদেরকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। কিছু 
উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে যা ছিল সীমাবদ্ধ, সক্কীর্ণ বাতাবরণে সম্কুচিত, 
স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তাহাদের সহকমিগণ সেই শক্তিবীজকে 
ছড়াইয়। ছিটাইয়! দ্রিলেন জনচিত্তের মাটিতে মাটিতে, শ্রীরামকুষ্ণের সাধনালব৷ 
ভাঁবাদর্শটিকে' মানবকল্যাণে প্রয়োগ করিয়া পরিব্যাপ্ত করিয়া! দিলেন গ্রামে-গঞ্জে 
নগরে-বন্দরে | স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকুঞ্জ-ভাবান্দোলনের আবেষ্টনীতে কষ্টি 
করিয়াছিলেন একটি অধ্যাত্মশক্তির বাতাবরণ। রামকুঞ্জ-সজ্ঘের লক্ষ্য সম্পূর্ণ না 
হইলেও তিনি নিঃসন্দেহে সেই সাধনার পথকে অনেকখানি সরল প্রশস্ত করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি সজ্বঘচেতনার মুখ্য আকুতি ঈশ্বরলাভকে উধ্বাশী করিয়া- 
ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন উদ্যোগকে অর্থাৎ ধর্মসাধন 'ও কর্শ- 
যঞ্তকে বহুদর্শীর মননালোকে সম্যক্ভান্থৈ' উদ্দ্ধ করিরাছিলেন। রামকৃষঃ 
ভাবান্দোলনের জন্মলগ্ন হইতে ঘে মহার্ঘ এঁতিহাকৃতি গড়িয়! উঠিয়াছে তাহার 
প্রধান প্রাণপুরুষ স্বামী বহ্মানন্দ। উপরন্ত তিনিই এই ভাবান্দোলনের সামগ্রিক 
মূল্যবোধের সদাজাগ্রত নিশানা এবং সাধক কণ্সিগণের নিয়ত উদ্দীপনার মূলীভূত 
উৎস-গোমুখী। 

টি. এস. এলিয়টের উক্তি “4৯ 110661006 90106 যা) 5৬61 00007600 
স্বামী ত্রহ্মানন্দের চির-আকর্ষক জীবনশিল্পথানি সম্বন্ধে খুবই প্রাসঙ্গিক। এইরূপ 
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পূর্ণাঙ্গ জীবনশিল্পের ইন্্রধনুচ্ছটার বর্ণ-বিশ্লেষণ ছুঃসাধ্য । উপরন্ত তাহার সমুজ্জল 
জীবনালেখা কালের ধূলার এমন ধূসরিত হইয়া রহিয়াছে, স্তবস্তরতির ও শ্রক্‌- 
চন্দনাদির আচ্ছাদনে ও জনশ্রুতির কুয়াসাতে এমন ভাবে পরিবুত হইয়। রহিয়াছে 
বে পাঠকের কাছে তাহা অনেকটা অস্পষ্ট । এই অস্পষ্টতার পর্দা খুলিয়! তাঁহার 
প্রকৃত চরিত্রচিত্রটি সবসাধারণ্যে উন্মোচিত করিয়! তুলিয়া! ধর! প্রয়োজন । 
তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একতানটি উদ্ধার করিতে হইলে তাহার ছোট-বড়, 
ক্ষুদ্র-মহত ক্রিপীকলাপ ও ধ্যানধারণ। নির্বাচন করিয়া! উপস্থাপিত করিতে হইবে । 
সতাকে ঢাকা চাপ ন! দিয়া অথচ বালা বর্জন করিয়া জীবনের বিভিন্ন ইতিবৃত্ত 
ও বিভিন্ন ব্যক্তিমানসে বিধৃত তাহার বাক্তিত্বের বহুবর্ণ দ্িবাছ্যতিগুলি ফুটাইয় 
তুলিতে হইবে । উপাদানের কোন অংশ মুখ্য, কোন অংশ গৌণ, কোনটা 
তাঙক্ষণিক এবং কোনটা! বিশেষ সময়ের সীমান। অতিক্রম করিয়া শাশ্বত প্রবহমান 
তাহা নৈপুণ্যের সহিত নিরূপণ করিতে হইবে । তথ্য ও তাহার ব্যাখ্যার মধ্য 
দিয়া বিভাসিত হইয়া উঠিবে স্বামী ব্রন্গানন্দের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং অপরূপ 
চরিত্রমাধূর্য। অধ্যান্মপুরুষ স্বামী ত্রদ্মানন্দের চরিত্র-বিশ্লেষণের একটি প্রধান 
অন্তরায় সাহার অভ্রভেদশ অধ্যাত্মসন্তার বিছ্যুৎগর্ভরূপ। কিন্তু তাহার ছুজ্ঞের 
অধ্যাম্মসত্তাকে তাহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনসাধন। হইতে পৃথক করিয়। দেখা সম্ভবপর 
নহে। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তাহার জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ 
করিতে হইবে । তাহার ছিল সুঠাম চেহারা, অন্তরালোকে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল, 
ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্ত বিশালতা ও তীক্ষ খজুতা, আবার একই সঙ্গে শিশুসুলভ সহজ 
সরলশ, সুক্মু কৌতুকের অনাবিল আত্মপ্রকাশ, সহজাত নেতৃত্বশক্তি, দিবা 
অন্তু্টি এবং এ-সকলের উধের্ব অধ্যাম্শক্তির অমেয় মহিমা । তাহার উনযাট 
বহরের সুন্দর জীবন-বিচিত্রা উদবাটিত করিয়াছে ভ্রাহার অনুপম ব্যক্তিত্বের 
সামগ্রিক বর্ণালি। তিনি সাব। জীঘ্ব্ধ বাির। নিজেকে উজাড় করির়। দার 
করিয়াছেন । সম্প্ধে, সার্থকতার ও সম্ভাবনার সে-দান অতুলনীয় । সে- 
উত্তরাধিকার সত্যই দুর্লভ । যে সংবিত্তি.ধারিধির মর্ত নিরবধি অথচ যাহার বারি 
সুপেয়, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-অগিত উত্তরাধিকারে দেখি তাহার অভিষ্ফুরণ। 

চরিতকথা৷ ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য। তথাপি ব্যক্তিজীবনের পরিমগ্ুলে 
আবতঠিত এবং ব্যক্তির ছ্বার! প্রভাবিত গোষ্ঠী ও সমাজের ইতিবুন্তও জীবনচরিতে 
উন্মোচিত' হইয়। উঠিবে। বিশেষত: বাক্তি ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া- 
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প্রতিক্রিয়া! অবশ্তই সেখানে পরিলক্ষণীয়। আধুনিক চরিতসাহিত্যের অন্যতম 
প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ উদবাটন ও ব্যক্তির উঞ্ণ-সান্লিধ্যের 
বাতাবরণে উদাত্ত সাহিত্যরসের আস্বাদন | অধিকন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবন- 
বৃত্তের শেষ পঁচিশটি বৎসর, ১৮৯৭ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ব, রামকৃষ্জ-সঙ্ঘ তথ। 
রামকুষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে এতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত বে, স্বামী 
বরহ্মানন্দের চরিত্রের অনুধ্যানের জন্তই আমরা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি রামকষঃ- 
সঙ্বের সমকালীন প্রেক্ষাপটের সম্যক পরিচয় প্রদ্ধান করা । উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যের 
অপ্রাচুর্য ও নিশ্চিত তথ্যা্দির অভাববশতঃ যে-সকল ঘটনার বিবরণ কতকাংশে 
অনুমান আশ্রয়ী হইয়াছিল, সে-সকল ঘটনা নূতন আলোকসম্পাতে কতকাংশে 
ন্বম্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন আকরপগ্রন্থ ভিন্নও 
চিঠিপত্র, ডাঁয়েরী, স্থৃতিচিত্র ইত্যাদির ব্যবহারে এই গ্রন্থের বক্তব্য সুদ ভিত্তির 
উপর প্রতিষিত করিবার প্রয়াস হইয়াছে । ঘটনালহরী-ীর্ষক অধায়ে কালানু- 
ক্রমিক ধারাবাহিক ঘটনাবলীর মধ্যে একদিকে যেমন রহিয়াছে ব্যক্তি-মান্ুষ 
স্বামী বঙ্গানন্দের ইতিবৃত্ত, অন্তদ্দিকে আবার সেইসঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে তাহার 
জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এবং রামকঞ্জ-গোষী প্রসঙ্গে 
নান। তথ্যাবলী । 

ধর্মজগতের ইতিহাসে, বিশেষতঃ রামরুষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিবুত্তের মধো 
স্বামী ব্হ্মানন্দের ভূমিকা অসাধারণভাবে অনন্তন্বতন্ব ৷ তিনি স্বমহিমার বিরাজিত | 
তাহার অমিয় চরিতকথ অনুধ্যানপুবক নিজের জীবনকে ধন্ত কর! এই গ্রন্থ রচনার 
পশ্চাতে লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহার সঙ্গে অঞ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত রহিয়াছে 
বে-সমস্ত গৌণ অভীগ্ন। তাহ! পুবেই সংক্ষিপ্তাকারে বলা হইয়াছে। 

প্রচলিত ব্রহ্মানন্দজীবনী কয়েকখানিতে পরিবেশিত তথ্যের জঙ্গে মূল্যবান 
নৃতন কিছু তথ্যাদি সংযোজন করিয়া স্বামী ব্রচ্জানন্দের একখানি পুর্ণাঙ্গ সাধিধ 
জীবনচরিত রচন। করিবার জন্য রাঁমরু্জ মঠ ও রামরুষ্জ মিশনের বর্তমানের 
প্রবীণতম সহাঁধাক্ষ শ্বামী নির্নাণানন্দজী মহারাজ লেখককে আদেশ করিয়াছিলেন । 
পুজ্যপাদ নির্বাণানন্দজী শুধু যে অক্কুপণভাবে নিয়ত প্রেরণ! দিয়াছেন তাহাই 
নহে, তিনি গ্রন্থরচনার জণ্ত বিভিন্ন উপাদান, বিশেষতঃ অপ্রকাশিত ডায়েরী, 
চিঠিপত্র, স্থৃতিকথা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়! দিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পাওুলিপিখানি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়া সংশোধনাঁদি 
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করিয়। দিয়াছেন। তাহারই অনুরোধক্রমে সঙ্বের চারজন প্রবীণ বিদগ্ধ-পণ্ডিত 
সন্নযাসী-স্বামী প্রভবানন্দজী, স্বামী সংপ্রকাশানন্দজী, স্বামী পবিভ্রানন্মজী ও 
সজ্বের তদানীন্তন অন্যতম সঙহাধ্যক্ষ স্বামী গুঁকারানন্দজী পাওুলিপি পড়ির। 
প্রয়োজনীয় উপদেেশ-নির্দেশ দেন । ইহার্দের সকলের উদ্দেশে অসীম খণ শ্বীকার- 
পূর্বক সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। পাগুলিপি প্রস্তুত করিতে নানাভাবে 
সাহাধা করিয়াছেন স্বামী নিত্যরূপানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ 'ও ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ 
সরকার । লেখক তাহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ । 

এই গ্রন্থের পাণুলিপি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যেই রচিত হইয়! পড়িয়াছিল। 
কিছুকাল পূর্বে মঠ ও মিশনের অন্যতম ট্রাষ্টি ও বাগবাজার শ্রীস্রী৬মায়ের বাড়ীর 
অধাক্ষ স্বামী হ্রিপ্য়ানন্দজী এই গ্রন্থটি প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
ভাঁহাকেও নিবেদন করি আমার বিনীত প্রণাম । মুল রচনার অতি সামান্য কিছু 
সংঘোজন-বিয়োজন ব্যতীত মূল পাগ্ুলিপি অপরিবতিতই রহিয়াছে । যে-সকল 
গন্থ হইতে উপাদানাদি সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলির লেগক ও প্রকাশকদের প্রতিও 
রুতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

এই রচনা-প্রয়াস তখনই সার্থক মনে করিব বখন ন্ুধী পাঠক সমাজ 
ব্রহ্মানন্র-লীলা-রসার্ণব হইতে অন্ততঃ কিছু অমৃত আহরণপুবক নিজেদের জীবনকে 
অমুতায়িত করিতে প্রয়াসী হইবেন । 


ইতি 

বেলুড়মঠ নিবেদ্ক 
গুরুপুণিমা গ্রস্থকার 
১৩৮৮ বঙ্গাব্দ 


বিষয় 
শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র 
শ্রীরামকষ্ণ-সান্নিধ্যে 
দিব্য উত্তরাধিকার 
লোকহিতায় 
'লোকনায়ক' 
'সদ্‌গুরু” 
ব্যক্তিত্বের বর্ণালি 
কলমির দলে 
স্বস্বরূপে স্থিতি 
ঘটনালহরী 


সূচীপত্র 
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শআীরামকৃষ্তের মান্সপ্পুত্র 


প্রথম অধ্যায় : ত্রীরামষ্জের মানসপুত্র 


শ্ীশ্রীগদণ্ধার ভাবে ভরপুর ভগবান শ্রীরামরুষ্চ একদিন ভাবচক্ষে দেখিলেন, 
দর্শন এক বালক পঞ্চবটীর ছায়াতলে (াড়াইয়। আছে। এই দর্শনের তাৎপর্য কি 
হইতে পারে, সরলচিত্ত ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্চকে তাহা ভাবিত করিন। তুলিল। তিনি 
খিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসা করেন, সন্ত্তর পান নাঁ। নির্ভরযোগ্য সেবক ভাগিনেয় 
হদর, তাহার উত্তরে৪ তিনি সন্থুষ্ট হইতে পারিলেন না। কয়েকদিন পরে 

শ্রীজগধস্ধাই অপর একটি ঘটনার অবতারণা করিরা রহস্তের সমাধান করিম! 
দিলেন । সুখাসনে পমাসীন শ্রীরামক্ষ্জ ভাবচক্ষে দেখিলেন, শ্রীত্ীজগবন্ব! মনোরম- 
দর্শন একটি শিশুকে সহস| তানার ক্রোড়ে বসাইঘ়। দির্| বলিতেছেন, “এইটি 
ভামার পুত্র!” ত্যাগ-বৈরাগোর ঘনীভূত মৃত শ্রীরাম আতঙ্কে শিহরির। 
উঠিলেন। শ্রীন্রীজগদন্ব। তাহার বরপুত্রকে বুঝাইয়। আশ্বস্ত করেন, সাধারণ সংপার- 
সম্বন্ধে পুত্র নহে ; ত্যাগী শুদ্ধ এক মানসপুত্র তিনি লাভ করিবেন । শ্রীশ্রীজগন্মাতার 
অপার কৃপা চিন্ত। করিয়! পুরুষোত্তম আনন্দে পুলকিত হইলেন | তাহার ম্মরণ- 
পথে উদ্দিত হইল, একদিন তিনিই শ্রীপ্রীজগদম্বার নিকট আব্দার ধরিয়াছিলেন, 
“ম], একজনকে সঙ্গী করে দাও আমার মত।” আরও বলিরািলেন, “মা, 
আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধসত্ব ছেলে আমার সঙ্গে 
সবদ থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমার দাও ।” শ্রীরামক্ষ্জ বুঝিতে পারিলেন, 
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার তাহার মনোবাঞ্ছ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। 


অসীম-অনন্ত-ভাবসিন্ধু ভগবান নরলীল| করিতে পুনরায় জগংমঞ্চে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । সাধককুলের যুগযুগান্তরের সাধনায় পরিতুষট হইয়া স্বয়ং নারারণ নর- 
বিগ্রহে সমুপস্থিত। একই ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইলেও প্রত্যেক অবতরণেই 
পরিষ্ফুট হয় অবতারীর এক একটি বিশেষ তাতপর্য। লীলাসম্বরণের পূর্বে 
ীরামক্ষ্জ ঘোষণা! করিলেন বর্তমান অবতরণের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিলেন, “যে 


৪ ব্রঙ্মানন্দচরিত 


রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীৎ সে-ই রামকৃষ্্ূপে ভক্তের জন্ট অবতীর্ণ হয়েছে ।”৯ 
রামকৃষ্চজীবনবেদের ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ অধিকতর স্পষ্ট করিয় প্রচার 
করিলেন-_ 

আচগ্ডাল। প্রতিহতরয়ো বস্ত প্রেমপ্রবাহে' 

লোকাতীতোহপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্‌। 

ব্রেলোকোহপাপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো 

ভক্ত! জ্ঞানৎ বুতবরবপুঃ সীতর! যো হি রামঃ ॥ 

স্তব্বীকৃত্য প্রলরকলিতমাইবোথং মহান্তং 

হিত্বা রাত্রি, প্রকৃতিসহজামন্ধতামিত্রমিশ্রাম্‌। 

গীতৎ শান্তৎ মধুরমপি বঃ সিংহনাদৎ জগর্জ 

মোহরং জাতঃ প্রথিতপুরুষে! রামকুষ্তত্তিদানীম্‌। 
শ্রীরামাবতাঁরের নিধিশেষ কারণ্য ও শ্রীরুষ্তজাবতারের বেদোজ্জল প্রজ্ঞা--উভরের 
স্থসমঞ্জস প্রকাশ একাধারে কপানিধিশ্রীরামকুঞ্জাবতারে | শান্ত্রের প্রকৃত তাতৎপধ 
উদ্ঘাটন, ছুষ্টের শাসন ও শোধন এবং শিষ্টের পালন ও কল্যাণবিধানের জন্তই 
ভগবানের অবতরণ। শ্রীরামকষ্ঝ নিজমুখে বলিঘাছেন, “অবতার-_ধিনি তারণ 
করেন।”২ ভগবদনুরাগে আদ্র প্রেমিক দেখেন, ভক্তহৃদরের চির-অতৃপ্ত আনন্দাকাজ্জ। 
তৃপ্ত করিতেই ভক্তনিধি ভগবানের নরলীল।। ভক্তের এই আকুতি সম্পর্কে 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে রী বলিরাছিলেন,_-“মানুষদেহ ধারণ 
করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বভূৃতে আছেন বটে, কিন্তু অবতার ন। হলে 
জীবের আকাজ্ষ। পুরে না, প্রয়োজন ছি না। কি রকম জানো? গরুর 
রে ছৌোবে, গরুকে ছোঁয়াই হর বটে। শিট ছু'লেও গাইটাকে ছোয়! 

1; কিন্তু গাইটার বাট থেকেই দ্ধ হয়।”৩ অবতার গাভীর বাট, অবতারের 

৭ ঈশ্বরের প্রেম-ভক্তি মানুষ আস্বাদন করিতে পারে । অবতারের মধ্যে 
অনন্তসাধারণ উজজিতাভক্তি-প্রত্রবণ আবিষ্ষার করির! ভক্তহদর আনন্দে উৎফুল্ল 
উদ্দীপ্ত হইয়! উঠে। অপরপক্ষে সমাজবিদ্‌ দেখেন, প্রগতির ক্রমবিধর্তনে বিশ্ব- 


১। কথাম্বত ৫1 পরিশিষ্ট ১০। 
২। কথাম্বত্ত ৩২০।২ 
৩। কথাম্বত ১১৬৩ 


শ্রীরামকুষ্জের মানসপুত্র ৫ 


মানবের অফুরন্ত আকৃতি প্রকাশলাভ করিয়াছে ক্রান্তদর্শা মহামানবের মধ্যে ।১ 
অসীম শক্তিসম্পন্ন প্রঅ্বিনীকে একত্রে ধারণ করিয়াই মহাসাগরের মতনীরতা ; 
তথাপি তাহার স্বকীয় সুম্পষ্ট। মহামানবের আবিপ্ভাব বিশ্বমানসে আনে মভা- 
প্লাবন; তিরোভাঁবের পর পশ্চাতে রাখির! বার স্বাতন্বোর পদচিহ্ন । মভতের 
মহাপ্লাবনে সাধারণ মানুষ তাহার ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিসর্জন দিরা মতের মভত্রে 
গানবোধ করে, তাহার ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী অতিক্রম করি! মতের বিরাটত্ব অনুভব 
করিয়া মতত্ব লাভ করে । বিশ্বমন মন্ধন করিরা এইবার অধ্যান্ম-ভাবঘন শ্রীরামকুষ্ণ- 
আধারে গ্রাণদ বলদ এক মহ| ভাবগ্লাবন সমুপস্থিত হইরাছে যাহার তুলনার প্রাচীন 
পুনঃপুনর্লন্ধ উতথানসমূহ গোম্পদের তুলা । স্বামী বিবেকানন্দ লিখিরাছেন, “এই 
প্রবোধনের সমুজ্জলতার অন্য সমন্ত পুনর্বোধন হুর্যালোকে তারকাবলীর স্যার । এই 
পুনরুথাঁনের মচ্াবীর্সের সমক্ষে পুন£পুনর্লন্ধ প্রাচীন বীর্ বাললীলাপ্রার় হইর! 
যাইবে 1৮২ 

মানুষ-শরীরে ভগবানের অবতরণে অনুপম লীলাবৈচিত্র্যের সমষ্টি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিতেন, “মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তার কথা শুনতে পাওয়। বায়, 
এর ভিতর ভার বিলাস। এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন ।”৩ তিনি আরও 
বলিতেন, “তীকে নররূপে দেখতে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে, 
তবেই ভাই ভগিনী বাপ মা সন্তানের মত স্সেহ করতে পারবে । তিনি ভক্তের 
ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীল। করতে আসেন 1”8 অতি সীমিত আঁধারে 
অসীমের আত্মপ্রকাশ, পঞ্চেক্রিরগ্রাহ্া পরিবেশের মধো ইন্ডিয়াতীত দন্দাতীতের 
বিকাশ। ভক্তগণ বিচিত্র ঘটনারাজিতে প্রকটিত রূপের মধ্যে অরূপকে ধরিবার 
চেষ্টা করে । বৈষ্ণবসাধক অধিকন্ বিশ্বাস করেন, নিতা সতা এই অবতারলীলা । 
'অগ্তাপিও সেই লীলা করেন গৌররার,/কোন কোন ভাগাবান দেখিবারে পার” 


১। চৈতন্যচরিতাম্বতে দেখি অদৈতপ্রভৃর মতে অবতার-আবিভাবেব উদ্দেশ্য 'জীব 
উদ্ধাব”, কিন্তু রাঁয় রামানন্দের মতে 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী অবতারত্ের উদ্দেশ্য “সমডি- 
মুক্তি'ব প্রচেষ্টা ইঙ্গিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নৃতন আলোকপাত করিযাছেন। 
গিরিজাশঙ্কর বায়চৌধুরী লিখিয়াছেন, “শ্রীরামকৃষ্জদেবের অবতারত্বের অর্থ স্বামী বিবেকানন্দ 
করিয়! গিয়াছেন সমফ্টিভাবে ইতিহাসপথে সমগ্র জাতির উদ্ধার ৷” (গিবিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী £ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ, পৃঃ ৮) 

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনণ? ৬ খণ্ড? পৃঃ ৫ | 

৩। কথামত ৩।১৭১। 

৪। কথামত ৪1৯৪ । 


৬ বঙ্গানন্দচরিত 


মননশীল সাধক মনে করেন, ভগবানের নিত্য লীলাব্যঞ্জন! বীজাকারে সবদাই 
বর্তমান, ভগবানের মর্তদেহধারণে উহ! প্রকট হয় মাত্র । অবতাঁরলীল| ভগবানের 
পক্ষে খেলা, ভক্তহ্ৃদয়ে তাহাই বাস্তব, প্রাণ ও বরদ । মানুষের মাঝে লীলাখেলার 
জন্ঠ ঈশ্বর স্বৎ অবতীর্ণ হন। লীলাঁখেলার জন্ত সঙ্গে আনেন সেই লীলা- 
পরিকরদের ধাহার তাহার নিজের ঘরের, স্বগোত্রের । শ্রীমাতাঠাকুরাণীও নিজ- 
মুখে বলিরাছেন, “ঘে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার ৮১ ঈশ্বরকোটি নিত্য-শুদ্ধ- 
বুদ্ধ এক বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীদের সঙ্গে আনেন অবতার; থাহার! আসেন তীহার। 
নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি পুরুষ, কাহারও ব! শেষ জন্ম।২ এইসকল স্তুনিবাচিত 
থেলোরাড়দের লই স্ুপটু অধিনারক সৎসার-মরদানে অবতীর্ণ হন। শ্রীরামকৃষঃ 
নিজমুখে বলিয়াছেন, “এর ও অন্ঠান্ত ছেলের।-_ রাখাল, ভবনাথ, পুর্ণ, বাবুরাম 
ইত্যাদি-_সান্সাত নারারণ, আমার জন্ঠ দেহধারণ করে এসেছে ।”৩ জীলাবৈচিত্র্য 
সম্পাদনের জন্ঠ যে সকল অশেষগুণসম্পন্ন গেলোদ্াড় আসেন ঠাতাদের প্রত্যেকের 
মধো দেখা বায় একটি গোষ্ঠীর বৈশিষ্টা, এতদ্যতীত প্রত্যেকের থাকে নিজস্ব একটি 
বিশেষ ভূমিকা । প্রত্যেক পার্ধর তাহার জন্ঠ নিদিষ্ট ভূমিক! স্চারুন্ূপে সম্পন্ন করিয়া 
ত্রিতাপদগ্ধ জগত্বাঁপীকে নাচাইর। কাঁদাইয়। হাসাইরা, তাহাদিগকে প্রেরের কুক্ষী 
হইতে আকর্ষণপুবক শ্রেরের পন্থান্থুসারী করাইর়। দেন । সংসারের মানুষ রঙিন 
কাচের মোহ ত্যাগ করিয়। হীরকথণ্ডের অনুসন্ধান করে, জগতের খোলামকুচির 
খেলা ফেলির! ঈশ্বরের পাঁধপদ্মা আশ্রয় করে । বিভ্রান্ত মানুষের নিকট ক্ষণেকের জন্য 
তইলেও তাতার নিজের চৈতন্তস্বরূপ যেন ঝলক দিয়া ওঠে, সৌভাগ্যবশতঃ তাহার 
জীবনশ্োত ভগবদভিসুখীন হইরা প্রবাহিত হয়_ মান্য মান-হু'শ হইয়া জীবন 
সার্থক করে। 

অবতারপুরুধের সঙ্গে ধাহার। লীলাখেল! খেলিতে আসেন তাহারা এক 
কাঁকের। মানুষের সাজে নারারণকে চিনিতে পারে না৷ অধিকাংশ লোঁক। 
“নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়,তাই চিনতে পার 
কঠিন। মানুষ হরেছেন ত ঠিক মানুষ 1৮8 দয়াপরবশ হইয়! তিনি ইঙ্গিত করেন 


১। শ্রীপ্রীমায়ের কথা? ।দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৫ | 
২। কথাম্বত ২।১৬।১। 

৩। কথাম্বত ১/১৪।১০। 

৪1 কথামত ৪1৮1৩। 


শ্রীরামকষ্জের মানসপুত্র ৭ 


নিজের বিশেষত্ব, “এই মানুষের ভিতর মানুষ রতন আঁছে”।১ সন্দিগ্ধ মানুষ 
সাময়িক ভাবে মানিয়৷ লইলেও এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাঁ। সে 
বুঝিতে পারে না যে নিজের মারাশক্তিতে দেহ ধারণ করিয়া অবতারাদি পুরুষ 
রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভোগ করেন । পঞ্চভৃতের দাঁধায় অবতারকে সকলে 
চিনিতে পারে ন।। শুদ্বচিত্ত সাঁধককয়েকজনকে মাত্র ঈশ্বর কুপাবশে ধরা দেন। 
সেই সৌভাগ্যবানদের নিকট অবতার-লীলারঙ্গ অনন্ত আনন্দের আকর। 


অবতারে লীলাখেল।, অতীব রঙ্গের । 

যে বুঝে সে বুঝে, যে ন! বুঝে তার ফের ।২ 
অবতার ও তাহার পার্ষদদের লীলাবিলাসের মধ্যে প্রেমিক সাধক লক্ষ্য করেন 
শ্রীভগবানের ঢুইটি উদ্দেপ্ত । আনন্দস্বরূপ ভগবান তীহার ষ্ট বিশ্বমাঝে বিশ্বজন- 
পরিবৃত হইয়া! লীলাবিলাসের দ্রার৷ আনন্দসম্তোগ করেন ; লীলাঁসহচরগণ ইহাতে 
যোগদান করিয়া পরমকারুণিক ভগবানের পরিতুষ্টি বিধান করেন, নিজেরাও 
আনন্দের অংশভাক্‌ হন । অপরদিকে ভক্তের প্রেমরজ্জুতে বাধা পড়িয়া সচ্চিদানন্দ 
ভগবান মর্তধামে নামিয়! আসেন ; চুম্বকের প্রতি স্থচের মত ভভ্তম্গদয়ের টানে 
দরানিধি মর্তধামে ভক্তজনের সহিত লীলাধিলাস করেন, ভক্তদের জন্মজন্মীন্তরের 
আকাজ্ষ। তৃপ্ত করেন । 

পুরুষোন্তম ভগবানের নরলীল। অভিনয়ে পরিকরগণ তাহার প্রধান অবলম্বন । 

একাকী খেল! জমে ন1। লীলারঙ্গে দরকার সাঙ্গোপাঙ্গ । পূর্ণকাম পুরুযোত্তম প্রেমনুব্ধ 
ভক্তসঙ্গে প্রেমের লীল! করেন, লীলাকরদের সাহচর্ষে যেন আনন্দের পূর্ণতা সন্তোগ 
করেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষোত্তম নিজেই ভগবান-ভক্তরূপে লীলাবিলাঁস করেন। 
শ্রীরামকৃষ্জ নিজেকে দেখাইয়া বলিতেন, “এর ভিতর তিনি নিজে ররেছেন- বেন 
নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।”৩ এক এক পরিকরের ভূমিকায় 
এক এক ভাবের প্রাধান্ত । পরিকরগণের প্রত্যেকের সহিত লীলানিধির সম্পর্কও 
আবার বিভিন্ন । স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, “ঠাকুর নিবিকল্পসমাধি-অবস্থার সময় 
ভিন্ন অপর সকল সময়ে 'ভাবমুখে” থাকিতেন। এইজন্যই দেখ! যায় তিনি তাহার 


১। কথাম্বত ৫।১১।১। 
২। পুঁথি, ৫ম সং, পৃঃ ৬১০। 
৩। কথাম্বত ৪1২৪।৩। 


৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


সমীপাগত প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া! 
বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন |... সকল ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের 
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যার্দি সকলপ্রকাঁর ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল-- অব্য 
বিভিন্নজনের সহিত বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। বথা', গ্রীযুত বঙ্ষানন্দ 
স্বামী বা রাখাল মহারাঁজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন--. 1”১ 
ত্রাহার শুদ্ধসত্ব মানসপুত্র রাখালকে লইয়া বশোদারূপী শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাসে 
বাৎসল্যরসের সন্তোগ ঘটিরা্ছে, অপরদিকে মাতাপুত্রের এই সুমধুর সম্পক মাতৃ- 
ভাবে প্রবুদ্ধ যুগধর্মপ্রবর্তনে সাভাযা ঝরিরাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল 
__রামক্কষ্চ-সন্ভতারই প্রতিফলন ; শিশিরবিন্দুতে কিরণপিন্ধ মার্ভওই প্রতিবিষ্বিত, 
তেমনি রাখাল-চরিত্রের মাধ্যমে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকুষ্দেব যেন মূর্ত ভইরা 
উঠিরাছ্ছেন। জননী যশোধার নয়নের মণি রাখাল অঠি স্তন্দর পবিত্র শিশু, 
শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের ধন রাখাল চির ধালক ; তিনি শুমুক্ষুজনের সদ্‌গুরু, তিনিই 
ত্রিতাপদগ্ধ সংসারবাীর লোকগুরু, আবার হিনিই রামকুষ্ণসজ্যের কর্ণধার | 

ভোগসনস্ব সভ্যতার দীপালী প্রজ্ঘলিত হইরাছে উনবিংশ শঠতকের কলিকান্! 
মহানগরীতে । যুবঝ্ল শ্তামাপোকার মত ছুটিরা চলির়াছে ভোগের আগুনে 
ঝাঁপ দিতে । 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুঁড়াই, আতনাদ তুলির কিছু লোক 
ইতত্ততঃ ছুটাছুটিও করিতেছে । 

ম্গানগরীর উপকণ্ঠে শ্রীপ্রীজগদম্বার মন্দিরকে কেন্দ্র করির। দন্দিণেশ্বর তপোবন ! 
সেই তপোবনে পুরুষোন্তম ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন মানুষের বেশে শ্রীরামরুঞ্জ 
নামে । দ্বাদশ বতপরের অদুষ্টপুর্ন অলৌকিক তপস্তার দ্বারা তিনি সমগ্র 
মানবজাতির অধ্যাম্মসম্পদস্থধ। আহরণ করিরাছেন। “তাহার জীবন সকল 
জাতির সকল শাস্ত্রের জীবন্ত টাকাস্বরূপ |” স্টাার জীবন ও বাণাকে অবলম্বন করির! 
সত্য-শিব-সুন্বরের অমর্তভ্যতি মর্তভলোকে আলোড়ন তুলিয়াছে। কামকাঞ্চনে 
মোহ্গ্রন্ত কলিকাতাবাসী মু্ধননে দেখে পুরুধোস্তমের দিব্জীবন, শোনে তাহার 
অমৃতমরী বাণী, ক্ষণেকের জন্ত হইলেও যেন সম্থিৎ ফিরির! পার। সতাদ্রষ্ট 
পুরুষের দিব্যসঙ্গে নবীন প্রবীণ সকলে পায় অনাবিল আনন্দ! অনেকেই পায় 
নৃতন আলোকের সন্ধান; মনুষ্জীবন ক্গণভঙ্গুর হইলেও তাহার যে একটি মহৎ 


১। শ্্রীশ্রীরামকুঞ্ণ লীলা প্রসঙ্গ ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৬-৭। 


শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ৯ 


উদ্দেশ্ত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে, প্রেরণা লাভ করে । মানবজীবনের বিরাট 
সম্ভাবনার ইঙ্গিত লাভ করিয়া যাত্রা করে স্কিন পথে । 

লীলামর পরমপুরুষ দক্ষিণেশ্বর তপোবনে বিরাজ করেন, ঘোষণা করেন, “বারা 
আস্তরিক জপধ্যান করেছে তাদের এখানে আসতেই হবে ।”১ নিকট ও দুর 
হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সাধকবৃন্দ সমবেত হন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে; সেখানে 
অমুতকুণ্ডে অবগাহন করিরা জীবনের সকল প্রয়াসের সার্থকত। খঁজিয়া পান । 
শুপু বাভাদের জীবন শপস্তাপুত তীভারাই আসেন না, আসেন সাধারণ তাপিভ- 
ক্রিষ্ট মানুষও । দক্সিণেশ্বর কুর্জে প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা” খুলিয়! 
বসিরাছেন শ্রীরামকুঞ্চ | স্তপ্রস্ফৃটিত পদ্মের গন্ধে ছুটিরা আসে মধুকর ; সেইসঙ্গে 
আসে সেইসব মক্ষিকাদলও বাহার! শুদ্ধাশ্তদ্ধ বিচার ন! করিব আহার পংগ্রভের জন্ট 
“ফুলে বসে আবার বিষ্ঠাতেও বসে।” অগণিত নরনারী দক্ষিণেশ্বরে জমারেত 
হর শান্তিজুধা সংগ্রহ করিতে । কিন্ত দেখ! গেল, প্রতিক ও পারত্রিক ভোগস্তখ 
নিধন্টক করিবার পথ অনুসন্ধানেই অধিকাংশ লোকের ভীড়। প্ররুত ধর্মকারী 
বা ধর্মোপদেশ ধারণে সমর্থ মানুষের সংখ্য। বংসামান্ত । পুরুধোত্তমের নিকট 
বিধয়াসক্ত লোকের সঙ্গ অপহা, পীড়াদায়ক বোধ হর়। তাই তিনি বাগ্র হইর। 
খোঁজেন শুদ্ধসন্্ব ভক্তদের--ভীহার নিতাসঙ্গী লীলাপার্ধদদের । কালক্রমে তীনারা 
দৃক্ষিণেশ্বরের লীলাস্তলীতে উপস্থিভ ভইতে লাগিলেন । পরস্পরের মধ্যে পরিচয় 
ঘটে, উপস্তিত লীলাপার্ষণগণ জানিতে পারেন তাহারা কে এবং লীলাকর প্রত্তুর 
সতিত তীভাদের সম্পর্কই বাঁ কি। অন্নকালের মধ্যেই তাহার! বাউলের দলের 
প্রধান গাষেনের সঙ্গে স্থুরে সুর মিলাইরা নৃতোর তালে তাল ঠুঁকিপা লীলাস্থলী 
রসমাধূর্ম্ডিত করিগা ভোলেন। 


ভাবরাঁজোর সঙ্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার মানসপুত্রের আগমনপ্রত্যাশার অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন । স্নিগ্ধ শান্ত এক অপরাহ্ৃকীল। শ্রীরামকৃষ 
পঞ্চবটামূলে বসির আছেন, ভাবসাগরে তাহার মনতরী পাল তুলিরাছে। তরে 
উদ্বেলিত গঙ্গাবক্ষে সহসা তিনি ভাবচক্ষে দেখেন একটি অপরূপ-শোভন বিকশিত 


১। তুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি--“আমি ভাবে বলেছি”_মা, এখানে যারা আস্তরিক 
টানে আসবেঃ তারা যেন সিদ্ধ হয়।” (কথামত 8২১৫) 


১০ ব্রহ্গানন্দচরিত 


শতদল কমল। শত্দলের উপর আনন্দমুক্তি শ্তামল কোমল বালকষ্ণ, তাহার 
পার্েই নৃত্যরত তাহারই সমবয়সী অপুর্বদর্শন এক বালক। নয়নাভিরাম সেই 
অপাধিব দ্ুশ্ত! দিব্য শিশুদের নৃত্যলহরী ভাবের রাজাকে অভিভূত করিরা 
তুলিল, আনন্দের ঢেউ দ্রেহতট ছাপাইর৷ প্রকাশ পাইতে থাকিল। অন্নসমরের 
মধোই পটের পরিবর্তন উপস্থিত হয়। কোন্নগর হইতে গঙ্গ। পার হইয়া দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে আসিয়াছেন ভক্ত মনোমোহন মিত্র, সঙ্গে আনিয়াছেন তীহার নিকট- 
আত্মীর এক ধুবককে | তাহারা ছুইজন ঠাকুরের পদধুলি গ্রহণ করিলেন । যুবকের 
উপর দৃষ্টি পড়িতেই পরমপুরুষের হৃদয়সিন্ধু আবার উথলিয়! উঠিল । দেখেন তাহার 
সন্মুথে দীড়াইযা আছেন সপ্ঠুষ্ট কমলদলে নৃত্যরত কৃষ্ণসগাঁ। সহজেই সনাক্ত 
করেন তীহার পুবদুষ্ট বটতলার বালক ও জগন্মাতা-প্রতিশ্রুত মানসপুত্রকে ৷ কিন্ 
'ভাবনিধি শ্রীরামকৃষ্ণের বাবহারে কোন আবেগ উচ্ছাস প্রকাশ পাইল না। তিনি 
শ্মিতভান্তে মনোমে!ভ্নকে বলিলেন, “এ স্তন্দর আধার |” যুধকের নাম 'রাখালচন্ত্র 
শুনির' শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভাঁবাবিষ্ট হইলেন, অস্ফুটস্বরে শুধুমাত্র বলিলেন, “সেই 
নাম। রাখাল--ব্রজের রাখাল ।” ভাব প্রশমিত হইলে তিনি যুবককে ম্নেহ- 
সম্ভাষণ করিলেন, পুনরাঁর শীঘ্র একবার আসিবার আহ্বান জানাইলেন । 
পুরুধোত্তমের দর্শনে ও সুমিষ্ট বাবহারে যুবক পূবে অননুভ্ূত এক দ্বার আকর্ষণ 
অনুভব করেন; বুঝিতে পারেন না “মন কেন হয় উতল1?” যুবক সেদিন গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া রহিল ধক্ষিণেশ্বরের 
আনন্দ-আবর্তে | 

রামরুষ্ণাবভারলীলার এই 'পিতাপুত্রের মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, 
মণিকাঞ্চনবোগবিশেষ। অবতারলীলায় পিতাপুত্রের সঙ্গন্ধের তাৎপর্য সাংসারিক 
বৃদ্ধিতে বুঝিতে পারা যার না । ভক্তলেখক দেবেন্দ্রনাথ বন্থু লিখিরাছেন, “জ্রীরামরুষ্জ 
বলিতেন, “রাখাল আমার ছেলে'__মানসপুত্র | ইহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য আমার 
নাই। তবে শিখ| হইতে অনুরূপ শিখার সঞ্র, বদি একথার তাত্পর্য ভয়, পিতা- 
পুত্র উভরকে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য ধাহার ঘটিয়াছে, তিনিই কতক উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন, শ্রীরামকুঙ্ণ কেন বলিতেন- রাখাল আমার ছেলে ।” মহান 
জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের নিজহাতে গড়া তাহার মানসপুত্রের জীবন। তাহার 
বৈচিত্রযপূর্ণ সবল সুঠাম জীবনলেখ ধর্মজগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরভাস্বর 
হইর। রহিয়াছে । এই জীবনস্রোতশ্বিনীর আধ্যাত্মিক গভীরতা নির্ণয় কর! ছঃসাধ্য, 


শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্ ১১ 


কিন্ত তাহ! লীলারিত ছন্দে বহিয়। মানুষের সাধনভজনের ইতিবৃত্তের ঘাঁটেবাটে 
বে সুখস্থৃতি রাখিয়া গিয়াছে তাহ! চরন করিয়া শ্রীপ্রীজগন্মাতাপ্রেরিত শুদ্ধসত্ত 
বালকের লীলানুধ্যান কথঞ্চিৎ সম্ভব৷ লীলান্ুধ্যানে উদ্দীপ্ত হৃদয় অত্যুদয়ের পথে 
অগ্রসর হইবে, লীলাগ্ধার রসাস্বাদদন করির! পরমানন্দ লাভ করিবে, এই আকাজ্ক। 
লইর। “ভক্তসঙ্গে ভক্তসথ” লীলার সমর বাহা! করিয়াছিলেন তাহার যথাসাধ্য 
অন্ননরণ করিতে চেষ্টা করা যাইবে । 


জেল! ২৪পরগণী, মহকুম। বসিরাটের অন্তর্গত শিকরা একটি বদ্ধিষু প্রাচীন 
গম। কলিকাতা হইতে উত্তরে ছত্রিশ মাইল দুরে ইহা! অবস্থিত | বিখ্যাত 
'আকৃশার ঘোষ৯ পরিবারের আনন্দমোহন ঘোব গ্রামের জমিদার । এই অঞ্চলে 
তিনি একজন খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন । আনন্দমোহনের প্রথম সন্তানরূপে 
রাখালচন্দ্ের আবির্ভাব। ভজন-আরাধনা তুষ্ট ব্রজবিহারী অহৈতুকী কৃপা করির! 
দেবশিশত উপহার দিয়াছেন, মাতা কৈলাসকামিনী২ এই স্ভির বিশ্বাসে পুত্রের 
নামকরণ করিলেন রাখালচন্ত্র । সমৃদ্ধিশালী জমিদারবাড়ীর প্রথম সন্তানের জন্ম, 
আনন্দচঞ্চল হইয়া উঠে গ্রামবাসী । শঙ্গধবনি উলুধবনি দিয়! আম্মীর পরিজন 
শিশুর শুভ ভবিষ্যংকে স্বাগত জানার । সেদিন ডিল মঙ্গলবার, শুর দ্বিতীরা তিথি, 
১১৬৯ সালের ৮ মাঘ। ইংরাজি ১৮৬৩ থ্রষ্টান্সের ২১ জান্ুরারি | 

গ্রামীন সগিগ্ধ শ্ঞামলিম পটভূমিকার পিতামাতার স্লেহপীযূষে ও স্বজন-পরিজনের 
আদরবন্নে কমনীয় শিশুর প্রথম করেক পদক্ষেপ। আনন্দ-উচ্ছুল বন্ছর কয়েকটি 
বড়ই দ্রুতগামী, তাহাও করাল কালের আঘাতে যেন ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইল। 
শিশুর বরস মাত্র পাঁচ বসর, সেইসময় মাতা কৈলাসকামিনী অকন্মাৎ মর্তলোক 
হইতে বিদার লইলেন । শিশুর জীবন পত্রিকার প্রথম পাতাতেই নম্বর জগতপ্রপঞ্চের 
বাস্তবর্ূপ রূঢ় আচড় টানির়| দিল । সংসারী বিধরসম্পন্ন আনন্দমোহন দ্বিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ করিলেন । দ্বিতীরা পত্রী হেমাঙ্গিনী সংসারে আসিরা মাতৃহার। বালককে 
ক্রোড়ে তুলির লইলেন | আস্তরিক প্নেহত্রে বালকের মনের আঘাত মুছিরা দিতে 


১। মকরন্দ ঘোষ হইতে অধস্তন সপ্তমপুরুষ সদানন্দ ঘোষ আক্শা হইতে আসিযা 
শিকরতে বসবাস করিয়াছিলেন । এইজন্। পরিবারটি 'আক্শার ঘোষ” নামে পরিচিত । 

২। বসিরহাটের নিকট টগ্যাটরা গ্রামের ভবানীচরণ গণের পৌত্রী ও ক্ষীরোদনাথ গণের 
প্রথম পক্ষের কন্যা । 


১২ প্রহ্গানন্দচরিত 


চেষ্টা করিলেন। হেমাঙ্গিনী দেবীর গোপাল, ভূপাল ও নেপাল নামে তিন পুত্র ও 
তিন কন্তা হইয়াছিল ।৯ 

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বালকের হৃদরস্থিত দেবদ্ধিজে ভক্তি বিকশিত হই 
থাকে । বালক নিজহাতে কালীপ্রতিম। গড়িরা সঙ্গীদের সঙ্গে পুজা! পুজা খন 
ভালবাসে । কখনও সে পুরোতিত সাজে, কখনও বা কামার ভইয়! খেলার-পাস্: 
বলিদের। বালক গান ভালবাসে । ভিগারী বৈরাগীর নিকট ভইতে কীর্তন 
শুনিয়া সহজেই টা লর়। বালকের নারকত্বে গৃভপ্রাঙ্গণের বোধন তলার হরিনাম 
কীর্তন হর, কখনও গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে তাল, কাঠাল, খেজুর গাছে ঘেরা টি 
দরগায় শ্তামাসঙ্গীতের আসর জমে: কখনও বা নির্জন প্রান্তরে ধ্যান ধ্যান খেলান 
বালক স্থির নিশ্চল হইয়া! বসরা থাকে । প্রাচীন ভর্গাম গুপে প্রতি বহসর হগৌোতপব 
ভন; আনন্দোচ্ছল শিশুর। খেল। করে, রাখাল সেই সমরে পূজামগ্ডপে বস! 
স্থিরদৃষ্টিতে পূজ দেখে, আরাত্রিক দেখে । বালক সমবরসীদের শঙ্গে কীর্তন-ভজন 
করিতে বেমন ভালবাসে, আবার তাহাদের সহিত চুকপাটি, নাপন প্রহ্ৃতি গামা 
জনপ্রিয় খেলাধুলায় তাঁভার অসাম উৎসাহ | পরিচিত অপরিচিত সকলের আদ্র 

ও শ্সেছে সুদর্শন বালঝ আনন্দে-স্ফষৃতিতে শনাকলার শ্যার বাড়িতে থাকে । 

এক শুভদিনে ভাতেখড়ি পির। বালকের লেখাপড়। আরম্ত তইল। জমিণার 
আনন্দমমোহনের ইচ্ছান্ুসারে বসতবাটীর নিকটে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপি 5 
হয়। প্রসন্ন স্রকার শিক্ষক নিযুক্ত ভন; সেগানেই বালকের নিরশিতভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষ। আরন্ত হয় । এতিধর বালক পাঠশালার পরীক্ষাগুলিঠে প্রপম 
স্থান অধিকার করিতে থাকিল। আনন্দিত আনন্দমোহন পুত্রের উজ্জ্বল ভবিধ্/র 
স্বপ্র দেখিতে থাকেন । এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখবোগ্য । পাঠশালাতে 
সহপাঠীদের অঙ্গে বেত্রাঘাতে বালকের প্রেমপুণ হৃদর কীদিরা উঠিত, চক্ষে জল 
ঝরিতে থাকিত। স্নেভপরারণ শিক্ষক মতাশর বালকের চোখের জলে ব্যথিত হইয়। 
পাঠশালার বেত্রদও রহিত ঝরির| দেন | এই সময়েই দেখ! বার কিশোর রাখালের 
অবসর বিনোদনের চ্ইটি প্রি পথ,_-ফুলফলের বাগান কর। ও পুকুরে ডিপ ফেলিন 
নিবিষ্টমনে মাছ ধরা । পরবর্তীকালে আচার্ধরূপে তাহাকে বখন সংসার মরূগ্ভানে 
স্থানে স্থানে শাস্তির নীড় রামকুষ্ণ-লীল।-উদ্ভান রচন। করিতে এবং সংসার-সরোবর 


১। অরুণ প্রকাশ ঘোষ £ স্বামী ব্রন্মানন্দ ও শিকর। কুলীনগ্রাম, পৃঃ ১৯ 
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হইতে শুদ্ধ-পবিত্র মুযুক্ষুদের গুরুশক্তির আকর্ষণে টানিয় আনিতে দেখ বার, তখন 
স্বভাবতঃই বাল্যকালের এই দুইটি সধের বিষর মনে পড়ে । এইভাবে শিকরা 
গ্রামের স্নেহাঞ্চলে কিশোরের বারটি বৎসর উত্তীণ হইর়। বার । 

উচ্চতর বিগ্যাদানের জন্ঠ আনন্দমোহন পুত্রকে কলিকাতার আনিলেন। ১৮৭৫ 
খৃষ্টাব্দ । উত্তর কলিকাতার বলরাম ঘোষ স্টাটে আনন্দমমোহনের শ্বশুর শ্তামলাল 
পেন মহাশয়ের বাড়ীতে কিশোরের থাকিবার ব্যবস্থা ভইল। বাড়ীর নিকটবর্তী 
বিগ্ভালর ট্রেনিং একাডেমীতে রাখাল ভণ্তি হইলেন । গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে 
অভান্ত রাখাল কলিকাতা শহরের বদ্ধ হাওয়ার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করেন । 
বিগ্ভালয় কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়া অপেক্ষা বিস্ভালয সংলগ্ন ব্যারামাগার কিশোরের 
মন পতজেই অধিকার করিয়া বসিল। এই ব্যারামাগারে খাপখোলা তলোরার' 
নরেন্দনাগের সঠিত ধীর গম্ভীর রাখালচন্দ্রের মিলন ঘটে ।১৯ বয়সের হিসাবে 
নরেন্দ্রনাঁথ রাখালচন্দ্র অপেক্ষা! মাত্র নয় দিনের বড়। নরেন্রের পৌরুবব্যঞ্জক চাল- 
চলন ও সুমধুর কণ্ঠন্বর শ্বভাবকোমল রাখালকে তাহার ঘনিষ্ঠ করি তুলিল। 
অবতারের দই পার্ধদ যেন স্বাভাবিক আকর্ষণে কৈশোরেই গভীর প্রেমবন্ধনে 
চিরদিনের জন্য পরমাত্মীর হইয়া উঠিলেন । 


তদানীন্তন কলিকাতা মহানগরী ব্রাঙ্গ-আন্দোলনে আলোড়িত। মহাত্বা 
কেশধচন্ছের বাগ্মিতার ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট কিশোর যুবক সকলেই ঝরাহ্ম সমাজে 
যোগদান করিবার জন্ঠ উৎসাহী | নরেন্দ্রনাথ সহজাত ধর্মান্ুরাগের প্রেরণায় ব্রাঙ্গ- 
সমাজে যাতায়াত করিতেন । ধর্মান্ুরাগে ও বন্ধু নরেন্্রনাথের উৎসাহে রাখালচন্দ্রও 
রান্ম-আন্দোলনে আক্ষ্ট হইলেন। তিনি সমাজের “গু পিতা নোহসি' প্রার্থনার 
মধ্যে পরমকারুণিক জগৎপিতার আরাধনায় তাহার স্ফুটনোন্ুখ ধর্মপিপান্ত্ মনের 
সাস্তন। পাইতে চেষ্টা করিলেন । কয়েক বৎসর পরে আনুমানিক ১৮৮১ খুস্টাবের 
প্রথম ভাগে একদিন নরেন্দ্রনাথ ও রাঁখালচন্দ্র ত্রা্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর 
করিলেন।২ অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহারা একমাত্র নিরাকার অদ্ধিতীয় ব্রন্মের 
১। ইহ! প্রচলিত মত। কিন্তু স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরী হইতে জান! যায় ষে, তাহাদের 
আলাপ হয় উভয়ের পরিচিত “হ্মালী” নামক এক যুবকের বাড়ীতে । “হ্মোলী'র বাড়ীতে 
গানবাজনার আসর বসিত। 


২। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে নরেন্ত্রনাথের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বার! পরিচালিত হইয়] 
রাখাল এরূপ অঙ্গীকারপত্রে সহি করেন । 


১৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


উপাসনা ও ধ্যানধারণার্দি করিবেন। অঙ্গীকার রক্ষা করিতে তাহারা আস্তরিক- 
ভাবে চেষ্টাও করিলেন । কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবেই অধ্যাত্মভাব 
বিকাশের ফলে অঙ্গীকারের অতি পরিমিত ধারণ! রাখালচন্দ্রের নিকট অস্বস্তিকর 
মনে হইল, তিনি অঙ্গীকারের গণ্ভী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ভাবরাজ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তীহার এই ধর্মজীবন-সম্প্রসারণের ইতিবৃত্ত ক্রমে ত্রমে অনুসরণ 
করিব। | 
এ সময় নরেন্দ্রনাথ ধর্মভাবে উদ্ধদ্ধ হইয়া নিরামিষ ভোজন করিতেন, ভূমি বা 
কম্বলশব্যায় রাত্রিধাপন করিতেন । তাহার ও রাগালচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল 
নিষ্ঠার সভিত ব্রঙ্গচর্য পালন এবং নিয়মিতভাবে ঈশ্বরারাধন! কর! । ভ্রজনেই সহজ 
অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন এবং মসজিদবাড়ী আ্টাটে অঙ্গিকাচরণ শু 
পরিচালিত কুন্তির আখড়ায় নিয়মিত বারামচর্চা করিতেন | এইভাবে স্তস্থ সবল 
শরীর-গঠন, ন্ষচর্-পালন, সমাজের উপাসনার যোগদান ৪ গুছে ধ্যানপারণ' 
ত্যা্দি বিষধদ়্ে রাখালচন্ত্র বেরূপ ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তাভার লেখাপড়ায় উদানীন্য ৪ 
সেই পরিমাণে বাঁড়িয়া গেল। পিতামাতা আন্রীয়স্বজন সকলেই তাহার সঙ্গন্ধে 
চিন্তিত হইন। পড়িলেন। সাংসারিক বিষয়ে যুবকের অপর দশজন হইতে পুথক 
আচরণ দেখিয়! তাহার সম্তীবা কারণ অনুসন্ধানে বান্জ হইলেন, কিন্কু সরাসরি 
কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। সচ্চরিত্র বহুগুণান্নিত যুবকের মনের 
সন্ধান তাহারা পাইলেন না। পাঠে অবহেলা ব্যতীত যুবকের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন 
ভযোগ৪ ছিল না। সাধারণ সাংসারিক যুক্তিতে আত্মীরনের। ভাবিলেন যে, 
যুবককে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিলেই তাহার সাংসারিক দারিস্ববোর 
আসিবে, বিষরানুরক্তিও বাড়িবে। ইহাদের পরামর্শে আনন্দমোহন ও শ্ঠামলাল 
উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন | নিকটেই সিমলা পল্লীতে কোন্নঃরের 
সন্ত্রস্ত মিত্রবংণীর মনোমোভন মিত্র বাঁস করিতেন । মনোমোহনের পিত! ভ্বন- 
মোঁহন মিত্র ছিলেন সরকারী ড্ডাক্তার। সঙ্জন ধর্মপ্রাণ মনোমোহন শ্তামলালের 
সহিত পরিচিত ছিলেন । মনোমোহ্ন সেই সময় তাহার সেজ ভগিনী বিশ্বেশ্বরীকে 
পাত্রস্থ করিবার জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। মনোমোহনের ভক্তিপ্রাণ। 
মাতা! শ্তামান্থন্দরীও সুদর্শন সুস্থ সবল যুবককে দেখির! পছন্দ করিলেন। অন্ন 
আঁয়াঁসেই পাত্রী-নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হইল । বাঁলকস্বভাব রাখালের বৈষয়িক কোন 
বিষয়েই তেমন আট ছিল না । পিতামাতার অনুগত রাখাল বিবাহ বিষয়ে কোন 
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ওজর আপত্তি তুলিয়াছিলেন বলিয়। শোন যা না । ১৮৮১ খুষ্টান্দের মধ্যভাগে 
এক শুভদিনে বিশ্বেশ্বরীর সহিত রাখালচন্ত্রের পরিণয় সম্পন্ন হইল। তখন 
রাখালচন্দ্রের বস প্রায় আঠারো! এবং বিশ্বেশ্বরীর এগারো বদর । লীলাময় 
ভগবানের দুর্বোধ্য কলাকৌশল । আত্মীয়স্বজন রাখালচন্দ্রের সহজাত ভগবদ্মুখী 
মনকে বিবাহথত্রে সংসারের মধ্যে স্থায়ীভাবে জড়াইতে চাহিয়াছিলেন। আশ্চর্যের 
বির, সেই বন্ধনস্থত্রই সকল সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করিবার এবং জগজ্জাল হইতে 
চিরমুক্তি লাভের প্রতাক্ষ কারণ ভইর! দীড়াইল। 

মনোমোহন, তাহার জননী শ্ঠামাস্ন্দরী দেবী, নিকট-আন্বীর রামচন্ত্র১ দত্ত 
প্রভৃতি শ্রীরামকঞ্চের রূপা পাইরা ধন্ঠ ভইয়াছিলেন। বিশেষ করিরা ভক্ত 
" মনোমোহন ও তাঁতভার জননী শ্রীরামকুষ্খকে চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার জ্ঞান হরির! 
ভক্তি ও সেবা করিতেন এবং সকল বিষয়েই তাঁহার! শ্রীরামকৃষ্ণের আনীবাঁদের 
মুখাপেক্সী হইনা থাঁকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত আশীববাদলাভের উদ্দোস্তে ভক্ত 
মনোমোহন ভগিনীপতি রাখালচন্্রকে বিবাহ্ছের পর একদিন দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাড়ীতে লইয়। উপস্থিত হইলেন । গুরুশিম্য ও 'পিতাপুত্রের, এই মিলন 
রামকৃষ্ণাবতারলীলার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা | 

প্রেমবিগ্রহশ্রীরামরুক্ঙকে দর্শন করিয়! রাখালচন্্র ঘরে ফিরিলেন, বিষ্ভালয়ে9 
ধোঁগনাঁন করিলেন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বর তপোবনের নিবিড় হাতছানি তীহার মনকে 
চঞ্চল করির। তুলিল। আশৈশব প্রাণের ভিতর তিনি এক অনির্বচনীর অভাব বোঁধ 
করিতেন । প্রীরামরুষ্জের সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাহার সেই অভাঁব-অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন জদয়ে আনন্দজ্যোতির স্কুরণ হইল। তাহা ছাড়াও তিনি অজ্ঞাত কারণে 
দৃক্ষিণেশ্বরের অতুলনীয় মানুষটির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিলেন। কয়েক- 
দিনের মধো বিগ্যালর ভইতে বাঁড়ী না ফিরির। তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাড়ীতে উপস্থিত ভইলেন । আ্রীরামরুঞ্ঝ সাগ্রহে তাহাকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, 
সন্গেহে তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তোর এখানে আসতে এত দেরী হল 
কেন?” কি আর উত্তর দিবেন তিনি? মোঁন রাখাল শ্রীরামকষ্জের মুখপাঁনে 
একান্ত নির্ভরতার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীজগন্মাতা-প্রেরিত 


১। রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন মনোমোহনের পিসতৃতে। ভাই। এদিকে নরেন্দ্রনাথও ছিলেন 
রামচন্দ্র দত্তের নিকট জ্ঞাতি। 


১৩৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


বালককে আবিষ্টভাবে দেখিতে লাগিলেন “মনের মান্গুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নে 
যার গো চেনা।” উভয়ের মধ্যে যেন একটি বোঁঝাপড়। হইয়া গেল। শ্রীরামরুষ্জের 
মধ্যে রাখালচন্ত্র দেখিলেন একাধারে পিতা, মাতা, প্রাণের সখ! ও করুণাময় 
শ্রীগুরু। শ্রীরামরুষ্ণও দেখিলেন শুদ্ধসত্ব নিতাসিদ্ধ এক দেবশিশু, তাহার একান্ত 
আপনার জন, নয়নের মণি, অঞ্চলের নিধি। তিনি যুবককে ন্হবতে 
শ্রীসারদাদেবীর নিকট লইয়৷ গেলেন। শ্রীম। পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ 
করির। বলিরাছিলেন, “নহবতে তিনি রাখালকে নিয়ে এলেন । বললেন, 'এই নাও 
তোমার ছেলে ।” রাখাল আমায় প্রণাম করলে।। আমি রাখালের মাথায় হা 
দিয়ে ও চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেয়ে বললাম_-গুঁকে প্রণাম কর বাবা । রাখাল 
গুকেও প্রণাম করলে । ঘরে য! মিষ্টি ছিল রাখালকে খেতে দিলাম । আমর 
যেন রাখালের চিরপরিচিত, এইভাবে সে প্রথমদিন হতেই আমার ম! বলে 
ডাকতো । কি সরল মিষ্ট স্বভাঁব ছিল রাখালের ”।'.-৯ 

এই প্রসঙ্গে কয়েকমাস পরে নরেন্দ্রনাথ ও লাটুর একটি কখোপকথন অন্ুবুস্তি 
কর! যাইতে পারে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পরদিন সকালে 
নরেন্্রনাথের গৃহে কথাবার্তা হইতেছিল . 

নরেন--হ্যারে ! গানে কি রাখাল যায়? 

লাট্র--যায়। এমন কি ছু-এক রাত দেখানে 'থেকেও যায়। তাঁকে উনি বড় 
পেরার করেন । নিজের কাছে বসিয়ে কত খাওয়ান, তার সঙ্গে কত ফষ্টিনষ্টি 
করেন। সে দিন তিনি ওনাকে মার কাছে নিয়ে গেলেন বল্পেন-_-এই নাও গো, 
তোমার ছেলে এসেছে ।” মার কত আনন্দ হলো! হামাদের উনি কতো 
সন্দেশ খাওয়ালেন । 

নরেন- রাখালকে তার ছেলে বল্লেন ? 

লাটু--সাচ, বলছি, তাই শুনেছি ।২ 

ইহার পর রাখালচন্তর তাহার সহজাত আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয়বার 
আসিলেন, চতুর্থবার আসিলেন, পুনরার আসিলেন, বারংবার আসিতে লাগিলেন । 
নৃতন বিবাহ হইয়াছে, বাড়ীতে নববধূ; আত্মীরস্বজন ধন-জন-এরশর্য কোন কিছুর 


১। দেশ পত্রিকা ৩১।৩।১৩৪৫ সাল, 'জ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথ'?, 
২। শ্্রীষ্ীলাট্র মহারাজের ম্মতিকথা পৃঃ ১০২। 


শ্রীরামরুষ্ণের মানসপুত্র ১৭ 


অভাব নাই; তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে কোমল হৃদর়তন্ত্রীতে যে টান অন্থুভব 
করেন তাহাতে সব পিছুটান ফেলির। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন । 
শ্রীরামকঞ্চের মধ্যে অনৈসগিক প্রেম-পীমুষধার। পান করিয়া তীহার দীর্ঘকাল 
প্রতীক্ষিত তৃষিত হৃদয় এক পরিতৃপ্ত জীবনের আস্বাদ পাইল--“ধনজনযৌবনগর্প, 
তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়! গেল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে রাত্রিবাস করিতে 
লাগিলেন। স্বভাঁবতঃই আম্মীরস্বসন এইবার অধিকতর চিন্তিত হইরা উঠিলেন, 
যুবকের খাপছাড়া আচরণ তীহার! তাহাদের সাংসারিক আভন্ততার দ্বার। বুঝির। 
উঠিতে পারেন ন|। যুবককে সংসারধর্মের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে বারংবার বনু বুঝা ইরা 
কোন কল হইল ন|। বাধ্য হইয়া অভিভাবক শ্তামলাল যুবকের পিত| আনন্দ- 
মোহনকে বিস্তারিত জানাইলেন। আনন্দমমোহনের বিস্তীর্ণ জমিদারী ছাড়াও 
লবণ ও সরিষার বিপুল কারবার ছিল, এবং বিষয়-আশন তদারকি করিতেই তিনি 
সবদ্‌] ধান্ত থাঁকিতেন। তবুও সকল আশ।-ভরসার স্থল পুত্রের সংবাদে, বিশেষ 
করির। পুত্র দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল! সাধুর কাছে পড়ির। থাকে শুনিয়া চিন্তিত ও 
আঁশঙ্কিত ন। হইয়া পাঁরিলেন না। তিনি কলিকাতায় ছুটির আসিলেন। পুত্রের 
আচরণ লক্ষ্য করিলেন, দেখিলেন পুত্রের মধো অনন্ঠসাধারণ অনেক গুণ, তাহার 
যধো বিসদুশ কোন পরিবর্তন৪ দেখিতে পাইলেন ন।; শুধুমাত্র বিদ্যারজন, সংসারের 
সুখস্বাচ্ছন্দয ব৷ আমোদ-আহ্লাদ_-এইসকল বিষয়ে তীহার বিতৃষ্ণ। পুর্বাপেক্ষ 
ঘেন বাড়ির! গিয়াছে। দরক্ষিণেশ্বরের সাধুর সঙ্গগুণে ধর্মবাতিক” বৃদ্ধি পাইয়াডে 
মনে করির। তিনি পুত্রকে নরম-গরম নান। সুরে বুঝাইলেন ; ইহ কার্ধকর ন। 
ভওয়াতে ভগ্নভীতি দেখাইতেও কন্তুর করিলেন না। এইসকল শাসনব্যবস্থ। 
নত্রস্বভাব পুত্রের নিরমিত ঈশ্বরারাধনা ও দক্ষিণেশ্বরে যাতারাত বন্ধ করিতে পারিল 
ন!। কুদ্ধ আনন্দমোহন ধৈর্ঘচুুত হইয়! যুবককে একদিন গৃহমধ্যে আটক 
করিলেন। আনুমানিক ১৮৮২ গ্রীষ্টাব্ধের জানুরারী মাসে ইহ। ঘটিরা থাঁকিবে। 
আবদ্ধগৃহে রাখাল ঠাকুরের দিব্যসঙ্গের জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিলেন । 
এদিকে রাখালকে দক্ষিণেখরে না পাইর়। ঠাকুর বংসহার। গাভীর স্তার টা 
করিতে থাকেন) ব্যাকুলহ্বদয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট আবেদন জানান, “ম 
গ্রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও ।” 
্রীশ্রীজগন্মাতার উপর সতত-নির্ভরশীল ঠাকুরের কোন আকাজ্মাই অপূর্ণ 
থাকে না । পিত। আনন্দমোহন একদিন মোকদ্দমার কাগজপত্র গভীর মনোযোগের 


১৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


সহিত দেখিতেছিলেন ৷ তীহার সম্মুখে বসির! নজরবন্দী রাখাল । বন্দী রাখাল 
একসময়ে লক্ষ্য করিলেন, পিতা কাগজপত্রের মধ্যে একেবারে ডুবিয় রহিরাছেন, 
আশেপাশে কোনদিকে তাহার খেয়াল নাই। স্থবোগ বুঝিয়! রাখাল ধীর পদক্ষেপে 
উঠিয়া দাড়াইলেন, পীরে ধীরে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবৎ বাড়ীর 
কেহ টের পাইবার পূর্বেই দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ছুটিতে আরস্ত করিলেন। দক্ষিগেশ্বর 
পৌচাইর রাখাল তাহার আপন গৃহে প্রত্যাবর্তনের স্বস্তি অনুভব করিলেন; 
কয়েকদিন বিচ্ছেদের পর ঠাকুর তাহার স্নেহের দলালকে পাইয়। আদরে যত্রে 
তাহাকে আচ্ছন্ন করির। ফেলিলেন। 

পুত্রের পলারন ধরা পড়িল। কিন্তু একটি জটিল মোকদ্দমায় বিশেষ বাস্ত 
আনন্দমোহন পুত্রের সন্ধানে অবিলঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাইতে পারিলেন না) 
অনুসন্ধান লইয়। জানিতে পারিলেন রাখাঁল দক্ষিণেশ্বরেই আছেন । এদিকে 
যে মামলার জন্গ তিনি বিশেষ চিন্তিত ভইরা পড়িয়াছিলেন, কিছুদিনের মণ 
তাহার সন্বন্ধে রায় বাতির হইল, ভিনি মামলাতে অপ্রতাশিতভাবে জয়লাভ করিয়। 
খুবই আনন্দিত হইলেন । এই জয়লাভ দৈবরুপ। ব্যতীত সম্ভব ছিল ন।। 
আনন্মমোহনের প্রত্যর হইল, ইহা পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলেই সম্ব হুইরাছে। 
স্বভাবতঃই পুত্রের সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে ঘে একটি বি্নপভাব তাহার মনে দু হইয়াছিল 
তাহ কতকাংশে ত্রাস পাইল । পুত্রকে কিভাবে সংসারে ফিরাইর। আনা ধার পে 
সন্ধে নানা জন্রনাকল্পন। করিতে করিতে আনন্দমোহন একিন দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত হইলেন । দূর হইতে তাহাকে দেখিরা ঠাকুর রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“€রে রাখাল, এ তোর বাপ আসছে বুঝি--দেখ দেখি ।” রাখাল লক্ষ্য করিয়! 
দেখিলেন, আগস্ধক তাহার পিতাই বটে । তিনি ভরে পলাইতে চেষ্টা করিলেন । 
ঠাকুর তীভাকে আশ্বস্ত করিন। বলিলেন, “ভর কি? বাপ-ম! প্রতান্ দেবতা । 
তোর বাপ এলে বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছ। হলে কি না হতে 
পারে?” আনন্দমোহন ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাতাকে সমাদরে 
অভার্থনা করিলেন, তীহার নিকটে বসাউলেন । রাখাল? শ্রদ্ধাসতকারে পিতার 
পদধূলি গ্রহণ করিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের সুমিষ্ট ব্যবহারে ও পুত্রের প্রতি 
শ্রীরামকৃষ্ণের মাতার স্যার গ্নেই-বত্র লক্ষ্য করিয়। এবং পুত্রকে ভাসিখুশি দেখিয়া! 
আনন্দমোহন ভাঁহার দক্ষিণেশ্বর আগমনের প্রধান উদ্দে্ত যেন সামর্িকভাবে 
ভুলির। গেলেন । প্রত্যাবর্তনকালে তিনি মন্বপুপ্ধবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু 
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মাত্র প্রার্থনা! জানাইলেন, রাখালকে তিনি যেন তীহার ইচ্ছামত বাড়ীতে 
পাঠাই! দেন।১ 

এই ঘটনার পর রাখাল দক্ষিণেশ্বরেই থাকি গেলেন | কখন ও কখন ও ঠাকুরের 
আদেশে একদিন ঢইদিনের জন্য বাড়ী যাইতেন। আনন্দমোহন কলিকাতার 
আসিয়া কিছুদিন বাস করিলে রাখালও ঠাকুরের ইচ্ছান্ুসারে বাড়ী যাইন৷ 
দিনকষেকের জন্য থাকিতেন। রাখালের আকর্ষণে আনন্দমমোহনও দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে মানে মাঝে আমিতেন | ঠাকুরের সহিত তাহার একবার দর্শনের যে বর্ণন! 
কথামুতকাঁর সবিত্তারে করিয়াছেন, তাঁত। আলোচ্য বিষরে প্রথিধানযোগ্য । 

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ মার্চ। ঠাকুরের জন্মভিণি উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা 'ও 
অন্তান্ত স্থান হইতে ভক্তগণ আপিরাছেন, রাখালের পিতী9 আসিয়। উপস্থিত 
হইঘাছেন। কথামুতকার লিখিরাঁছেন, “রাখাল এখানে আছেন, তাই পিতা! 
মাঝে মাঝে আসেন। ঠিনি গখানে গাকাতে বিশেষ আপত্তি করেন না । 
উনি সম্পন্ন ৪ বিষদ্রী লো, মামলা মোঁকদমা স্নদা করিভে ভয় । ঠাঁকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের কাছে অনেক উকিল, ডেপুটি মাজিস্টেট, ইত্যাদি আসেন। 
রাখালের পিত। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে মাঝে মাঝে আসেন । তাহাদের 
নিকট বিষয়কর্ম সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ পাইবেন” (আশ! করিতেন )। 

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে রাখালের বাঁপকে দেখিতেছেন | ঠাকুরের 
ইচ্ছা রাখাল তাঁর কাছে দক্ষিণেশরে থাকিয়া যান | 

“প্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের বাপ ও ভক্তদের প্রতি )- আহা, আজকাল রাখালের 
স্বভাবটি কেমন হয়েছে! ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ দেখতে পাবে, 
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“কিছুদিন পবে তিনি বিপন্ুক্ত হ্ইয়। ভাবিলেন, হয়ত তাহার ভক্তপুত্রের সাধূসহবাস এবং 
সাধুসেবার গুণেই এই মহাবিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার পুত্রের 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতির পক্ষে আর কোনও আপতি তুলিলেন না । 

রামকৃঞ্দেবও তাহাদ (রাখালের পিতার) মনোভাব বুঝিমনা' একদিন সৃযোগমত কহিলেন, 
'ই্যাগা, রাখালকে আমায় দেও না, আমি ওকে বড় ভালবাসি; আর রাখালও এখানে 
থাকতে বড় ভালবাসে 1” 

্রহ্মনন্দে'র পিত। যেন কৃতার্থ বোধ করিলেন, কহিলেন, “মে কি মশাই, রাখাল ত 
আপনারই ছেলে, আমি ত নিমিত্ত মাত্র । ত! আপনার কাছেহখাকবে, এ ত পরম সৌভাগ্যের 
কথা। বেশ কথা, আমার কোন আপত্তি নেই, থাকুক ন! ; তবে আপনা'র ইচ্ছা! হলে এক 
আধবার আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন 1” (উদ্বোধন ১০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 


২০ বহ্গানন্দচরিত 


মাঝে মাঝে ঠোট নড়ছে! অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা; তাই 
ঠোঁট নড়ে । 

« এ লব ছোকরারা নিতাসিদ্বের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিরে জন্মেছে। একটু 
বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে 
হোমাপাধীর কথ। আছে, সে পাখী আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখন আসে! না। 
আকাশেই ডিম পাড়ে । ডিম পড়তে থাকে, কিন্ত এত উঁচুতে পাখী থাকে যে, 
পড় তে পড় তে ডিম ফুটে যার। তথন পাখীর ছান! বেরিরে পড়ে, সেও পড় তে 
থাকে। কিন্ত তখনও এত উচু বে পড়তে পড় তে 'ওর পাখা উঠেও চোখ ফোঁটে। 
তখন সে দেখতে পায় যে আমি মাঁটির উপর পড়ে যাব! মানতে পড়লেই মৃত্যু ! 
মাঁট দেখা ও যা, অমনি মার দ্রকে চোট দৌড়। একবারে উড়তে আরম্ভ করে 
দিল। যা'তে মার কাছে পৌছতে পারে । এক লক্ষ্য মার কাছে যাওয়া । 

“এ সব ছোকরার! ঠিক সেই রকম । ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক 
চিন্তা । কিসে মার কাছে বাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়। 

“যদি বল, বিষরীদের মধ্যে থাক।, বিষরীদের রসে জন্ম, তবে এমন ভক্তি 
এমন জ্ঞান হর কেমন করে? তার মানে আছে । বিষ্াকুড়ে ৮. ছোলা পড়ে 
তা! হলে তাতে ছোঁলাগাছ্ছই হয়। সে ছোলাতে কত ভাল কাজ হয় | বিষ্টাকুড়ে 
পড়েছে বলে কি অন্য গাছ হবে? 

“আতা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে । তা হবে নাই বা কেন? 
ওল বদি ভাল হয়, তাঁর মুখিটিও ভাল হয়। (সকলের হাস্য ) যেমন বাপ, তার 
তেমনি ছেলে !”১ 

অন্তান্ত ভক্তদের সহিত অবাকবিম্ময়ে আনন্দমোহন শোনেন পুত্রের প্রক্কত 
পরিচর়, কিন্ত ইহার বথার্থ তাৎপর্য অবধারণ করিতে পারেন না। তীহার আশাস্বপ্ন 
বুঝি ভাঙ্গিয়া যার, পুত্র বুঝি হাতছাড়া হইয়া যায়, আশঙ্কায় বুক দ্র ডুর করির়। উঠে। 
“তদি ন মুধ্চত্যাশাবাযু৮, বিষরসংসারী তিনি, সহজে হাল ছাড়িরা দিতে প্রস্তুত 
নহেন। পুত্রের তবিষ্াতের ভাবনা লইয়। চিন্তিত আনন্দমোহন গৃহে ফিরিলেন । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকুষ্চ বলিয়াছিলেন, “তাহার (রাখালের ) বাপ পাছে 
এখানে না আপিতে দেয়, সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া' এক-একবাঁর বাঁড়িতে 


১ কথাম্বত ২২।৬। 
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পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পর়স1, কিন্কু বড় কৃপণ ছিল; প্রথম প্রথম 
নানারূপে চেষ্ট। করিয়াছিল-_যাহাতে ছেলে এখানে আর ন। আসে; পরে যখন 
দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপন্ডি 
করিত না । ছেলের জগ্ঠ কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল । তখন 
রাখালের জন্য তাহাকে ধিশেষ আদর যত করি সন্থষ্ট করি! দিদ্বাছিলাম 1৮১ 

শ্রীরামকষ্ণদেবের আদেশে রাখাল কখনও কখন বাঁড়ী যাইতেন। একদিন 
সন্দেহ উপস্থিত হইল । সরলচিত্ত রাখাল শ্রীরামকুষ্চকে জিজ্ঞাসা করিলেন থে 
তিনি পিতার উচ্ছিষ্ট কি খাইতে পারেন? ঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া বলেন, “সে 
কিরে? তোর কি হযেছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না?” শ্রীরামরুষ্ঃ 
বলিতেন, “মা বাপ কি কম জিনিস গাঁ? তার। গ্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ন কিছুই হয়, 
না। চৈতন্তদেব ত প্রেমে উন্মন্ত ; তবু সন্াসের আগে কতদিন ধরে মাকে 
বোঝান | বললেন, ম।! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব” |”২ 
এইরূপ সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও পরিবেশের মধ্য দিয় ভক্তজনকে নিঃশ্রেরস, 
আনন্দমার্গে পরিচালিত করাই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব । 

রাখালের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের নিকট আত্মীরগণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষঃ 
বলিরাছিলেন, *শ্বশুর-বাঁড়ির তরফ হইতে কিন্ক রাখালের এখানে আস সম্বন্ধে 
কখন৪ আপত্তি উঠে নাই। কারণ, মনোৌমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্মীরা, সকলের 
এখানে আসা-বাওয়াী ছিল।”৩ সংসারের প্রতি রাখালের প্রবল অনাসক্তি লক্ষ্য 
করিয়া আত্মীয়ম্বজনের! শ্ঠামান্ুন্দরীর নিকট আন্গেপ করিতেন ; জামাই শেষে 
সন্যাসী হইয়া যাইতে পারে, এই ইঙ্গিতও দিতেন । ভক্তিমতী শ্ঠামাস্থন্দরী 
এইসকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না, বরং বলিতেন, “কি আর করব বল? 
জামাই সাধু হবে-_সে তো ভাগ্যের কথা!” এদিকে আনন্মমোহনের শ্বশুর 
ম্তামলাল সেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও ঘটনাক্রমে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
আরম্ত করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেব্বাণী শুনিরা৷ শাস্তি লাভ করেন । এইভাবে বিভিন্ন 
যোগাযোগের ফলে প্রধান অন্তরায়গুলি অপসারিত হইলে রাখাল নিশ্চিন্তমনে 
দক্ষিণেশ্বরে স্থারীভাবে থাকিতে লাগিলেন | কথামুতকার ৫1১৮৪ তারিথে লিপিবদ্ধ 


১ শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ । 'ঠাকুরের দিব্ভাব ও নরেন্দ্রনাথ+, ১৩৭৯, পৃঃ ৫৮ 
২ কথাম্বত ২।১৩।৪ 
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, ৫ ভাগ, পৃঃ ৫৮ 


২২ বহ্ষানন্দচরিত 


করিয়াছেন,_ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ বলিতেছেন, “রাখাল যে এখানে আছে, 'ওর বাপ 
সন্বষ্ট আছে।” ন্নেহকাতর জননীর ন্যায় ঠাকুর তাহার রাখালকে সর্বপ্রকারে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । একধিন ভক্ত মনোমোহনের নিকট ঠাকুর শুনিলেন যে, 
তক্ত স্ুরেন্্রনাথ পরামর্শ দিয়াছেন যে, রাখাল বাড়ীঘর বিবাহিত পত্রী ছাড়িয়। যে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট রহিয়াছে এ বিষয়ে আদালতে নালিশ কর চলে ॥ রুষ্ট 
জননীর স্তায় ঠাকুর ফৌস করিয়া! উঠিলেন । বলিলেন, “কে রে স্বরেক্্র? তার 
সতরঞ্চ আর বালিশ এখানে আছে । আর সে টাকা দের ?”১ খল। বাহুল্য, এই 
কথ। স্ুরেন্দ্রের কানে উঠিলে প্র বিষধর সেখানেই ক্ষান্ত ভর, কোট-আদালত পর্যন্ত 
ব্যাপার গড়ায় নাই 

ক্রমে দক্ষিণেশ্বর তপোবন রাখালের আপন ঘরবাড়ী হইরা ধ্াড়াইল | কিন্তু 
কয়েকমাস সেখানে বসবাঁস করিবার পর ধেখা। গেল রাখালের শরীর ভাল যাইতেছে 
নাঁ। তিনি প্রারই অন্ুস্থ হইয়া পড়েন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে তিনি 
কলিকাতায় ভক্ত অধর সেন বা ভক্ত বলরাম বস্তুর বাড়ীতে গির। কিছুদিন বাস 
করেন, তবু পারতপক্ষে নিজের আয়মীরস্বজনের বাড়ীতে থাকিতে চাহিতেন ন।। 
দেখা বাইত, রাখাল একান্তভাবে চাহিতেন ঠাকুরের নিকট সদণস্বদা থাকিতে, 
ঠাকুরও রাখালকে কাছে ন। ঠক ব্যস্ত হইরা উঠিতেন। লাটু মই।রাজ ব্লিতেন, 
“দক্ষিণেশ্বরে রাখাল মহারাজ বেদ্িন থাকতেন, সেদিন উনি ভারী খুশা হতেন।” 
মহাপুরুষ মহারাজও এই সময়কার তাহার এক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন, 
“মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে না থাকলে ঠাকুরের খুব কষ্ট হ'ত। একরিন রাত্রে একটার 
সমর বারান্দীয় এসে আমাকে বল্লেন, “ওরে একটু গোপাল নাম আমার শোন। 
ত” 1 আমি প্রান একঘন্ট। তাই করুম । কোন কোনদিন ছুপুর রাত্রে কাকেও 
না পেলে, দারোরানকে ডাকিয়ে রামনাম শুনতেন । শুধু নাম।”২ তাহাদের 
মধ্যে এক লোকাতীত সম্বন্ধ বিগ্ভমান ছিল, সেই কারণেই বোধকরি এত আকর্ষণ। 

ও ঞ্ 

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকঞ্জ ও তাঁহার মানসপুত্র রাখালের মধো যে ভাবের 
লীলাবিলাস ঘটিয়াছিল, তাহ! পঞ্চেক্রিরগ্রাহ জ্ঞানের সীমাঁপরিসীমার বাহিরে । 
' তীহাঁদের অতিমানবিক সম্পর্ক বিচ্ছুরিত হইয়াছে ঘটনারাজির বিভিন্ন উপলখঞ্ডে, 





১. কথাম্থৃত ৪1১৮৫ 
২ শ্রীশ্রীমহা পুরুষজীর কথ।, তাং ২১/১৯৩০ 


শ্ীরামকৃষ্জের মানসপুত্র ২৩ 


তাহা দেখিয়। আমর! বিশ্মিত হই, পুলকিত হই । বিচার-বিশ্লেধণের নিরর্থক চেষ্টা 
ন৷ করিরা 'মুকাস্বাদনবৎ” রস আস্বাদন করিরা ধন্য হই | 

পটনারাজির দিকে আমর। সাধারণ বুদ্ধি লইয়! দৃষ্টিপাত করিলে উহাদের 
তাত্পর্য 9 বুঝিতে পারি না, সমাক আস্বাদনও করিতে পারি নাঁ। এই বিষয়ে 
লীলাকর ও তাঁহার পার্ধদদের বিভিন্ন উক্তি অনুধ্যান করিলে সামান্ত কিছু ধারণা 
করিতে পার। বায়। রাঁখালচন্ত্র স্গন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কোন কোঁন সমরে 
বিভিন্ন প্রসঙ্গ করিরাছিলেন । 

শ্্রীরামকৃঞ্চের নিমলিখিত বাণী লীলাপ্রসঙ্গকার লিপিবদ্ধ করিরাছেন। “তখন 
সুণন রাখালের এমন ভাঁব ছিল--ঠিক যেন তিন-চারি বংসরের ছেলে ! আমাকে 
ঠিক মাতার ন্তার দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহস। দৌড়িরা আসিয়৷ ক্রোড়ে 
বপিন্ন| পড়িত এব, মনের আনন্দে নিঃসস্কোচে স্তনপান করিত । বাড়ি তো দুরের 
কগা।, এখান হইতে কোথা 9 এক পা নড়িতে চাহিত ন। 1... 

“আমাকে পাইলে আম্মহার। হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের 
আবেশ হইত, তাহা বলির! বুঝাইবার নহে । তখন ঘে-ই তাহাকে এরূপ দেখিত, 
সে-ই অবাঁক্‌ হইয়া বাইত! 'নামিও ভাবাবিষ্ট হইর! তাহাকে ক্ষীর-ননী খা ওয়াইতাম, 
খেল| দ্রিতাম | কত সময় কাধেও উঠাইয়াছি !--তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র 
সঙ্ষোঁচের ভাব আপিত না 1”১ 

১/১১৮৮৩ তারিখের একটি মনোহর ঘটন। 'কথামূতে' লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 
“ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গির। নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । সর্বদাই 
ভাবে পুর্ণ | ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন । রাখালকে দেখিতে দেখিতে 


১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম ভাগ ), এ, পৃঃ ৫৮-৫৯ 


্রীপ্রীরামকৃ্ণ পু*থিতে পাই মনোরম এক বর্ণনা £ 
তদুপরি শ্রীপ্রভূর বাৎসলা-সঞ্চার। 
সম্বোধিমা ডাঁকিতেন গোপাল আমার 
রাখালবিহনে যেন গাভী বৎসহারা। 
হইল রাখাল দুটি নয়নের তারা | 
সং 
মরি কি মধুর খেলা কি কহিতে পারি। 
সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ লীল1 নরদেহ ধরি ॥ 
নুতন সম্পর্ক নয় আপ্তগণ সনে । 
চিরকাল বাধা ন। চিনালে কেব! চিনে ॥ ( পুথি পৃঃ ৩১২) 


২৪ বক্গানন্মচরিত 


বাসল্যরসে আপ্লুত হইলেন; অঙ্গে পুলক হইতেছে । এই চক্ষে কি যশোদা 
গোঁপালকে দেখিতেন ? দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন ।:.. 

“কিঞ্চিৎ প্ররুতিস্থ হইরা বলিতেছেন--রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হর? 
যত এগিরে যাবে ততই উশ্বর্ষের ভাগ কম পড়ে যাবে । সাধকের প্রথম দর্শন হয় 
দ্শভূজা, ঈশ্বরী মুত্তি। সে মুতিতে খশ্বর্ষের বেশী প্রকাশ । তারপর দশন দ্বিতূজ 
_ তখন দশ ভাত নাই-_অত অস্ত্শ্্ নাই। তারপর গোপাল মুক্তি দর্শন, 
কোনও এশ্বর্ম নাই কেবল কচি ছেলের মুঠি |” ূ 

ভগবানের অবতরণে শ্বর্ষের ভাগ কেন কমিয়া থাকে তাহা! ব্যাথা করির! 
ঠাকুর প্রীরামকঞ্চ মাষ্টারমশাইকে বলিয়াছিলেন, “যেমন ঠিক সুর্যোদয়ের সময়ে সুর্য । 
সে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়- চক্ষু ঝলসে বার না,_ বরং চক্ষের তৃপ্তি 
হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হরে যার-তিনি পশ্বর্ধ ত্যাগ করে 
ভক্তের কাছে আসেন ।৮১ 

৯৩/১৮৮৩ তারিখের শ্রীম'র লিপিতে পাঁওয়! যায় এই ভাবেরই রেশ। 
“ঠাকুর আজকাল বশোদার স্তায় বাৎসলারসে সর্বদা আপ্লুত হইয়! থাকেন, তাই 
রাখালকে কাছে সঙ্গে রাণিরাছেন। ঠাকুরের রাখালের সম্বন্ধে গাপালভাব। 
বেমন মা”র কোলের কাছে ছোট ছেলে গর বসে, রাখালও ঠাকুরের কোলের উপর 
ভর দ্বিরা বসিতেন | বেন মাই খাচ্ছেন ।”২ 

২৯৩/১৮৮৩ তারিখের লিপিতে আরেক অপরূপ দৃশ্ত উদবাটিত হইয়াছে । 
“একদিকে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্াত্ম। বালকভপ্ত রাখাল-_অপরদিকে ঈশ্বর- 
প্রেমে অহরহঃ মাতোয়ার! শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চক্ষু--সহজেই বাৎসল্য 
ভাবের উদর হইল | তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন 
ও “গোবিন্দ “গোবিন্দ এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব | ভক্কেরা এই অস্থুত 
ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময় সব স্থির ! “গোবিন্দ নাম করিতে করিতে 
তক্তাবতার ঠাকুর গ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে । শরীর চিত্রাপিতের ন্যায় স্থির ! 
ইন্দরিয়গণ কাজে জবাব দির! দেন চ্িয়! গিয়াছে ! নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির । নিঃশ্বাস 
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বহিছে, কি না বহিছে। শরীরমাত্র ইহলোকে পড়ির! আছে! আত্মাপক্ষী বুঝি 
চিদ্াকাশে বিচরণ করিতেছে! এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য 
ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায় ?”১ 

81৬।১৮৮৩ তারিখেও অন্থুরণিত হহতেছে এ একই ভাবের ব্যঞ্জনা। “বেলা 
নয়টা । ঠাকুর সহাস্তবধন-__গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। 
কাছে মাষ্টার । ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইঘ্নাছেন। রাখাল 
শুইয়া । ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন 1৮২ 

প্রকৃতপক্ষে কথামুতকারের দিনলিপি অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
রাখালকে কেন্দ্র করিয়া ঠাকুর শ্রীরামরুষ্তের মধ্যে উজিতা বাৎসলাভাব প্রা 
অব্যাহতভাবে ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলিরাছে, অবশ্য রাখালকে জননীর 
হ্যায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতে মঙলীলার শেষদিন পর্যন্ত দেখা গিয়াছে । বে রাখালকে 
দ্েখিবামাত্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এঁ দেবদুর্লভ ভাবের উদয় হইত তাহার 
সম্বন্ধে তিনি নিজমুখে ভক্তরন্দকে বলরামভবনে বলিঘ্াছিলেন, “মা, তোমায় 
বলেছিলাম, একজনকে সঙ্গী করে দাঁও, আমার মত, তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছ 1”৩ 
অপর একদিন ঠাকুর বলিরাছিলেন, “কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম 
ব্রজম গুলের ভিতর ররেছে।”৪ 

শ্রীরামরুষ্জ ও তাহার মানসপুত্রের সম্পর্ক কবি-কল্পনার বস্ত নহে, অধ্যাম্ম- 
জগতের একটি বাস্তব ঘটনা । তাহাদের মধ্যে যে অমর্ত্য সম্পর্ক তাহার আভাস 
কগামৃতকার উল্লিখিত ৮/৬।১৮৮৩ তারিখের একটি ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত রাখালকে দেখিয়া! ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ৷ ভাবে রাখালকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'আমি অনেকদিন এখানে এসেছি ! তুই কবে 
এলি ? ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতাঁর-_ আর 
রাখাল তাহার একজন পার্ধদ- অন্তরঙ্গ ?৫ 

শ্রীরামকৃষ্ণ জননী-বশোদার মত রাখালের মাথার চিবুকে পিঠে স্নেহভরে হাতত 
বূলাইতেন, আদর করিতেন, আবার কখনও বালকের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত হইতেন বা 
কুন্তির মহড়া! দিতেন । তিনি তীহাকে প্রেমভরে ননী-মাখন খা ওয়াইতেন, সকল 
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প্রকার আপদ-বিপদ হইতে তীহাঁকে আগলাইয়া রাখিতেন ৷ শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স 
তখন প্রার সাতচল্লিশ বৎসর, রাখালচন্ররের কুড়ি। কিন্তু ভাবরাজ্যে বয়সের 
পরিমাপ কোন বাধা নয়। অপূর্ব মনোহর তীহাদের এই অলৌকিক লীলা- 
বিলাস। চিরন্তন তাহাদের এই মধুর সম্পর্ক । রাখাল শ্রীরামকুষ্টের নিত্যসঙ্গী, 
নিত্যদাস; শ্রীরামরুষ্জ রাখালের নিত্যগ্রভূ, পরমদয়াল পিতা । উভরের মধ্যে 
নিত্যসম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিরা পুঁথিকার গাহিয়াছেন, “সম্পর্ক সমানভাবে বাঁধা 
চিরকাল ।” | 

ভাবরাজ্যের ক্রমিক ইতিবুক্ত অনুসরণ করিলে দেখা বার, রামলীলাবিগ্রহ 
অবলম্বনে শ্রীরামরুষ্ণের মধ্যে যে রাজমাত| কৌশল্যার বাতসলাভাবের স্ফুরণ ও 
পুষ্টিসাধন হইয়াছিল, পুনরার রাখালরাজকে আশ্রয় করিয়া শোদার ভাবস্ফৃতিতে 
দেই বাৎসলারস শতগুণে বর্ধিত হইরা পরিপূর্ণতা লাভ করিরাছিল। শ্রীরামরুষ্ 
লীলাবিলাসের এই পর্বে বাসল্যভাব সন্তানভাবের পরাকান্ঠ লাভ করিরাছিল, 
এবং প্রধান ভূমিকার ছিলেন শ্রীরুষ্ণ-সণা এজের রাখাল । শ্রীশ্রীজগণগ্গার প্রির 
সন্তান শ্রীরামকৃষ্জ বিশ্বজননীর চিরশরণ লইগ়াছিলেন, মানসপুত্র রাগালও সেইরূপ 
শ্লীরামরুষ্চের মধ্যে শ্রীশ্রী্গজ্জননীর ভাবস্ফৃতি দেখিয়া তদগতচিতে আত্মসমর্পণ 
করিরাছিলেন -ভাবসমুদ্রের লীলালহরীর স্তুন্দর একটি চিত্রকল্প কষ্ট হহয়াছিল। 

% + ্ 

ভাবাবস্থার় গ্রীরামরুষ্জ ও রাখালচন্ধের মধ্যে যে ব্যবহারাধি দেখা যাইত 
তাহারই অনুরণন চলিত সহজ স্বাভাবিক অবস্থাতে ও। শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট নহে, শ্রীপ্রীমারের আচরণাদি হইতেও প্রতীতি হইত যে রাখাল মায়িক 
সম্পর্কের পুত্রের চাইতেও প্রিরজন ছিলেন | শ্রীমা বলিরাছিলেন, “রাখাল, শরত- 
টরৎ, এর সব আপনার (আমার ) শরীর থেকে বেরিরেছে।”৯ শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
শ্রীসারদামণির স্নেহের ধন রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসিলে বা থাকিলে তাহার 
অশনবসনের জন্য তাহার! ব্যস্ত হইর! উঠিতেন। তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি 
হইত। অন্তান্ত ভক্তের ঠাকুরের ঘরে বা বারান্দার শয়ন করিতেন, রাখাল একটি 
ক্যাম্পথাটে ঠাকুরের ঘরেই শয়ন করিতেন । অগ্ঠেরা' মেঝেতে মাছুর পাঁতিয়া 
বসিতেন, রাখাল বসিতেন ঠাকুরের কোল ঘেঁষিয়া। রাখালের জন্য প্রসাদের 
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মিছরি-মাখন, তাহার প্রির খাগ্ খিছুড়ির ব্যবস্থা হইত।৯ তীহার জন্য এইসকল 
বিশেষ ব্যবস্থাির বিষয় কেহ উত্থাপন করিলে শ্রীমা বলিরাছিলেন, “রাখাল থে 
ছেলে ।” একদিন রাত্রে পিপাসার্ত ঠাকুর রাখালকে কুঁজে! হইতে জল ঢালিয়। 
একটি পাত্রে ধিতে বলিলেন । জল ধিতে পারিবেন না জানাইয়া রাখাল অর্ধ- 
তক্ষার আবেশে পাশ ফিরিরা শুইলেন। বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ইহার উল্লেখ 
করির। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ সানন্দে বলিরা ছিলেন, “এখন বুঝেছি রাখাল আমাকে ঠিক 
ঠিক বাপ বলেই জানে |” 

কোন কারণে রাখালের শরীর অসুস্থ হইলে ঠাকুর শ্রীরামকষ্জ অত্যধিক ব্যস্ত 
হইতেন, কিসে অসুখের আরাম হইবে তাহার জন্য চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া 
পড়িতেন। ধক্গিণেশ্বরের এক অপুর্ব ঘটনা কগামুতকাঁর উল্লেখ করিয়াছেন । 
১৮৮৩ খুষ্টাঝের ২৯শে মার্চ । “রাখালের অনু । এইকথ! শ্রীরামরুষ ভক্তদের 
লিতেছেন:..এই দেখ, রাখালের অস্তথ । সোঁড! খেলে কি ভাল হর গা? কি 
ভবে বাপু! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা, 1” 

“এই কথা৷ বলিতে বলিতে ঠাকুর অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হইলেন । বুঝি দেখিতে 
লাগলেন সান্ষণৎ নারারণ সম্মুথে রাখালরূপে বালকের দেহ ধারণ ক'রে 
এসেছেন 1”২ আবার কখনও বাকুল হইয়া শ্রীপ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থন। 
জানাইতেন, ভ্চণগ্ডীর নিকট, ৬সিদ্ধেশ্রীর নিকট রাখালের মঙ্গল কামনায় 
মানসিক করিতেন | 

সহজ স্বাভাবিক অবস্থাতেও রাখালের প্রত্যেক আচরণের মধ্যে তাহার 
স্বাভাবিক বালকত্বই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য । এবং তীহার সকল আচরণের মধ্যে 
“চিরকিশোর+ রাখালরাজের বালকভাবটি উকিঝুকি দিত। পু'থিকারের লিখনে এই 
ভাবটি পরিস্ুট হইর। উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, “এখন রাখাল যিনি পূর্বেও 
রাখাল ॥ ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে । রাখালের রাখালত্ব কিসে না 
মরে ॥”৩ এই সহজ বালকভাবট প্রহ্মানন্দ-চরিত্রে লক্ষ্য করিরা শ্রীম! পরবর্তাকালে 
বলিরাছিলেন, “দেখছ না, রাখালের কেমন বালকভাব, এখনও যেন ছোট ছেলেটি 1”৪ 


এমি 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ 
কথামত ১।৫।১ 

শরীপ্রীরামকৃ্ণ পু*থি, পৃঃ ২৭৫ 
শ্রীপ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১ 


৩০ রে // */ 


২৮ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


বালকভাবাপন্ন রাখালের সম্পর্কে একটি ঘটন। বলিয়াছিলেন শ্রীমা ঃ “ঠাকুর 
তখন দক্ষিণেশ্বরে, রাখাল-টাখাল এর! সব তখন ছোট । একদিন রাখালের বড় ক্ষিদে 
পেলেছে, ঠাকুরকে বললে । ঠাকুর শী কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে ও গৌরদাসী, 
আয় না, আমার রাখালের যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে, ব'লে চীৎকার ক'রে 
ডাকতে লাগলেন | তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাঁওয়া যেত ন| | খানিক পরে গঙ্গায় 
একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা৷ ঘাটে লাগতেই তার মধ্য ত'তে 
বলরামবাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামলে! এক গামল1 রসগোল্লা নিয়ে । ঠাকুর তো? 
আনন্দে রাঁখালকে ডাকতে লাগলেন, “ওরে আর ন রে, রসগোল্লা এসেছে, খাবি 
আয়। ক্ষিদে পেয়েছে বললি যে 1 রাখাল তখন রাগ ক”রে বলতে লাগল, 
“আপনি অমন ক'রে সকলের সামনে ক্ষিদে পেয়েছে বললেন কেন?' তিনি 
বললেন, 'তাতে কি রে, ক্ষিদে পেয়েছে, খাবি তা বলতে দোষ কি? তার রী রকমই 
স্বভাঁব ছিল কি-ন11”১ গ্রীরামকৃষ্ঝ রাখালকে পেট ভরি খাওরাইরা তৃপ্ূ হইলেন | 

দৈনন্দিন ঘটনার মণো 9 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাখালের মধ্যে যে সহজ শ্লোতির 
সম্পর্ক ছিল তাহার পরিচায়ক ছোট একটি ঘটনার কণা কথামৃতকার লিখিয়াছেন। 
“এই সময় রাখাল ঘরের মধো আহার করিতে বসিতেছেন । কিন্তু শ্‌ক্কে ঘরে 
আছেন বলির ইতন্ততঃ করিতেছেন । ঠাকুর আজকাল রাখালকে গোপালের ভাবে 
পালন করিতেছেন ; ঠিক যেন মা যশোঁদার বাৎসলাভাব ! 

শশ্রীরামরুষ্জ (রাখালের প্রতি )--খা না রে! এর! না হয় উঠে দাড়াক । 
( একজন ভক্তের প্রতি ) রাখালের জন্ত বরফ রাখো | (রাখালের প্রতি) বনহুগলি 
তুই আবার যাবি? রৌদ্রে বাস্‌ নি।-". 

“রাখাল খাইতে বসিয়াছেন । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বারান্দার বসিয়া আবার কথ 
কহিতেছেন ।” 

আরেকটি ছোট ঘটন।। আপন জন রাখালের সহিত যেন একাত্ম হইয়া 
রহিয়াছেন শ্রীরামকু্চ। ১৮৮২ খুষ্টাব্ষের ২৪শে অক্টোবর । অপরাহ্ণে ভক্ত 
বলরাম ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, 
“গো, ও সব মানতে হয়; এই দেখ না, রাখালের অসুখ, আমারো হাত পা 
কামড়াচ্ছে। হল কি জানো? আমি সকালে বিছান1 থেকে উঠবার সময় রাখাল 


১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা৷ প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৩৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ২৯ 


আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্ত )! হা গে 
লক্ষণ দেখতে হয়।"."” বিশ্মিত ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণলীলামাধূর্য আস্বাদন করিয়া 
পশ্ঘ জ্ঞান করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চের দৃষ্টিতে রাখাল সর্বদাই সরলচিন্ত এক বালক । ১৮৮৪ 
ুষ্টাব্ৰের প্রথমভাগে অধর সেনের শোভাবাঁজারের বাড়ীতে চণ্ডার গানের আসর 
বসে ; তাহাতে নিমস্ত্রিত হইয়া ঠাকুর ও ভক্তের যোগদান করেন । ভক্ত রামচন্দ্র 
দন্তকে সংবাদ জানাইবার দাঁরিত্ব ছিল রাখালের উপর, তিনি ভূলিয়া গিয়। সতবাদ 
দিতে পারিলেন না। অসন্ধষ্ট রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রাখাল সম্বন্ধে 
অভিযোগ করিলেন । ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “রাখালের দোষ ধরতে নাই; গলা 
টিপলে দুধ বেরোয় ।” 

দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ভগবদ্চিন্তা, আরাধন1, ভজন দিবারাত্র চলিরাছিল । 
পস্তা-উজ্জ্বল ধিনগুলির মাঝে মাঝে তপোবনের অধিবাসীদের সহজ সরল 
অনাড়ম্বর জীবনের উচ্ছলতা প্রকাশ পাইত; তাহাও ছিল মাধূর্ষমর। ঠাকুর 
শ্রীরামরুঞ্ঙজ বলিতেন, “দ্যাখো না, যেখানে অবতার, সেইখানেই সরল ।...শেষ জন্ম 
ব। অনেক তপস্তা না থাকলে উদার সরল হয় না।”১ বালকস্কভাব রাখালের সম্বন্ধে 
ঠাকুরের ভ্রাতুপ্ুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যার তাহার স্মৃতিভাগার হইতে একটি ঘটন! 
বিবৃত করিরাছিলেন | 

১৮৮২ খৃষ্টানদের কথা । একদিন মধ্যান্কে ঠাকুর আহারান্তে তদীয় মানসপুত্র 
রাঁখালকে পান সাঁজির। আঁনিতে বলিলেন-_“গুগে! রাখাল! পান সাজা নেই, 
কিছু পান সেজে আনো ন1।” রাখাল বলিল, “পান সাজতে ত জানি না!” 
রাখালের কথ। শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, “সে কিরে! পান সাজবি, তার আবার 
জানাজানি কি? পান সাজা! আবার শিখতে হয় না কিরে? বা, পাঁন সেজে 
নিরে আয়।” তথাপি রাখাল সেই কার্ষে অগ্রসর হইতেছেন না দ্রেখিয় সেবক 
লাটু মনে মনে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ; লাটুর বিরক্তি রাখাল গ্রাহা করিলেন 
ন:, গুনঃ পুনঃ অবহেল' করিতে লাগিলেন । লাটু তাহ! সহ্য করিতে পারিলেন না; 
ঠাকুরের সমক্ষেই বলিন্না বসিলেন, “ওকি কথা? রাখালবাবু! 'ওনার সামনে 
এমোন ভাবে কথ! বলতে আছে কি? আপু!ন ওনার আদেশ শুনছেন না, 
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৩০ বন্মানন্দচরিত 


আবার তার উপর কথা বলছেন__-এ আপনার কেমন ব্যাভার ?” লাটুর উক্মাযুক্ত 
কথাতে রাখাল চটিয়া উঠির! বলিয়া উঠেন, “তোর গরজ থাঁকে তুই সেজে নিয়ে 
আয় না। আমি পারবো না। জীবনে ওকাজ কোন দিন করি নি, আজ €নার 
আদেশে আমি পান সাজি আর কি!” রাখালের এই কথাতে লাটু সত্য সতাই 
ভয়ানক চটিয়া গেলেন এবং আধ। হিন্দী আধা বাংলায় অনেক কথা বলিতে 
লাগিলেন। ইহা! দেখিয়া ঠাকুরের খুব আমোদ হইল, তিনি রামলালকে 
ডাঁকিলেন, “৪ রামনেলে।! রাখাল-লেটোর যুদ্ধ দেখবি আয় রে।” রামলাল 
উপস্থিত হইয়া দেখেন তখনও বাক্যুদ্ধ চলিতেছে | ঠাকুর ব্য্গচ্ছলে রামলালকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল্‌ তো কে বেশী ভক্ত-রাখাল না লেট?” রামলাল 


বলিলেন, “মনে হয়, রাখালই বেশী ভক্ত।” রামলালের কণা শুনিয়। লট 
সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, “হা, উনার কথ! শুনলেন না, উনি হলেন ভারী 


ভক্ত !” হাসিতে হাসিতে ঠাকুর বলিলেন, “ঠিক বলেছিস, রামনেলে।! রাখালেরই 
ভক্তি বেশী । দেখ দ্বিকিনি ! রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর ই দেখ 
কেমন রেগে গেছে! বার ভক্তি বেশা সে কি এর (নিজের শরীর দ্েগাইয়!) 
সাঁমনে রাগ দেখাতে পারে? ক্রোধ ত চগাল। ক্রোধে ভক্তি শ্রদ্ধা! সব উবে 
যার়।” ঠাকুরের কথার লাটু লজ্জায় অভিমানে সাশ্রনয়নে বলিতে লাগিলেন, 
“হামূনে আর আপুনার সামনে রাগ দ্রেখাবে না। হামাকে এবারের ম» মাফ 
করুন|” তাহার চোখে জল দেখির! ঠাকুর তাহাকে বলিতে লাগিলেন, * 
রাখাল ঠিক বলেছে রে। এটার (নিজের ধেহ দেখাই! ) পান খাবার ইচ্ছে 
হয়েছিল কি নী! তাই রাখাল সে কথ! ঠেলে ফেলে দিতে পারলে । এর ভেতর 
ঘিনি আছেন, তাঁর পান খাবার ইচ্ছে হলে রাখালের সাধা কি তার কথ! ঠেলতে 
পারে?১ শেষ পর্যন্ত লাটুই পান সাজিলেন। এই ঘটনার যধো রাপালের 
সহজাত বালক ভাবটি বিশেষ লক্গণীর | 

রসিকচুড়ামণি ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ রসে-বসে থাকিতেন। ভক্তিভক্ত লইর। 
বিলাস করিতেন। তিনি অপর ভক্তদের বিশেষভাবে অন্তরঙ্গদিগকে বিবিধ রস 
পরিবেশন করিরা আনন্দ দিতেন । কখনও বা ছোক্রা ভক্তদের লইয়া ফষ্টিনষ্টির 
ফোয়ারা ছুটাইতেন | শ্রীরামরুঞ্চ বলিতেন, “আমি এদের ( ছোক্রাদের ) কেবল 


১ শ্রীপ্রীলাট্মহারাজের স্বৃতিকথা, পৃঃ ১০২-১০৪ 


শ্রীরামরুষ্জের মানসপুত্র ৩১ 


নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আশ ধোরা জল একটু একটু দিই ।”১ আনন্দময় 
পুরুষের আনন্বস্ফৃতিদীনের শক্তি উল্লেখ করিয়া রাখাল বরাহনগর মঠে লাটু 
প্রভৃতিকে বলির়াছিলেন, “ওরে ! আমর! আর কি করছি? উনি (ঠাকুর) থে 
আমাদের চেয়েও আমুদে ছিলেন । এক একদিন এমন হাসাতেন বে, আমার দম 
বন্ধ হবার উপক্রম হোতো, আমি ভার পারে ধরে অন্থুরোধ করতুম, একটু থামুন, 
হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়িভুড়ি সব ছিড়ে গেল বে!” এক একদিন ত 
হাতে ভাসতে চোঁখ দিয়ে জল বেরিন্ে যেতো ।”২ ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ তাহার 
সন্তানদের সহজ আনন্দের মপা ধির। বৈরাগ্যের অভর পথে পরিচালিত করিতেন । 
এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখিলে তিনি হু'শিরার করির। ধিতেন, “ওকি, শুকনে। সাধু 
হবি কেন ?” শাহার অন্তরঙ্গ সন্তানগণ 'রসে-বসে? থাকিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন | 
পরবর্তীকালে দেখ। যাইত শ্রীরামকুষ্চ-মুখায়-দ্রত চরিত্র রাখালচন্দ্রের আপ্ান্িক 
ভাবৈশর্ধ বাহিরের আনন্দধারার ঝরিন। পূড়িত, আনন্দপিয়াী মানুষকে আকর্ষণ 
করিত. এবং শুদ্ধ ভক্তহাদূর়ে ভাবনৃত্যের নিকণ ঝঙ্কৃত হইত | 

রাখাল কখন ও ঝ৷ ভইহাত কুস্তি লড়িতেন। এবিষয়ে সাকরেদ ছিলেন লাটু। 
১৮৮৪ সালের প্রথম ভাগের কথা। লাটু মহারাজ বলির়াছিলেন, “একদিন 
( হাতভাঙ্গার সময়কার ঘটন। ) তিনি (ঠাকুর ) রাখাল বাবুকে হামার সাথে কুন্তী 
লড়তে দেখলেন। রাখাল বাবু আগে কুস্তী লড়তো, বেশ জোরান ছিলো; অনু 
বাবুর আখ্ড়ায় যেতো । কুস্তার সময় রাখাল বাবু হামাকে মাটীতে ফেলতে 
পারতে। ন!, ভামিও রাখাল বালুকে নীচে নামাহত পারতুম না। তাই ন! দেখে 
উনি বললেন, “ওগে।! ভোমাদদের থে গজ-কচ্ছপের মত যুদ্ধ চলছে গো । কেউ 
কাউকে হারাতে পারছে না, ঢ-জনই বরাবর বাচ্ছ।”৩ এইভাবে সাধনভজনের 
সাথে সাথে আমোদ-স্ফুতি, গেলাধুল। চলিতে থাকিত। 

র্ ০ 

শ্রীরামরুষ্ণের ভাগী সন্তানদের মধ্যে রাখালচন্ত্রই সর্বপ্রথম তাঁহার নিকট 
আসেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্জের পৃতসঙ্গে রাখাল আনন্দের মধো দিন 
কাটাইতেছিলেন। তিনি দ্রিবারাত্র ঠাকুরের নিকটেই ঘোরাফের! করিতেন, অন্যত্র 

১ কথাম্বত ৪1২০।৪ 


২ শ্রীন্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা, পৃঃ ২৮৪ 
৩ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথা, পৃঃ ১৪৭-৪৮ 


৩২ ব্গানন্মচরিত 


কোথাও যাইতেন না । তিনি কখনও ঠাঁকুরের পদসেব! করিতেন, কখনও স্নানের 
সময় তেল মাখাইয়া দিতেন, কাপড়-চোপড় গুছাইয়! রাখিতেন, কিন্তু তাঁহার 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল-ঠাকুরের নিকট সদাসর্বদা থাকা ও ঠাকুরের ভাবাবস্থায় 
তাহার দেহ সর্বতোভাবে রক্ষা কর! । ঠাকুর কলিকাতায় কোন ভক্তগৃহে বা! যাত্রা- 
থিরেটারে, যেখানেই যাইতেন, সঙ্গে থাকিতেন রাখাল। ভাবাবস্থার ঠাকুর নিদিষ্ট 
করেকজন অন্তরত্ ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও স্পর্শ সহ করিতে পারিতেন | 
সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের শুদ্ধ দেহ ধারণ ছাড়াও অপর একটি কারণ ঠাকুর নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে নববুন্দাবন নাটক দেখিতে 
গিরাছিলেন, সঙ্গে ছিলেন রাখাল | ইহার কারণ উল্লেখ করিরা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 
“আমার অমনি অবস্থা বে কাছে যে বসবে সে ঘ। বলবে তাঁই করতে হবে, 
তাই রাখালকে কাছে বসিরেছিলাম 1” এইভাবে দিবারাত্র বিভিন্ন পরিবেশে 
ঠাকুরের দিবাসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাঁগা রাখালের হইয়াছিল; স্বামী সারদানন্ন 
লিগিয়াছেন, “তাহার € রাখাল ) মত অপর কেহই ঠাকুরের পুৃতসঙ্গ করেন নাই |” 
শ্রীরামরুষ্ণের পাদপগ্মে একান্ত শরণাগত রাখাল ক্রমেই ঠাকুরের ভাবে ভাবিত 
তইয়া পড়িলেন, তাহার সমগ্র সত্তা রামকুষ্ণময় হইর! উঠিল। 

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালের ঘে আলাপ-পরিচয়, হইয়াছিল তাহ অধিকতর 
ঘনিষ্ঠ হয় দক্ষিণেশ্বর তপোঁবনে, ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চের সান্নিধ্যে ৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 


-শিিিীি পাদ শা 


১ স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরী হইতে আমরা জানিতে পারি, নরেন্্র ও রাখাল--উভয়ের 
পরিচিত সমবয়সী হেমালী ও আরও কয়েকজন যুবককে সঙ্গে লইয়া মাথাপিছু চার আন 
করিয়। ভাড়ায় একখানি শেয়ারের নৌকার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে নরেন্্নাথের 
ইহাই প্রথম আগমন । 

ইহাব পুরে রাখাল তিন-চারবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন। সুতরাং 
ভিনিই ছিলেন দলের পথপ্রদর্শক । ঠাকুন নবেন্্রনাথকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে তিনি 
তাহাকে একবার স্বরেন মিত্রের বাড়ীতে দেখিয়াছিলেন, তাহাব গানও শুণিয়াছিলেন। 
শ্রীরামকৃষচ নবেন্রকে বলিলেন, “তোমার গান শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা! ঃ সেদিন গেয়েছিলে 
বেশ লেগেছিল শুনতে ।” নরেন্দ্রনাথ গাহিলেন, মন চল নিজ নিকেতনে”। ভাবাবিষ্ট 
পরমভংসদেব বলিতে লাগিলেনঃ “দেখ, কেমন সবস্বতীর আভা বেরুচ্ছে, কেমন জোতিঃ 
বেরুচ্ছ্ক ।৮ তিনি নবেন্জ্রকে বারান্দায় লইয়! যাইয়া! ঠাহার ভাতে লুচি ও মিষ্টান্নাদি দিলেন । 
নরেন্দ ঘরে আসিয়া সেই খাবার বন্ধুদের বণ্টন করিয়া দিলেন । নরেন্দ্রকে ঠাকুর আর একদিন 
একাক* আসিতে বলিলেন । কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর অপব যুবকদের কালীমন্দির প্রভৃতি দর্শন 
কবিতে পাঠাইয়া দিলেন। ঘরে থাকালন নরেন্ন ও বাখাল। আরও কিছু সময় অতিবাহিত 
হইলে রাখাল ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন । তাহার। সকলে একসঙ্গে কলিকাতায় ফিরিলেন। 
পরে কাশীপুরৈ নরেন্্র একদিন কথায় কথায় রাখালকে বলেন যে ঠাকুর তাহাকে এদিন 
'নারাম়ণ ঝষি+, “নর-ষি" বলিয়। সুৰ-স্তুতি করিয়াছিলেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ৩৩ 


কেন্দ্র করিয়। তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব দুঢ়বন্ধ তন্ন; প্রেমসম্পর্ক দীড়ায় “হরি-হর 
আত্মার মত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৮৮৪ খুষ্টান্ে রাখাল যখন 
কয়েক মাসের জন্য বুন্দাবনে থাকেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় 
বাস করেন ; সেই সময় ঠাকুরের হাড়শুদ্ধ ভক্ত বাবুরাম ঠাকুরের সেবা করিতেন । 
বাবুরামের সহিত রাখালের আলাপ-পরিচর ভ্য় বিগ্াসাগরমহাশয়ের শ্ঠাম- 
পুকুরস্থিত মেট্রোপলিটন ( শাখা ) স্কুলে । ১৮৮২ শ্রীষ্টান্ধের প্রথম ভাগে রাখাল 
কিছুদিনের জন্য প্র বিগ্ভালয়ে ভি হইরাছিলেন। অবস্ত সেই সমরে তাহার 
লেখাপড়ায় গুঁদাসীন্য চরমে উঠে এবৎ কিছুকাল পরে বিদ্যালয়ে যাওয়াও বন্ধ করিয় 
দেন। রাখালই একদিন ভক্তিপ্রাণ সহপাঠী বাবুরামকে বিগ্ভালয়ের ছুটির পরে 
দক্ষিণেশ্বরে লইরা যান। বাবুরামকে দেখিয়াই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে সনাক্ত 
করেন অন্তরঙ্গ ভক্ররূপে ; তাভার কার্ষসাধনের জন্য কুটোবাঁধ। হইয়া আছেন। 
রাখালের দেখাদেখি বাবুরামের৪ এ্কান্তিক আকাজ্ষ। হয় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থাকিতে । অন্তরার হয় বাবুরামের আন্মীরগণ। ঠাকুর 
শ্রীরামরুঞ্ বাবুরামের বিষরে ভক্তদের বলিরাছিলেন, “আমি বখন বলি চলে আয় 
না", তখন বেশ বলে, আপনি করে নিন্‌ না।” রাখালকে দেখে কাদে । বলে, 
“ও বেশ আছে।”” ঠাকুরের শন্মোহন আকর্ষণে বাবুরাম লা পরে দক্ষিণেশ্বরে 
গাঁকিতে আরম্ভ করেন । 

ক্রমে ক্রমে কলমীদলের কলমীগুলি একে একে জুটিতে থাকে । কলমীদামের 
জট্‌ বাধিতে থাকে । ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিরাছিলেন, “প্রাণ টিকবে 
না। কলমীর দল, এক জারগার বসে টানলেই সব আসবে ।”৯ কলমীদলের 
লাটু ও বুড়োগোপাল আসেন, আসেন নরেন্দ্র, বাবুরাম-আসেন আরও অনেকে । 
আসেন চিক্রিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে বসির! প্রেমঘনমূতি 
শ্রীরামকৃষ্ণ একে একে আকর্ষণ করেন তাহার পার্ষদদিগকে। সকলেই অনুভব 
করেন তীব্র এক আকর্ষণ । শ্রীরামরুঞ্জ স্ব. আকর্ষণের রহস্য বুঝাইয়। বলিয়াছেন, 
“হিরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হর, যেন ভেল্কী লেগে বায় !”২ 

অবতারপুরুষের লীলাবিলাসে মাধূর্যম্ডিত এক পর্বের হুত্রপাত হয়। বহু 


১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা । ২য় ভাগ । ৮৮ পৃঃ 
২ কথাম্বত ৪।২০।২ 


৩৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


জনহিতকল্পে লীলাবিলাসের প্রচার হয়, প্রসার ঘটে । লোকসংগ্রহের প্রস্তুতি চলিতে 


থাকে। নরলীলায় ঈশ্বরাবতার নিজে শুদ্ধ প্রেম আশ্বা্ন করেন, অন্তরঙ্গ পার্যদ- 
গণকে আকর্ষণ করিয়। প্রেমদবান করেন। পার্ষদবর্গ দিব্য প্রেমরস আস্বাদন করেন, 
সেইসঙ্গে লোকশিক্ষার্থে প্রেমরহস্য শিক্ষা করেন। অবতারের অবতরণে নূতন 
যুগের আবির্ভাব হয়। অবতার তাহার সুমহান লীলাশক্তির সাহায্যে যুগধর্ম 
প্রবর্তন করেন। সেই যুগধর্ম সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্টিসাধন ও সম্প্রাপারণ কৰেন 
সেই আধিকারিক পুরুষগণ, ধাহারা অবতারের পার্ধদরূপে নির্বাচিত । এই বিষয়েও 
জয়রামবাটাতে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর উক্তি ম্মরণযোগ্য £ “ঠাকুরের আবির্ভীব থেকে 
সত্যযুগ আরম্ত হয়েছে । বিশেষ বিশেষ লোক তার সঙ্গে এসেছেন। এই 
নরেন সপ্ত খষির মধ্যে প্রধান খষি।-.'তেমন প্রধান প্রধান কটি থাকে? অনেক 
থাকে কি? টোকে। আম অনেক পাওয়া যায়, ফজলি আম কি বেশী পাওয়! 
বার? সাধারণ লোক কত জন্মাচ্ছে মরছে | এই সব সর্বপ্রধান ধারা, তারাই 
ভগবানের কার্ষের জন্য সঙ্গে 'সঙ্গে আসেন ।”১ লীলাবিলাসের প্রধানদের অর্থাৎ 
অন্তরঙ্গ পার্যদগণকে যুগধর্মসংস্াপনকার্ষে নিরোজিত করিবার জন্য অবতারপুরুষ 
তাহাদের প্রত্যেককে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন শিক্ষার্থীক্ষা দেন, যোগ্য লোক- 
শিক্ষকরূপে গড়িয়া তোলেন ।২ কিন্তু অবতারলীলাতত্বের দৃষ্টিতে অসীম শক্তিধর 
মহাপুরুষদের সাধনভজন শিক্ষাঁদীক্ষা লীল! বৈ ত নয়। শুদ্ধমাত্র অপরের 
কল্যাণাকাঙ্খার তাহাদের বিশেষ ভূমিকার ঘে প্রস্ততি তাহাতেও প্রকটিত হয় 
লীলামাধূর্য, সাধ্য-সাধনার ইতিহাসে রাখিয়া যাঁর এক অমর কাহিনী, ভক্তচিত্তের 
চিরকালের ধন “লীলা-রস-বাথানি |” 


১ শ্রীশ্রীমায়ের কথ|। ২য় 'ভাগ। ১৭৯ পুঃ 


২ “কেহু'তাহার কাছে অ'সিলে তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার আত্মাকে দেখিতে 
পাইতেন।"--”**অনেক সময় তিনি মানুষের মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কার করিতেন, যে 
সম্পর্কে সেই শক্তির অধিকারী বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না। আত্মার এই বিরাট নির্মাত। 
তাহার অগ্রিময় অন্থুলির প্রয়োগে বিবেকানন্দের ম্যায় কঠিন ধাতুকে এবং ব্রহ্ষানন্দের মতো! 
সুকোমল নৰনীত বসন্তকে আপনার স্টাচে ফেলির! গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন।".....কোন্‌ মানুষ কি 
উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট রহ্যাছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং সেই উদ্দেস্ট্েই 
তাহাকে নিয়োগ করিতেন। রামকৃষ্ণের শ্েনদৃ্টি কখনো ব্যর্থ হয় নাই" (রোম! র্যলা : 
রামকৃষণের জীবন, অনুবাদক £ ধাষি লাস, পৃঃ ১৬১) 


শ্রীবামকৃষ্-সান্িধ্যে 


দ্বিতীয় অধ্যায়? শ্রীরামরুষ্জ-সামিধ্যে 


লীলাগুণমণি যে অস্তরঙ্জ পার্ধদদের লইয়। লীলামঞ্চে অবতীর্ণ হন তাহাদের 
প্রত্যেকের সহিত তাহার নিজের এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চিরকালের এক 
নিবিড় সম্পর্ক। প্রেমময় লীলাগুণমণি দক্ষিণেশ্বর লীলাম্থলীতে প্রেমের দরবার 
বসাইরাছেন। তীএ মধুর আকর্ষণে পার্যদগণ একে একে সেখানে উপস্থিত হন। 
স্বপ্ন পরিচয়েই একে অপরকে চিনিতে পারেন, অন্তরঙ্গগণ পরস্পরকে আপনার 
হইতে আপন বলিয়া জানিতে পারেন। লীলামরর অবতারের নির্দেশনায় 
অন্তরঙ্গগণ অধ্যান্মবিজ্ঞানাগারে গবেষণায় নিরত হন, তীহার! ভক্রমে আবিষ্কার 
করেন নিজেদের প্ররুত পরিচন্ন; পরমকারু'ণক ভগবানের অবতরণের তাৎপর্য 
ধারণা করেন, বুঝিতে শিখেন অবতারের লীলাখেলায় তাহাদের স্বকীর ভূমিক| | 

সংসারমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া অবধি রাখালচন্দ্র তীহার সরলমনে বিস্ফারিতনর়নে 
গৃহপরিজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ধাহাকে খু'জিতেছিলেন সেই পরমদয়িতের সন্ধান 
পাইলেন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ৷ ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চের মধ্যে রাঁখালচন্দ্র তাহার 
পরমপ্রেমাস্পদ্রকে পাইলেন। শুধু কি তাই? প্রেমাম্পদের প্রেমফ্যতিতে তিনি 
তাহার নিজ দৈব-সত্তীকে আবিষফার করিলেন । লীলাগুণমণির প্রেমস্পশে 
রাখালরাজের রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হইল, প্রেমপগ্র্রবণে চতুর্দিক প্লাবিত 
হইল। এই প্রেম-মাধূর্ষের আঙ্গিকে মহান্‌ জীবন-শিক্পী শ্রীরাম তাহার 
নিত্যলীলাসহচর রাখালচন্ত্রের ব্যক্তিসভ্তাকে অপরূপ এক রূপ দ্বান করিতে 
উদ্যোগী হইলেন । 

রাখালচন্তের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ পার্ধদদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “ওদের 
কেমন জান :--ফল আগে তারপর ফুল। আগে দর্শন,-তার পর গুণ মহিমা 
শ্রবণ, তারপর মিলন !”১ শ্রীরামরু্খ আবার বলিয়াছেন, “নরেন্দ্র, রাখাল- 
টাখাল, এই সব ছোকরা, এর! নিত্যসিদ্ধ, এর! জন্মে জন্মে ঈশ্বরের তক্ত। 
অনেকের সাধ্যসাধন! ক'রে একটু তক্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাস! । 
যেন পাতালফৌড়া শিব-__-বসানে| শিব নয়।”২ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর 


১ কথামত ৪1২৩৮ 
২ কথাম্বত ১৫২ 


৩৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


হইতে রাখালচন্দের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত যতই বাড়িতে থাকে, মনের পটে ঘরবাড়ী 
আত্মীয়স্বজনের স্থৃতি ততই ক্ষীণ হইতে থাকে, সেইসঙ্গে মনসায়রে পঙ্কজদাম 
ছড়াইয়৷ পড়ে,_অপরূপদর্শন শ্্রীরামরুষ্ণ-কমলকোরক প্রস্ফুটিত হইতে থাকে । 
উহার দিব্যগন্ধ সৌন্দর্ঘ শরীরমনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, মাধূর্যম্ডিত দিব্যজীবনের 
প্রকাশ ঘটে। স্বভাবতই অন্তান্ঠদের দৃষ্টি পড়ে তাহার উপর। জন্মে জন্মে 
ঈশ্বরভক্ত নিত্যসিদ্ধ রাখালচন্দ্রের সামান্ততেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হয়। 
ভগবদ্নামগুণকীর্তনে ভাবসাগর উদ্বেল হইয়া মনতটে প্রচণ্ড আঘাত করে, 
শরীরের বাধন শিথিল হয়, ইন্রিয়াদি স্তব্বীভূত হইয়া যায়। সামান্ত উদ্দীপনাতে 
তিনি ঈশ্বরীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। দৃক্ষিণেশ্বরের এক ঘটনার উল্লেখ 
করিয়া ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ বলিয়াছিলেন, “এইথানে বসে পা' টিপ্তে টিপতে রাখালের 
প্রথম ভাব হয়েছিল । একজন ভাগবতের পর্তিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথ 
বলছিল। সেই সকল কথ শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে 
লাগল ; তারপর একেবারে স্থির !”৯ 

“দ্বিতীয়বার ভাব বলরামের বাটাতে-_ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল ।” এই ঘটনার 
তারিখ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের দোলযাত্রার দিন । ঝলরামভবনে হরিনাম-সংকীর্তনে ভক্ত- 
বুন্দ মাতিয়। উঠিয়াছেন, কয়েকজন ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্রমে সকলে শান্ত 
হইলে দেখা গেল ভাবাবিষ্ট রাখালচন্দ্র বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইরা ভূমিতে লুটাইতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার বক্ষে শ্রীহস্ত স্থাপন করিয়। “শান্ত হও” শান্ত হও বলিতেছেন ।” 
অনুমান ইহার কাছাকাছি কোন সময়ে লাটু রাখালচন্দ্রকে বলরামভবনে ভাবাবেশে 
প্রথম নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন ।২ 

রাখালচন্দ্রের মধ্যে ছুর্লত ধর্মভাবের স্কুরণ দেখিয়া উপস্থিত সাধক ভক্ত সকলেই 
বিশ্মিত হর। রাখালচন্দ্রের মন যেন গুষ্ক দিয়াশলাই, সামান্য ঘর্ষণেই দপ্‌. করিয়া 
ভাবাধি জলিরা উঠে। আপাতরহস্যম্ন ভাবক্ফুরণের তব্বব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিরাছিলেন, “নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক-__যেমন 
অরণি কাষ্ঠ, একটু ঘসলেই আগুণ--আবার নাঘসলেও হয়। একটু সাধন 
করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায় ।”৩ 


১ কথাম্বত 81২০।২ 
২ লাটুমহারাজের স্মতিকথ, পৃঃ ১১২ 
৩ কথাম্বৃত ৩৯।৪ 


শ্রীরামকুষ্ণ-সান্নিধ্যে ৩৯ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্িধানে সামান্য উদ্দীপনাতে রাখাল ভাবাবিষ্ট হইতেন 
আবার ঠাকুর যেখানে উপস্থিত নাই সেইস্থানেও সামান্য উদ্দীপনাতে তাহার 
আবেশ হইত, এমনি জুনিপুণভাবে তীহাঁর সাধনবীণা সাধা হইতেছিল। ১৮৮৪ 
্রীষ্টাব্বের ৫ই জানুয়ারী । পঞ্চবটাতলে '্শ্রীম” ( মাস্টারমশায় ) প্বরের বাহিরে 
দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়” গানটি গাহিতেছিলেন। শুনিয়।৷ রাখাল 
ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ভাবের উপশম হইল । ঠাকুরের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে মনের আনন্দে তীহাকে নিবেদন করিলেন, “ইনি ( ভ্রীম) আজ 
বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন |” 

শ্রীহরির নাম-সংকীর্তনে যেরূপ, সেইরূপ শ্রীশ্রীজগন্মাতার অনুধ্যানে 
রাঁখালচন্ত্রের ভাবসাঁয়র উদ্বেলিত তইয়! উঠিত, ভাবের তরঙ্গ দেহ-ইন্দিয়ের চাঁঞ্চল্য 
স্তব্ধ করিরা দিয়! বদনমগুলে ও দেহে রাখিয়! যাইত দ্বিব্য আনন্দত্যাতি। ১৮৮৫ 
্বষ্টাব্দের একটিন রাত্রিবেল! ভক্ত মহিমাচরণ প্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া তাহার ঘরে 
ব্র্ষচক্র রচন! করিয়াছেন । সকলে ধ্যানে বসিয়াছেন। কিছুসময়ের মধ্যে 
রাখালের ভাবাবেশ হইল। শ্রীরামরু্ণ তাঁহার বুকে হস্ত স্থাপনপুর্বক জগন্মাতার 
নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাহার ভাবসম্বরণ হইল। ভাবরাজ্যের 
সয়াট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । তাহার মানসপুত্রের এই অতীন্দ্রির ভাবরাজ্যে সহজ ও 
স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষা করিয়া ভক্তবুন্দ বিস্মিত হইতেন, কার্ধকারণ নিরূপণ 
করিতে পারিতেন না । যে ভাবভক্তি, প্রেম লাভ করিবার জন্ত সাধকগণ জন্ম- 
জন্মান্তর চেষ্ট৷ করিয়াও সিদ্ধ হইতে পারেন না, সেইসকল দেঁবছ্র্লভ ভাবভক্তি 
্শর্য রাখালচন্দ্রের সহজেই আয়ন্ত দেখিয়া ভক্তগণ বিশ্মিত না হইয়া পারিতেন 
না। ইহার রহন্ত উদঘাটন করিয়৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “আর 
নিত্যসিদ্ধ, এদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। যেমন ফোয়ারা বুজে 
আছে। মিষ্ত্রী এট! খুলতে ওট। খুলতে ফোরারাটাও খুলে দিলে, আর ফর্‌ ফর্‌ 
ক'রে জল বেরুতে লাগল ! নিত্য সিদ্ধের প্রথম অন্থরাগ যখন লোকে দেখে, 
তখন অবাক হয়। বলে এত ভক্তি বৈরাগ্য প্রেম কোথার ছিল।”১ গুরুরূপী 
মিন্্রী খেলাছলে স্বাভাবিক ভাব-প্রত্রবণের মুখটি খুলিয়। দিলে ভাবভক্তির অমৃত- 
সুধা শতধারার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে | 


১ কথাম্বত ২৩৪ 


৪০ ব্রঙ্গানন্দমচরিত 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ বলিতেন, “নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিন্ধ 
ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ ।”১ ঈশ্বরকোটি কাহাকে বলে 
এবং এই শ্রেণীর লোকের সহিত সাধারণ মানুষের প্রভেদ বাঁ কোথায় ইহা ব্যাখ্যা 
করিয়া শ্রীরামকৃষ্খ বলরামমন্দিরে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, 
“অবতার বাঁ অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোঁটি আর সাধারণ লোকেনদের 
বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তার! সাধন! ক'রে ঈশ্বরলাভ করছে 
পারে, তার! সমাধিস্থ হয়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বরকোটি__তার। যেন 
রাজার বেটা; সাততলার চাবি ভাদের হাতে । তারা সাত তলার উঠে যায়, 
আবার ইচ্ছামত নেমে আসতে পারে । জীবকোটি বেন ছোট কর্মচারী, সাততলা 
বাড়ির খানিকটা! বেতে পারে প্র পর্যন্ত ।”২ তবুও নরলীলার পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ে, 
সার্থক লোকশিক্ষার জন্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার পার্ধদগণের লৌকিক জীবনের 
সকল ব্যাপারে, এমন কি সাধনভজন বিষয়েও লৌকিক যুক্তিসঙ্গত ক্রমাভিব্যক্তি 
দেখা যার। শ্রীগুরুর সাহ্চর্যে রাখালচন্দ্রের জীবনপথ বিকশিত হইতে থাকে 
নিজস্ব একটি ধারা অনুসারে । সেইসঙ্গে শ্রীরামকষ্ণ-নির্দিষ্ট স্থত্র “নিত্যসিদ্ 
ভগবান লাভ করার পর সাধন করে”৩ স্মরণে রাখিয়া রাখালচন্দ্ের সাধনভজনের 
সকল প্রচেষ্টা বিচার করিতে হইবে । 

ভগবদ্দপাদপদ্মে শরণাগত সাধক ভক্তিবিশ্বাসের পাল তুলির! কৃপামলয়ে কখনও 
ধীর কখনও দ্রুতগতিতে সচ্চি্দানন্দ-সাগর অভিমুখে চলিতে থাকে । সাধন- 
তরীর শক্তিসামর্থ্য ও স্বাতন্্য অনুযায়ী গুরুরূপী কাগারী স্রনিদিষ্ট পথ ধরিয়া! 
সাধককে পরিচালিত করেন । ভাবই ধর্মসাধনদীপের সলিতা! “ভাবেন লভতে 
সর্বম্‌ ভাবেন দেবদর্শনম্ | ভাবের ভাব ধরিয়া সচ্চিদানন্দ গুরু ভগবদ্রসপিয়াসী 
সাধককে অগ্রসর করাইয়া! দেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ করিতেন, "রাখালের 
সাঁকারের ঘর-_নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে ।”৪ সাকার উপাসনার সিড়ি 
ধরিয়া আরোহণ করিতে থাকেন রাখালচন্দ্র । সহজাত জলম্ত বিশ্বাস, অচল! 
তক্তি, অটুট শ্রদ্ধা 9 অকুতোভয়ে প্রাণপাতী প্রচেষ্টা রাখালচন্দ্রের অতুলনীয় 
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সাধনতরীকে পরমপদসঙ্গম অভিমুখে লইয়া যায়। উপরি-উক্ত সাধনমার্গের নিশানা 
দিরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হরে ভক্তির উপদেশ 
দেন_ শরণাগত হ'তে বলেন । ভক্তি থেকে তাঁর কপার সব হর, জ্ঞান, বিজ্ঞান 
সব হয়।”৯ ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন ভগবানের অবতরণে ভক্তিরই প্রাধান্ঠ-_উজ্জিত! 
ভক্তির রসবিলাস ঘটে । | 

ব্রাঙ্মসমাজে লিখিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়! রাখাল সাকার উপাসন। করিতেছেন 
জানিতে পারির বন্ধুবর নরেন্দ্র তাহাকে একদিন তীব্র ভৎসন। করিলেন । 
রাখাল চুপ করিয়া ভৎ্সনা শোনেন । শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপার তিনি যে অরূপ রূপের 
সন্ধান পাইয়াছেন তাহা বন্ধুবরকে কিভাবে বুঝাইবেন? ইহার পর রাখাল তীহাকে 
এড়াইর। চলিতে থাঁকেন। দামী গাছের চারাগুলিকে মেহের ও শাসনের বেড়া 
দিরা আগলা ইরা রাখিতেন লীলা-উদ্মানের মালী ঠাকুর প্রীরামরুষ্। তিনি অগ্রসর 
হইরা নরেন্দনাথকে ডাকিয়। বলিলেন, “গ্ভাথ., রাখালকে আর কিছু বলিসনি ।".. 
তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা কি করবে বল?” রাখালের সাকারের 
আর নরেন্দের নিরাকারের ঘর এই ঢই দেবশিশুকে দ্ুই হস্তে ধারণ করিয়া 
লীলামম্স ভগবান লীলাবিলাস করিরাঁছেন। অথণ্ডের ধধি বীরভক্ত নরেন্দনাথ 
জ্ঞান-কপাঁণ লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, অপরদিকে ত্রিগুণাতীত বালকমৃত্তি 
রাখালচন্দ্র ভক্তির ফাগ্‌ লই মাতিয়াছেন। 

গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের নিকট অধ্যাত্বজীবনের গুঢ় রহস্যাদি ধীরে 
ধীরে উন্মোচন করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তীহার শরীর মনকে উচ্চশক্তির 
ধারক ও বাহক হইবার উপযুক্ত করির! গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। শ্রীপুর 
কখনও নিয়ম-শাসনের বাধনের দ্বারা, কখনও খু'টিনাটি আচার-ব্যবহার শিক্ষ! 
দরিয়া, কথনও সাধন ভজনের বাধাবিদ্র অপসারিত করিয়। শিষ্যের শুভ সংস্কার- 
রাশিকে উদ্বুদ্ধ করেন; ফলতঃ সজাগ সাধক ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করিরা, হৃদযকরঙ্গে 
নির্মল ককপাবারি ধারণ করির! ইষ্টাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হন । 

নিখৃ'ত সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত না হইলে সাধক উচ্চ ভাবভূমিতে 

আরোহণ করিতে পারেন নাঁ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “সত্য কথাই কলির 
তপস্তা। সত্যকে আট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হর। সতো আট না 
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থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।” ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জর সবটাই ছিল নজির। 
তিনি পরমসত্য লাভ করিয়! শ্রীশ্রীজগন্মাতার পাদপদ্মে জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, 
পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সব কিছু সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যকে ধরিরা 
রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “সব মাকে দিতে পারলুম সত্য মাকে দিতে 
পারনুম না” রাখাল যাহাতে সত্যনিষ্টাতে দৃঢপ্রতিষ্ঠ হন, ঠাকুর শ্রীরামকয়্ে 
সে বিষয়ে ছিল তীক্ষ দৃষ্টি। একদিনের ঘটনা-_মহারাজ৯ বেলুড় মঠে বসরা 
বলিয়াছিলেন, “একদিন কলকাতা থেকে ফিরে এসে (ঠাকুর ) বলছেন,_-“কিরে, 
তোর দিকে কেন তাকাতে পারছিনে-কিছু কু-কাঁজ করেছিস? আমর! তখন 
জানতুম,_চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ করলেই কু-কাজ হয়। বললুম-_না। 
তিনি তখন বললেন, তুই কি কোন মিছে কথা বলেছিস ? তখন মনে পড়ল-_ 
কাল হাসিঠাট্টা করতে করতে গল্পছলে একটা মিছে কথা বলেছিলুম।”২ বিন্মিত 
রাখাল শ্রীরামকষ্ণকে সমস্ত ঘটন আম্ুপুধিক নিবেদন করিলেন । ঠাকুর তাহাকে 
সাবধান করিরা দিয়া বলিলেন, “অমন কাজ আর করিসনি। কলিষুগে এই 
সত্যনিষ্টাই শ্রেষ্ঠ তপস্তা |” শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কায়মনোবাক্যে সত্যের প্রতি 
গভীর নিষ্ঠা কিরূপ দেদ্দীপ্যমান ছিল তাহা স্মরণ করিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, 
“ঠাকুরের কি সত্যনিষ্ঠাই ন! ছিল ! খেতে বসেও যদি বলে ফেলতেন খাব না», 
তবে আর খাওয়। হত নী। একদিন যছু মল্লিকের বাগানে যাবেন বলেছিলেন, 
কিন্তু ভক্তের ভিড়ে সে কথ! ভুলে গেছেন, আমিও আর কিছু বলি নি। রাত্রে 
খাওয়ার পর মনে পড়েছে । তখন অনেক রাত্রি, কিন্ত বেতেই হবে। আমি 
লগ্ঘন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলুম-_গিয়ে দেখি সব বন্ধ, সকলে ঘুযুচ্ছে। তখন 
বৈঠকখানার দরজা! ফাঁক করে ভিতরে প! গলিয়ে দিয়ে এলেন ।”৩ সতামুতি 
শ্রীরামকৃষ্জের পবিত্র সাহচর্যে রাখালের জীবনে সত্যনিষ্ঠী স্ুদুভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তিনি পরবর্তীকালে প্রায়ই বলিতেন, “যে মিছে কথা বলে বা 
মিথ্যাচার করে--তার জপ-তপ সব বৃথা । সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে 
এরূপ ধারণ! করে দিয়েছেন যে, আমর। বুঝেছি অন্ত অপরাধের বরং ক্ষমা! আছে, 
কিন্তু মিথ্যাবার্ীর ও মিথাচারীর 'অপরাধের কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই।” শ্রীমাতা- 


১ রাখাল" পরবতাঁকালে “মহারাজ? নামে রামকৃষ্ণ সংঘে পরিচিত হইয়াছিলেন 
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্র্গানল, পৃষ্ঠা ৪১ 
৩ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্মানন্দ, পৃষ্ঠা ১৭৩ 


শ্রীরামকৃষ্চ-সান্নিধ্যে ৪৩ 


ঠাকুরাণীও বলিতেন ঠাকুরের উক্তি “যে সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের 
কোলে শুয়ে আছে ।”* 

বালকম্বভাব রাখাল একদিন ঠাকুরের অনুমতি না লইয়াই ম! কালীর প্রসাদ 
নিজে হাতে লইয়া খাইয়৷ ফেলিয়াছিলেন। ইহা৷ জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাকে 
শাসন করিয়াছিলেন । এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহারাজ বরাহনগর মঠে শশী 
মহারাজ প্রভৃতিকে একদিন বলিরাছিলেন, “আমি একদিন তার জলখাবার আগে 
খেরেছিলাম। তিনি দ্বেখে বললেন, “তোর দিকে চাইতে পারছি ন। তুই 
কেন এ কর্ম করলি! আমি কাদতে লাগলুম।” এই ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে 
ঠাকুরও বলিয়াছিলেন, “অন্ঠায় করিলে তাহাকে শাসনও করিভাম। একদিন 
কালাবর হইতে প্রসার্দী মাখন আনিলে সে ক্ষুধিত হ্ইয়। আপনিই উহা 
লইর়। খাইরাছিল! তাহাতে বলিয়াছিলাম, “তুই তো! ভারী লোভী, এখানে 
আপির। কোথায় লোভত্যাগে যত্র করিবি, তাহা! না হইয়া আপনিই মাখন 
লইর' খাইলি?” সে ভরে জড়সড় হইর| গিয়াছিল ও আর কখনও প্ররূপ 
করে নাই।”২ 

রাখাল একদিন রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে একটি পয়স! কুড়াইয়। পাইলেন । 
সরল রাখাল তাহার সকল বথ। শ্রীরামকৃষ্ণচকে বলিতেন ; পরস! কুড়াইয়। পাওয়ার 
কথাও বলিলেন । ইহ! শুনিয়! ঠাকুর তাহাকে ভঙ্সনা করিলেন, বলিলেন, “যে 
মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন 
দরকার নেই তখন তুই কেন প্র পরস! ছ্তে গেলি ?”৩ ছোটখাট আচার- 
আচরণের মধ্য দিয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়! ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্ণ তাহার 
রাখালকে মনের মত গড়িরা তুলিতেছিলেন ৷ সুদক্ষ মালী যেরূপ তাহার দামী 
গাছের চারাটির রক্ষণাবেক্ষণ, করে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও রাখালের চতুষ্পার্খে 
সর্বকলুষহারী স্নেহের বেড়া দিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । অস্তদুর্টিসম্পন্ন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তীক্ষ দৃষ্টিতে কোন কিছু অজ্ঞাত থাকিত না ; রাখালের মধ্যে 
যখনই কোন অকল্যাণকর চিন্তা বা আচরণ তাহার নজরে আসিয়াছে অথবা 
অশুভ কিছু ঘটিবার সম্ভাবন। দেখ! গিয়াছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই উহা 


১ শ্রীশ্রীমায়ের কথ|/২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৯ 
২ শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গ (৫ম ভাগ), পৃঃ ৫৯ 
৩ স্থামী ব্রন্মানন্দ, পৃঃ ৪৫ 


8৪ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


হইতে রাখালকে মুক্ত রাখিবার জন্ত লৌকিক অলৌকিক নান! উপায়ের আশ্রর 
লইন়াছেন। 

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দ্রিকে ধাতায়াতকালের একটি ঘটন। মহারাজ বিবৃত 
করিয়াছিলেন--“এই আমারই এক সময়ে একটা মলিন ভাব এসেছিল । ঠাকুর 
আমাকে দূর থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন । বললেন, “তোর ভিতর একটা 
মলিনতা এসেছে দেখছি ।, এই বলে মাথায় হাত দিয়ে কি বিড়বিড় করে বললেন, 
অমনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব কুভাঁব কেটে গেল ।”১ এই ধরণের কত অলৌকিক 
ঘটনাই দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ঘটিয়াছে, তাহার অতি সামান্তই আমরা জানিতে 
পারি। অপর একদিন কোন একট অন্তার কাজ করিয়া ফেলিরা বালকস্বভাব 
রাখাল খুবই অন্ৃতপ্ত হইলেন ৷ এই ঘটনার বিবরণ মহারাজ নিজেই দিয়াছিলেন, 
“একদিন একটা অন্তার কাজ করে ফেলেছি, তার জন্য অন্ুতাঁপও হচ্ছে। কি করি, 
তার কাছে বলতে গেনুম। যেতেই বললেন, গাড়ু নিয়ে চল, পায়খানার ঘাব। 
পারখানা থেকে ফিরবার সময় নিজেই বলছেন, “তুই কাল অমুক অন্তার 
কাজ করেছিস, অমন আর করিস নে। আঘি ত শুনেই অবাক ! ভাবলুম, কি 
করে জানলেন 1”২ বিস্মিত রাখাল অসীম শক্তিধর ঠাকুরের কৃপা দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন ; মন হইতে সকল ছুঃথ দূর হইল । রাখালের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য বে, 
কোন একটি বিষয়ে একবার নিষেধ বা সাবধান করির! দিলে এঁ দোষ সম্বন্ধে তাহার 
মন চির-নিমুক্ত হইয়। াইত। 

বালকস্বভাব রাখাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম হইতেই অতি অষ্পনজনের 
মত গ্রহণ করিযাছিলেন। আপনজনের সঙ্গেই মান-অভিমানের পালা জমে । 
মান-অভিমানের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে রাখালের সরলতাই প্রকাশ পাইত, 
অপরদিকে প্রকটিত হইত ন্নেহপরার়ণা জননীর স্টার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সবতোমুখী 
কল্যাণচিন্তা। আমর! কয়েকটি ঘটন। অনুসরণ করিলেই ইহা! বুঝিতে পাঁরিব। 

দক্ষিণেশ্বরে বাসকালীন স্থৃতি রোমন্তন করিতে করিতে মহারাজ বেলুড় মঠে 
একদিন বলিরাছিলেন, “তাঁর কাছে কত আবদারই ন! করতুম। একদিন তেল 
মাখতে মাথতে কি একটু বলেছিলেন, অমনি রেগে শিশি ফেলে দিয়ে হন্‌ হন্‌ 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মা নন্দ; পৃষ্ঠ1-১০৬ 
ই এ পৃষ্ঠ ৮8০ 


শ্রীরামরুষ্ণ-সান্সিধো ৪৫ 


করে চলনুম | কিন্তু ষছু মল্লিকের বাগানের কাছে গিয়ে আর যেতে পারনুম না 
বসে পড়লুম । এদিকে ঠাকুর রামলাল দাঁদাকে পাঠিয়েছেন আমাকে ডাকতে। 
ফিরে আসতে বললেন, “দেখলি, যেতে পাঁরলি? গণ্ডি দিনে রেখেছিলুম 1” ”১ 
প্রতাক্ষদর্শী লাটু মহারাজ এই ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছিলেন, “একদিন রাখালকে 
ঠাকুর তেল মাখাতে বললেন । তেলের শিশি হাতে করে রাখালের মনে কি 
হোলো কে জানে! দেখি রাখাল বারাণ্ডা থেকে নেমে চলেছে। গাকুরকে 
বলতে শুনলুম,__“কোথা ঘাবি যা! না দেখি, এখানকেই আসতে হবেক।” রাখাল 
সোজ। বাহিরে বেতে লাগলো, বাড়ীর ফটকের কাছে গিয়ে এসে তার কি মনে 
হোলে।। অমনি ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের কাছে গিরে হাজির । রাখালকে আসতে 
দেখে উনি বললেন,_কি রে! যেতে পারলি নি?” রাখাল কাদতে লাঁগলে11”২ 

সেইদ্দিনই (১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্বের ২২শে জুলাই ) বিকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
দক্ষিণেশ্বরে তাহার ছোট তক্তীপোষে বসিয়া কথ! কহিতেছিলেন । ঘরে রাখাল 'ও 
মাস্টার বসিয়াছিলেন। আমরা কথামুতকারের অনুলিপি অনুসরণ করিব । তিনি 
লিখিরাছেন, “কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মার সঙ্গে কথা কহিতে 
কভিতে একবার বলিলেন, “মা, ওকে এক কল! দিলি কেন? ঠাকুর খানিকক্ষণ 
নিন্ত্ধ হইয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন, “মা, বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট 
হবে। এক কলাঁতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে” ।৮৩ ঠাকুর এখনও 
আবিষ্ট। রাখালকে বলিতেছেন, “তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম 
কেন, এর মানে আছে। ওুষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার 
পাতা-টাত দিতে হয়|": 

“€ মাস্টারের প্রতি ) ঈশ্বরীর রূপ মান্তে হয়। জগন্ধাত্রীরূপের মানে জান? 
যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে 


১ পর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা-_-৪০ 

২ শ্রীশ্রীলাটমহার'জের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৯০৫ 
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৪৬ ব্রহ্মানন্মচরিত 


জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ ক'রতে পারে, তারই জদয়ে 
জগদ্ধাত্রী উদয় হন । 

“রাখাল--“মন-মত্ত-করী 1 

“শ্রীরামরুষ্ঞ__-সিংহধাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে ।”১ 

অপর একদিন রাখাল কোন কারণে ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়! 
কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন । একদিন কি ছুইদিন পরে, ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্বের ১৮ই 
আগস্ট, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত অধর সেনের শোভাবাজারের বাড়ীতে আসিলেন । 
সন্ধ্যার পর অধরের বৈঠকখানায় সংকীর্তন ও নৃত্যা্দিতে মাতোয়ারা হইয়! ভক্তবুন্দ 
পরমানন্দ লাভ করিলেন । কীর্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ঝ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া 
আছেন। উপস্থিত রাখালকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “এখানকার 
শ্রাবণ মাসের জল নযর়। শ্রাবণ মাসের জল খুব হুড় হুড় করে আসে আবার 
বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল-ফৌড়া শিব, বসানো! শিব নয়। তুই রাগ করে 
দৃক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্নুম, মা, এর অপরাধ নিস্নি ।”২ 
বল! বাহুল্য, রাখালের অভিমান দুর হইল, তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাইয়া! ঠাকুরের 
দিব্যসঙ্গে আনন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন । 

কত বিষয়েই ন] ঠাকুর রাঁখালকে শিক্ষা-দীক্ষ! দ্রিয়াছিলেন, আর কত অভিনব 
ছিল সে সকল শিক্ষাপদ্ধতি । লাটু মহারাজ ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্বের একটি ঘটন বিবুত 
করিয়াছিলেন £ “জানে! ! দশহরার দিন হামাদের সব উনি গঙ্গাপুজ! করতে 
বললেন । রাখালকে বললেন-_গঙ্গামারী সাক্ষাৎ, দ্বেবী, আজকে তার পুজ! 
করতে হয়।” বাখাল ভাই গঙ্গামায়ীকে তখন দেবী ভাবতেন ন1। তাই না শুনে 
ঠাকুর একটি ঘটন। বললেন । একদিন তিনি পোস্তার ধারে বেড়াচ্ছেন । বেড়াতে 
বেড়াতে তাঁর মনে সন্দেহ হোলো গঙ্গামায়ী দেবী কি না। এমন সমর তিনি 
শুনলেন যে, গঙ্গার মাঝে খুব শাকের আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন 
না। ক্রমে ক্রমে শাকের আওয়াজ খুব কাছে এসে গেলো, অমনি দেখলেন 
কি না, একটি ছেলে শাক বাঁজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে, আর তাঁর পিছু পিছু 
এক দেবী চলেছেন । এ দখ দেখবার পর তার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল ন1। 


১ কথাম্বত ১৬৩ 
২ কথাম্বত ৫198 | 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ৪৭ 


ঠাকুরের এই কথা শুনে রাখালভাই বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলো, বললেন--আমাদের 
অতশত জান! নেই, আমর। জানি গঙ্গা ত নদী, স্রোতের জল, মাঝিমাল্লার! ওখাঁনে 
কতো! প্রত্রাব করে থাকে | রাখালভাই-এর কথ' শুনে ঠাকুর ভারী রাগ করলেন, 
বললেন, খবরদার ! গঙ্গায় কখনো বাহ্ে-প্রত্রীব করবি নি।১৮৯ 

ঠাকুরের উপদেশ নির্দেশ ছাড়াও প্রাকৃত অবস্থার মধ্যে ঠাকুরের আচরণাি 
লক্ষ্য করিয়া রাখাল অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন, ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয় মহৎ 
গুণগুলি আয়ত্ব করিয়। লইয়াছিলেন। উদ্াহরণ-ম্বরূপ কথামৃতকার-কর্তৃক লিপিবদ্ধ 
একটি ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে আমন্ত্রিত 
হইয়া শ্রীরামরুষ্ণ, রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে তথায় গিয়াছিলেন । 
যথারীতি প্রার্থন। উপাসনাদি সাঙ্গ হইল। রাত নরটা হইল। ঠাকুরের 
দৃক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া! যাইতে হইবে। গুহস্বামীরা আহৃত সংসারী ভক্তদের 
লইয়! থাতির করিতে করিতে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন যে ঠাকুরের আর কোন 
সংবাদ লইতে পারিতেছেন ন1। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি )১-কিরে কেউ ডাকে না যেরে! 

রাখাল (সক্রোধে )__ মহাশয়, চলে আসুন-_ দক্ষিণেশ্বরে যাই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_- আরে রোস্‌-_গাড়ী ভাড়া তিন টাকা ছু আন কে 
দ্রেবে!-_রোক্‌ করলেই হয় না । পয়সা নাই আবার ফাকা রোকৃ! আর এত 
রাত্রে বাই কোথা ! 

অনেকক্ষণ পরে শোন! গেল, পাতা হইয়াছে । সব ভক্তদের এককালে 
আহ্বান কর! হইল। সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ 
করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বসিবার জারগ! পাওয়! যাইতেছে নী। অনেক 
কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসান হইল । স্থানটি অপরিফার। একজন রন্ধনী ব্রাহ্মণী 
তরকারী পরিবেশন করিল-ঠাকুরের তরকারী খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি 
মুন টাক্‌ন দিয়! লুচি খাইলেন ও কিঞ্ৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন । 

ঠাকুর দয়াসিদ্ধু। গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স। তাহারা তাহার পুজা! করিতে 
জাঁনে না বলিয়া তিনি কেন বিরক্ত হইবেন? তিনি না খাইয়! চলিয়া গেলে যে 


তাহাদের অমঙ্গল হইবে । আর তাহার! ঈশ্বরকে উদ্দেন্ত করিয়াই এই সমস্ত 
আয়োজন করিয়াছে । 





১ ্রীপ্ীলাটুমহারাজের স্বৃতিকথা, পৃষ্ঠা ১২৭--২৮ 


৪৮ ব্রঙ্মানন্মচরিত 


_আহারান্তে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীভাড়া কে দিবে ?...গাড়ী ভাড়া 
চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে ।_-তারপর অনেক কষ্টে তিন 
টাক! পাওয়া গেল, ছু'আনা আর দিলে ন।! বলে, পরতেই হবে।”১ 
অহণিশি ভগবদ্ভাবে মাতোয়ার৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তবুও তাহার ব্যবহারে 
অদোষদশিতা, অভিমানশুন্ততা, সর্বোপরি দোষী-নির্দোধী সকলের প্রতি বে 
কলাণেচ্ছ। সদ বিদ্যমান তাহা! রাখালের মনে গভীর রেখাপাত করিল । এই 
ধরণের অনেক ঘটনাই উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্রয়োজনবোধে নিবৃত্ত 
হওয়া যাইতেছে । 
১ সা সু 

দক্ষিণেশ্বর তপোবনে জমজমাট আধ্াঁত্সিকভাঁব | মনে, বনে, ঘরের কোণে 
সেখানে গোপনে সাধনভজনে নিরত সাঁধকবুন্দ । নিজেদের অভিজ্ঞতার বর্ণনাদি 
ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিয়। তাহারা পরবর্তী পর্যায়ের উপদেশাদি 
গ্রহণ করিতেন । রাখাল এসকল কথা৷ শোনেন, এ্রসকল আধ্যাম্মিক অন্ভূতি 
লাভের ইচ্ছা তাহারও হয়, তিনি ঠাকুরকে তাহার মনের ইচ্ছ! নিবেদন করিলেন । 
ঠাকুরের উপদেশ নির্দেশ গ্রহণ করিয়া তিনি বিধিমত ঈশ্বর আরাধনা আঁরম্ত 
করিলেন। এই কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! পরবর্তীকালে মহারাজের প্রীমুখ 
হইতে জান! গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, “অনেকে ঠাকুরের নিকট গন্ন 
করত যে তাদের নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক অবস্থা ও ভাব হচ্ছে । এই কথা শুনে 
কোন এক বালক এইরূপ কিছু করে দিতে ঠাকুরকে বিশেষ করে অনুরোধ করে । 
তাহাতে তিনি বলেন, গ্যাখ, নিত্য নিয়মিতভাবে ধ)ানভজন করতে করতে তবে 
ও অবস্থ! আসে। ক্রমে ক্রমে সব হয়ে যাবে 1” এই ঘটনার ছুই-একদিন বাদে ঠাকুর 
একদিন সন্ধ্যার সমর ভবতারিণীর.."মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন | বালক মন্দিরের 
কাছে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস ন! পেয়ে সন্মুথে নাটমন্দিরে বসে ধ্যান 
করতে লাগল । কিছুক্ষণ বাদে হ্ঠাঁৎ সে দেখতে পেলে যে কোটি সুর্যের ন্যায় 
একটা উজ্জ্বল জ্যোতি গর্ভমন্দির থেকে বের হয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। তখন 
সে ভয়ে নাটয়ন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের ঘরে পালিয়ে এল। ইহার 
'অন্নক্ষণ পরে ঠাকুর ভবতারিণীর মন্দির হতে ফিরে এসে বালককে তাঁর ঘরে দেখতে 
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পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিরে, সন্ধ্যার সমর ধ্যান করতে বসেছিলি ? বালক 
উত্তর দ্বিল গ্থ্যা, এবং ধ্যান করতে বসে মন্দিরে জ্যোতিদর্শন ও ভয়ে পালিরে 
আসা-_ ইত্যাদি ঘটন' আন্ুপুধিক ঠাকুরের নিকট বলল | এইসব কথা! শুনে ঠাকুর 
বললেন, “তুই বলিস, কিছু দেখতে পাই না, ধ্যান করে কি হবে? আবার কিছু 
দ্বেখতে পেলে পালিয়ে আসিস কেন ?”৯ বালক আর কি বলিবেন, চুপ করিরা 
রহিলেন। বল! বাহুল্য, কাহিনীর বালক বন্তা স্বয়ং। 

রাখাল নিয়মিতভাবে ধ্যানজপ করিতে থাকেন। প্রাথমিক বাধা-বিপন্তিমকল 
অল্প আয়াসেই দুর হইয় যায় ঃ দোলারমান মন স্থির হইর! যায়; আনন্দের 
আস্বাদন সাধনপথের অগ্রগতিকে সহজ করির তোলে । প্রথম প্রথম 
পাধকের জীবনে উচ্চাবচ গতি । বে মন আনন্দ-আস্বাদনে হর্ষোৎকুল্ল হইয়া 
ওঠে, তাহাই সময় বিশেষে চঞ্চল হইয়া! বিমর্ষ হইয়! যাঁয়,। কখনও ব। শাহ! 
তীর আকার ধারণ করির়। অশান্তির আগুনের হলকার সাধককে অস্থির করিয়! 
তোলে । একধিন ভবতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যান করিতে বসিরা রাখাল 
তাহার মনকে কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না, বিরক্তিতে ক্ষোভে নিজেকে 
ধিকার দিতে দিতে আসন ছাড়িয়। উঠিয়া পড়িলেন। আশ্চর্য, রাখাল দেখিলেন 
শ্নেহণীলা জননীর সজাগ করুণা-দৃষ্টি লইর! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যারে, তুই এর মধ্যেই উঠে পড়লি ? কি হরেছে, 
তোর মুখ এত মলিন কেন?” রাখাল মনের অবস্থা অকপটভাবে নিবেদন 
করিলেন। ঠাকুর কিয়তক্ষণ চুপচাপ ধরাড়াইরা রহিলেন। অতঃপর রাখালের 
'জিভ টানিয়া তিনটি রেখা টাঁনিরা দিলেন এবং বিড় বিড় করির। কি 
বলিলেন। মহাপুরুষের কৃপাবাতাসে দুশ্চিন্তার ক্ৃষ্তমেঘ অপসারিত হইল; 
রাখালের মুখে হাঁসি ফুটিল। “যা, এখন বস গে যা” বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর 
তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন । ইহার কিছুদিন পরে একদিন রাখালচন্ত্র 
শ্ীশ্রীভবতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যানে তন্ময় হইয়া বসিরাছিলেন। এমন সমর 
ভাবাবিষ্ট ঠাকুর স্ত্ীরামকুষ্চ টলিতে টলিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, 
“এই নে তোর মন্ত্র আর প্র দেখ তোর ইষ্ট ।৮ সহসা শ্রীগুরুর অপার কৃপা লাভ 
করিয়৷ আনন্দে উৎফুল্ল সাধক বিস্ফারিত নরনে চাহিয়া দেখেন জ্যোতির্ময় আনন্ব- 
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ঘন ইষ্টমূত্তি। আনন্দে আত্মহারা সাধক শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করি! ইষ্টধ্যানে 
মগ্ন হইয়! গেলেন । 

রাখালের জপে ছিল গভীর নিষ্ঠা, তিনি সর্বক্ষণ জপে বিভোর হইয়া থাকিতেন, 
সর্বাবস্থায় দেখা যাইত তাহার ঠোট নড়িতেছে। রাখালের ন্যায় ত্রিগুণাতীত 
তক্তের বালকম্বভাব | ঈশ্বরের শুদ্ধ নামগুণগান করাই তাহার পূজা । রাখালের 
জপনিষ্ঠ দেখির! ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের ভাবসিন্ধু উলিয়া উঠিত, তিনি বিহ্বল 
হইয়। পড়িতেন। একদিন তিনি ভক্তদের বলিয়্াছিলেন, “রাখাল জপ করতে 
করতে বিড় বিড় করতো । আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম নী। একেবারে 
ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম ।”১ শান্ত্রবাক্য 'জিপাঁৎ সিদ্ধি | অজপা 
জপে সিদ্ধ মহারাজকে পরবর্তীকালে প্রারই বলিতে শোন! যাইত "খুব জপ কর 
বাঁবা, খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায় । এযুগে যোগ যাগ কর! 
বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হরে যাবে। জপের 
সঙ্গে সঙ্গে ইষ্মুণ্তি চিন্ত! করতে হর। তাতে জপধ্যান চই-ই একসঙ্গে হয়ে যায়। 
এইভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াভাঁড়ি কাজ হর ।”২ 

ইহার কাছাকাছি সময়ের একটি ঘটনার বিবরণ কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ 
দিয়াছিলেন, “মনে এইরূপ 0610:699101) ( নৈরাশ্ঠ ) আসা স্বাভাবিক । আমার 
দৃক্সিণেশ্বরে একবার এরূপ হরেছিল। আমার বরস তখন কম, আর ঠাকুরের বয়স 
তখন প্রায় পঞ্চাশ । কাজেই মনের সব কথা তাকে বলতে লজ্জা হতে! । একদিন 
কালীঘরে ধ্যান করছি-_-কিছুই হচ্ছে না-_মনটা! ভারি খারাঁপ হলো ; ভাবনুম__ 
এদিন এখানে আছি, কিছুই ত হলো! না! কি নিয়েই বা থাকা যায়? দূর 
ছাই, সঁকেও কিছু ব্লছি না, আর ছ”তিন দিন এরূপভাব থাকলে বাড়ী চলে বাব। 
দেখানে মন পাঁচটা নিয়ে ব্যস্ত গাকবে। এইসব ভেবে কালীঘর থেকে বেরিরে 
আনছি, ঠাকুর তখন বারাগার বেড়াচ্ছিলেন-_ আমায় দেখে ঘরে ঢুকলেন । 
আমাদের শখন নিন্ম ছিল, কালীদর থেকে গিরে তাঁকে প্রণাম করে জলটল 
খাওয়া। গিয়ে তাকে প্রণাম করনুম, তখন তিনি বললেন, "গ্ঠাথ্‌, তুই বখন 
কালীঘর থেকে এলি, তখন দেখলুম, তোর মনটণ বেন জালে ঢাকা রয়েছে।' 
আমি ভাবলুম, তাইত, তিমি যে সব জেনেছেন । আমি বলনুম, “আমার মন যে 
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এবূপ খারাপ হয়েছে তা ত আপনি সব জেনেছেন ।” তিনি তখন আমার জিভে 
কি একটা লিখে দিলেন, অমনি আমি আগেকার সব কষ্ট ভুলে গিয়ে এক অপূর্ব 
'আনন্দে বিভোর হয়ে গেনুম। তাঁর কাছে যখন ছিলুম, তখন সর্বদ1 একট 
আনন্দে ভরপুর থাকতুম ।”* 

অন্ত একদিন রাখাল পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে বসিয়াছেন। মন ধ্যানপথে 
বেশীদুর অগ্রসর হইতেছে ন1 দেখিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট তাহার অস্থবিধা 
নিবেদন করিবেন বলির স্থির করিলেন । আসন তাগ করিতে যাইতেছেন, 
দেখিলেন ঠাকুর দূর হইতে হাত তুলির তাহাকে আশ্বস্ত করিতেছেন । পরে 
নিকটে আসিয়া বলিলেন, “ওরে, আমি দেখতে পাচ্ছি একটা বিদ্ধ এসে তোর 
মনকে অশান্ত করে তুলেছে ।” রাখালের মস্তকোপরি তিনি তাহার শ্রীহস্ত স্থাপন 
করিলেন, রাখালের চিত্ত নির্মল শান্ত হইল, মন ধ্যানমুখী হইল। উপরি-উক্ত 
ঘটনাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ উত্তম আচার্ষের গ্তার 
রাখালকে সবতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। রাখিয়াছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 
কাহিনীর মত সাধনার আলপথে রাখালের হাত ধরির! রাখিন্নাছিলেন গুরুরপী 
শ্রীরামক্রষ্ণ, রাখালও সদাসর্বদ] তাহার উপর নির্ভর করিম পরম নিশ্চিন্তভাবে 
গুরুনির্দেশ অনুযারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন । এই সময়কার সুখকর 
অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া মহারাজ পরবর্তীকালে একদিন বলিয়াছিলেন, 
“ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিনূম ! এখন ধ্যান-ধারণা করে বা না হয়, তখন 
তা আপনিই হতো । বদি মন কখনও একটু আধটু খারাপ হতো তিনি মুখ 
দেখেই টের পেতেন, আর বুকে হাত দিয়ে সব ঠিক করে দিতেন ।”২ 

“অধ্যাত্মজীবনে অগ্রগতির পথে বিভিন্নধরণের বাধাবিপত্তি। সাধকের শুদ্ধ 
মন যেমন স্তরে স্তরে উর্ধমুথে আরোহণ করে তেমন তাহার মধ্যে নানারকম 
অলৌকিক বিভৃতি প্রকাশ পাইতে থাকে । আপাতপ্রিয় এই শক্তিসকল সাধনপথের 
কন্টকম্বরূপ । ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জ জগন্মাতার নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
“মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোকমান্ত চাই না, কেবল এই কর যেন তোমার শ্রীপাদপন্সে 
শুদ্ধা ভক্তি হয়।» সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে রাখালের মধ্যেও বিভূতি 


১ পর্সপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ? পৃষ্ঠা ৩২--৩৩ 
২ ধর্মনপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠ ৪০ 


৫২ বঙ্গানন্দচরিত 


প্রকাশ পাইল। কাচের ভিতরের জিনিস যেমন দেখা যার রাখাল তেমনি মানুষের 
সকল চিন্ত!ভাবনা জানিতে পারিতেন। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চের দর্শনাকাজ্জায় 
দক্ষিণেশ্বরে আগত ব্যক্তিবের মনের ভাব তিনি দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পাঁরিতেন এবং 
যাহার! যথার্থই ধর্মপিপাস্থ একমাত্র তাহাদিগকেই তিনি ঠাকুরের নিকট যাইতে 
দিতেন । শ্রীরামকৃষ্ণ ইহ! জানিতে পারিলেন, রাখালকে তিরস্কার করির! বলিলেন, 
“তোর এসব কি হীনবৃদ্ধি? তুই তুই কি লোকের মন পরীক্ষা করার জন্য এখামে 
আছিস্‌, বাঁড়ী চলে যা ভাস ঈশ্বরলাভ হয় না। ছিঃ! 
ছিঃ ! ও সবে কখনও মন দিস্‌নি 1” সেইক্ষণ হইতে রাখাল বিভূতি সম্পর্কে সতর্ক 
হইয়া গেলেন ।” 

এইভাবে লাধনপথ হইতে বাধাবিপত্তি দূর করিয়া দিয়! ঠাকুর প্রীরামরুষঃ 
তাহার অন্যতম প্রধান পার্ধৰ রাখালচন্ত্রকে লৌকিক যুক্তিসঙ্গত পথ ধরিয়! সাধনার 
গভীরে লইয়। যাইতেছিলেন এবং তাহার জন্য প্ররোজনীর ব্যবস্থাদিও করিছে- 
ছিলেন। আরও দুই-একটি ঘটনার উল্লেগ করা যাইতে পারে । সাঁধনকালে 
ঠাকুর তাঁহার সন্তানদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে শীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি 
শ্রীমাকে বলির। দ্রিয়াছিলেন-_রান্রিতে রাখালকে ছয়খান1, লাটুকে পাঁচখান! এবং 
বুড়োগোপাল ও বাবুরামকে চারিখানা করির! রুটি দেওয়া যাইতে পারে। শুধু 
বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না, তিনি মাঝে মাঝে খোঁজখবর লইতেন, রাত্রিতে কে 
কয়খান! রুটি আহার করিতেছে । অপর একটি বিষয় মহারাজ নিজেই বলির।- 
ছিলেন, “ঠাকুর রাত্রে ঘুমুতে পারতেন না'। তাঁর কাছে যে ছেলেরা থাকত 
তাদেরও রাত্রে ঘুমুতে দিতেন না| সকলে দুমুলে নিশখ রাত্রে তাদের ঠেলে তুলে 
দিতেন । কি বলতেন জানিস ?--তোঁর! ঘুমুবি কি রে? দুমুবার জন্য এখানে 
এসেছিস ? সকলকে উঠিরে নান! উপদেশ দিরে ধ্যান-ধারণ! করবার জন্য কাউকে 
পঞ্চবটাতে, কাউকে মার মন্দিরে, কাউকে ব। শিবমন্দিরে পাঠিয়ে দিতেন । তারাও 
আদেশ মত ধ্যান জপ করে আবার এসে শুয়ে পড়ত। এইরকম করে সকলকে 
খাটিয়ে নিতেন । তিনি আর একটি কথা বেশ বলতেন-_বাত্রে তিনজন জাগে-_ 
যোগী, ভোগী ও রোগী। তাঁর! সব যোগীর দলে, রাত্রে ঘুম তোদের জন্য নর 1১ 
অনস্ত ভাবময় ভগবানের ইতি করা যার না, তেমনি তাহাকে লাভ করিবার 9 


(শনি 


১ ধর্মপ্রসঙ্ষে ্বামী ব্রহ্ধানন্দ, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮ 


শ্রীরামকষ্ণ-সান্িধ্য ৫৩ 


বিভিন্নভাবে রসাস্বাদন করিবার জন্য সাধনভজনের অসংখ্য পথও বিদ্যমান । ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন দিব্য অনুভূতি লাভের সহায়ক নানা ভাবের ও নান সম্প্রদানের 
সাধনভজন রাখালকে দিয়! করাইগাছিলেন। একদিন শ্রীপ্রীভবতারিণীর সম্মুখে 
রাখালকে তাঁপ্িক মতে পুর্ণাভিষিক্ত করিলেন ; চক্রে চক্রে কিবপে ধ্যান করিতে 
হয় তাঁভার গুঢ় রহস্ত তাহাকে বলিরা দিলেন» তিনিও দক্ষ ডূবুরীর স্যার 
সাধন-সাগরে ডুব দিয়া আধ্যাম্মিক এীশর্ষের মণিযাণিক্য সঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইলেন । 
অপৰপ অলৌকিক দৃশ্তাদি, জ্যোতিঃরাজ্যের রহস্ত একের পর এক ত্ঠাহার নিকট 
উদ্ঘার্টিত হইতে থাকে | ঠাঁকুর-কথিত কাঠরিয়াঁর স্ায় “চন্দন কাঠের পরও আছে 
পার খনি সোনার খনি-__হ্ীরে-মানিক”' ইহ জানিয়। ভিনি অগ্রসর হইতে 
থাকেন। পিতা তাভার অফুরন্ত আধ্যাম্মিক ধন্ভাগারের চাবিকাঠিসকল পুত্রকে 
দিরাছিলেন, ভিনিও অনুভুতির অলৌকিক জ্যোতির্মর প্রাসাদে কক্ষের পর কক্ষে 
আনন্বে বিচরণ করিতে লাগিলেন । রাখাল দিন দিন গভীরভাবে অন্তর্ম,খ হই! 
পড়িতেছিলেন, পঞ্চেন্দিরগ্রাহ্হ জগতের সহিত স্গন্ধ ছিন্নপ্রার হইল; এমন অবস্থা 
হঈল বে ঠাকুরের নিত্যকারের সেব! কাজ ও ঠিকমত করিতে পারিতেন ন1। রাখালের 
এই অবস্থার বিষয় উল্লেখ করির! শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ের ৪ঠা জুন বলিয়া- 
ছিলেন, “রাখালের এমনি স্বভাব হ'য়ে দাড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে 
ভর ! (আমার.) সেবা করতে বড় পারে না ।”২ রাখালের মধ্যে তীব্র বিবেক-বৈরাগ্য 
প্রকট ভইম়! ওঠে । শ্রীরামকুঞ্ণ তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “€ রাখাল ) এখাত 
শুয়ে শুয়ে বলতো- তোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি তার একটি অবস্থা 
হয়েছিল ।”৩ ঠাকুর নিজের অবস্থার সহিত রাখালের অবস্থার তুলন! করিনা আবার 
বলিষাছিলেন, “রাখাল মাঝে মাঝে বলতো বিবরী লোক আসতে দেখলে ভয় হর । 
আমার যখন 'প্রথম এই অবস্থ। হ'ল তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে দরজী' বন্ধ 
করতাম ।” অহেতুক ককপাসিন্ধু শ্রীগুরুর পাদপদ্মে রাখালের আত্মসমর্পণ বত গভীর 
তৈ থাকিল, ততই সাধনদীপ উজ্জ্লতর হইয়া মনের মণিকোঠ! আলোকিত 
করিয়। তুলিল, হৃদ্পদ্মে আসীন বামনদেবতার স্নিগ্ধ বিমল জোতিঃ ভক্তহৃদরকে 
অভিভূত করিয়া মাঝে মাঝে তাহার দেহমন উপছাইয়। প্রকাশ পাইতে থাকিল | 





১ স্বম' ব্রহ্মানল, ২য় সং, পৃঃ ৬৮ 
২ কথাম্বত 81১৪।১ 
৩ কথামত ৩।৯২।১ 


৫৪ বহ্গানন্দচরিত 


অধ্যাত্মবিজ্ঞানী ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চ রাখালকে অবলম্বন করিয়! বাংসল্যরসের 
আস্বাদন করিয়াছেন, অপরদিকে “চির-কিশোর রাখাল” শ্ব-স্বরূপকে বিভিন্নভাবে 
আস্বাদন করিবার জগ্য সাধনভজন করিয়াছেন; কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখিলে 
বুঝা যাইবে, মানবসাধারণের গ্রহণসামর্থা অনুযায়ী যুগোপযোগী করিরা লোক- 
সংগ্রহের জন্টই এই অবতারলীলা ৷ নরলীলায় অবতার বা তাহার পরিকরদের 
আচার আচরণের মধো তাহাদের প্ররুত স্বরূপ ব! কার্যবিধি সম্যক অবধারণ কর) 
ছঃসাধা | তদপেক্ষী নিভরবোগা তাহাদের নিজ নিজ পরিচরদানস্চক অমুতময় 
বাণী। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জ একদিন রামচন্দ্র দত্ত প্রামুখ ভক্তদের স্পষ্টভাবে বুঝাইরা 
বলেন, “রাখাল, নরেন্্, ভবনাথ এর! নিতাসিদ্ধ--জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে । 
লোকশিক্ষার জন্যই শরীর ধারণ ।” রাখালচন্দ্রের এই থে ভূমিকা অবতার শ্রীরামরুষচ 
তৈরী করিয়াছেন, ইহার দ্বিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার সাধনভজন বা অন্ান্য 
লীলাকলাপ বুবিতে হইবে । লোকশিক্ষার জন্য আচার্ষের ভূমিকায় সর্ববিধরে ভূরো- 
দর্শনের প্রয়োজন ভর । েইজন্য. দেখ! যায় ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্চ রাগালকে মানষের 
প্রকৃতির পরিচায়ক জ্ঞান তইতে আরম্ভ করিরা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আচরণাদি 
পর্যন্ত সকল বিষয়েই শিক্ষা! দিরাছিলেন | 

এতদ্বাতীত, অবতার '৪ তীভার ঈশ্বরকোটি পার্ধদদের মধো চিরকালের জন্য 
একটি নিত্যসম্বন্ধ বিদ্ভমান,_ইভ] স্মরণ করিয়া অবতার বা তাহার পার্ষদদের 
সাধনভজন বলিয়! কথিত নরলীল। বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । একদিন, ১৮৮৩ 
্ীষ্টাব্দের রা জুন, ভক্ত বলরামের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জ ভক্তসঙ্গে বসিয়া 
আছেন । কথামৃত্রকার লিখিরাছেন, “ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবিষ্ট ভইয়াছেন | বুঝি 
দেখিতেছেন, ঈশ্বরহই জীব জগৎ তইয়! রতিরাছেন, ঈশ্বর মানুষ হইদ্া 
বেড়াইতেছেন। জগতমাতাকে বলিতেছেন, মা, একি দেখাচ্ছ! থাম; আবার 
কত কি! রাখাল টাখালকে দিরে কি দেখাচ্ছ। রূপ টুপ সব উড়ে গেল। তা 
মা, মানুষ তো! কেবল খোলট। বইত নর। চৈতন্য তোমারই ।”৯ রাণালের সহিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিতাসম্বন্ধ ৪ অলৌকিক সম্পর্ক হইতে বুঝিতে হইবে রাখাল প্রড়তি 
ঈশ্বরকোটি অবতার-পার্ধরগণর ঈশ্বরারাধনার্দি সাধারণ মানুষের স্যার এক রকমের 
বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার৷ বিভিন্ন, এমন কি উহারা আকুতি-প্রকৃতিতে ও 


১ কথামত ৫1৬১ 
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এক হইতে পারে না । সেই কারণে ভক্তসাধক ও অবতার তাহার পরিকরগণের 
সাধন প্রচেষ্টাদিকেও লীলাবিলাস মাত্র বলিয়া বুঝিয়াছেন, উহা আস্বাদন করিরা 
তৃপ্ত হইয়াছেন । লীলামর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে প্রেম বিতরণ করিতেছেন ; 
বিভিন্ন বিতরণের আসরে উপস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তবুন্দ কিরূপ দিবাপ্রেমমাধূর্য আস্বাদন 
করিতেন, তাহার সামান্ত ধারণ। হইবে অন্ুুরূপ যে কোন আনন্দ-আঁসরের লীলা- 
কীর্তন অনুসরণ করিয়া । 

“ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্জ পেণেটির মহোত্সব ক্ষেত্রে বুলোকসমাকীর্ণ রাজপথে 
সংকীর্তনের দলের মধ্ো নৃত্য করিতেছেন | বেলা ১টা হইয়াছে । আজ সোমবার, 
১৮ই জুন, ১৮৮৩। 

সংকীর্তনমধো ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্ট চতুর্দিকে লোক কাতার দির! 
দাড়াইতেছে । ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়। নাচিতেছেন ; কেহ কেহ ভাঁবিতেছ্ছে 
শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন ! চতুর্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্র কল্লোলের স্তায় 
বডিতেছে | চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হরির লুট পড়িতেছে..পেণেটির মহোৎসব 
ক্ষেত্রে গাড়ী পৌছিবামাত্র ভক্তের! দেখিয়া! অবাঁক হইলেন-_ঠাকুর গাড়ীতে এই 
আনন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিরা তীরের স্যায় ছুটিতেছেন। তাহারা 
অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তন দলের মধ্যে 
ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন ।-..ঠাকুর অদ্ধীবাহাদশায় 
নৃা করিতেছেন । বাহ্ দশায় নাম ধরিলেন--যাদের হরি বলিতে নরন ঝরে, 
এ তার! তার! হ্ুভাই এসেছে রে, ইত্যাদি ।..'সঙ্কীর্তনতরঙ্গ রাঘব মন্দির পরিক্রমণ 
ও নৃত্য করিরা-..গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্ীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ীর দিকে 
অগ্রসর তইতেছে।-.'ঠীকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্টের আঙ্গিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন | 
কীর্তনীনন্দে গর্গর মাতোয়ারা । মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন । আর চতুর্দিক 
হইতে পুষ্প ও বাঁতাঁসা চরণতলে পড়িতেছে |." 

অতঃপর ঠাকুরের অন্যতম সেবক “লাটু”র স্বৃতিকথ| অনুসরণ কর। যাক্‌। 
“সেবার ঠাকুরের ভাবসমাঁধি দেখে হামাদেরও ডর লেগেছিলো ৷ তার শ্বাসগ্রশ্বাস 
বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো, মুখ চোখ বুক সব একদম লাল হোয়েছিল, হাতের চেটো 
পর্যন্ত লাল হোয়ে গেলে! । ওনার*এমন ভাব দেখে সবাই তার পায়ের ধূলার জন্য 
কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, বাকী হামাদের বড় মুশকিল হোলো । ঠাকুরকে সবাই 
টুতে চার, হামরা তাদের টুতে বারণ করি; কেউ শুনে না। এই নিবে বহুৎ 


৫৬ ্রঙ্গাননচরিত 


গণ্ডগোল লেগে গেলো ।--ভামি, রাখালভাঁই আর ভবনাথ ভাই তিন জনে মিলে 
ঠাকুরকে সেখান হোতে উঃ বৈঠকখানায় নিরে গেলুম । বাকী লোকেরা 
কি শোনে ?."*শেষে রাম বাবু করলেন কি জানো? একমুঠো ধুলো ঠাকুরের 
পারে ছ্ুইয়ে নিয়ে সকলকে দিতে লাগলেন 1৮১ 

বিশ্রাম, প্রসাদধারণ ও সংপ্রসঙ্গাদির পর গৃহকর্তা মণি সেন অন্ান্ত ব্রাঙ্গণ ও 
বৈষ্ণবদের বিদার করিতেছেন । ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আপিলে চির-অপরিগ্রহ 
ঠাকুর তাহ! গ্রহণ করিলেন না। সেন মহাশয়ের লোকেরা তখন আম সন্দেশ 
কিনিবার নাম করিরা রাখালের ভাতে টাকা দিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে 
বলিলেন, “আমি গুরুর দিবা দিরেছি আমি এন খালাস । রাখাল নিয়েছে 
সে এখন বুঝুগ্গে 1” ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়! শ্রীরামরুষ্জ দক্ষিণেশ্বর যাত্রা 
করিলেন। অবতার-লীলা-রঙ্গের অনুপম স্মৃতি চিরসঞ্চিত রহিল ভক্তব্দদয়ে । 

% নং ঠা 

দিবাভাবে মাভোয়ার৷ অবস্থায় একপিন ঝাউতলার দিকে বাইবার পথে 
ভাবাবিষ্ট ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চ ভাবে জগন্নাথের সহিত মধুরভাবে আলিঙ্গন করিতে 
বাইয়। তারের বেড়ার উপর পড়ির। ধান ;১ তাহার বামহাতের একপানি হাড় 
স্থানড্রাততর, তিনি বন্থণায় কষ্ট গাইতে থাকেন । ঠাকুরের বগ্ণা দেঁখিরী সেবক 

রাখালও অধীর হইয়া উঠেন | এই দর্থটনার পর হইতে শ্রীরামরুষ্ণের মধ্যে 

নরলীলার ভাবটি প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত 
রাখালের লীলাখেল। থেন একটি মোড় নেয়, অপূর্ব ঘটনা-বৈচিত্রের স্ৃ্টি করে। 
ঘটনার বিবর্তন অন্সরণ করিবার পৃর্নে ১৮৮৪ গ্রীষ্টান্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদ 
শ্রীম-লিখিত বিবরণ হইতে অনুবুন্তি করা যাইতে পারে । 

মধু ডাক্তার ঠাকুরের হাতে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবেন, মাস্টার মশাই কলিকাত' 


১ লাটুমহ'রাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১২৮২৯ । লাটুমহারাজ আরও বলিয়াছিলেন, “রাখাল 
ভাই পাচ টাকাষ এক ঝুড়ি আম আর এক-ঝুড়ি সন্দেশ নিয়ে দক্ষিণেষ্বৰ গেলো । এই না৷ 
দেখে ঠাকুর রাখালের উপর খুব গৌঁসা করলেন, আউব রাখালভাইকে সাবধান করে দিলেন, 
বললেন, দ্যাখ ! এমন কাজ মার করাব নি। তুই নিলে আমার নেওয়া ভোলো। পঙ্থী 
আউর দরবেশের কিছু সঞ্চম করতে নেই ৮ 
২ বথাম্বত 8২৩1৭ £ শ্রীরামকুধঃ_- “জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন .করতে হাত 
ভেল্লে গেল। জানিয়ে দিলে, “তমি শরীর ধারণ করেছ-_ এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাংসল্য 
এইসব ভাব লয়ে থাকো 17” 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্িধ্যে ৫৭ 


হইতে বাড়, প্যাড ব্যাণ্ডেজ লইয়া! উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ঠাকুরের পদধুলি 
গ্রহণ করিয়া! মেঝেতে বসিলেন ! তিনি দেখিতে পাইলেন £ 

“ঠাকুরের বালকম্বভাব,_ক্ষুধ' পাইর়াছে ; মাস্টারকে বলিতেছেন, “কৈ, কি 
এনেছ ?” রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন । 

“সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। প্ররুতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন,_-“আমি 
জিলিপী খাবো”, আমি জল খাবো? ! 

“ঠাকুর বালকম্বভাব,_জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বল্ছেন_ব্রঙ্গমরী । আমায় 
এমন কেন করলি? আমার হাতে বড় লাগ্ছে ।--( রাখাল, মহিমা, হাঁজর। 
প্রভৃতির প্রতি )১-আমার ভাল হবে? ভক্তের! ভোট ছেলেটিকে যেমন বুঝা-_ 
সেইনপ বল্ছেন, “ভাল শবে বৈ কি!” 

“ভ্রীরামকুষ্জ (রাখালের প্রতি )--বদিও শরীর রক্ষার জন্ট তুই আছিন্‌ 
তোর দোষ নাই ।-_কেন না, তুই থাকলেও রেল পর্যন্ত ত ষেতিস না” 

ঠাকুর জানিতেন তাহার হাতের কগিন বন্থণার রাখাল মনে খুবই বাথ 
পাইয়াছে। তীহার মনের ভার লাঘব করিবার জন্যই ধেন ঠাকুরের শ্রীমুখে অপুব 
বাণী উচ্চারিত হইতে লাগিল। কথামৃত অনুসরণে পাই এক অপরূপ দৃশ্ | 

“ঠাকুর উচ্চৈংস্বরে আনন্দময়ী ! আনন্দমরী !” বলির! কাদিতেছেন আর 
বলিতেছেন-__ 

“আমি এ থেদে খেদ করি (শ্তামা )। + 
তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগ! ঘরে চুরি ॥' 

“ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন_-আমি কি অস্তায় করেছি মা? আমি 
কি কিছু করি মা ?-তুই যেসব করিন্‌ মা! আমি যন্ধ, তুমি যন্ত্রী! (রাখালের 
প্রতি, সহান্তে ১ দেখিস» তুই যেন পড়ি নে ।_মান করে যেন ঠকিস্‌ না । 

“ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন_-মা, আমি লেগেছে বলে কি কীদছি? 
না ।- 

আমি এ খেদে খেদ করি (শ্াম1)। 
তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥”” 
শরীশ্রীজগন্মাতার সহিত তাহার আদরের চুলাল শ্রীরামকৃষ্ণ, আবার 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাহার ন্নেহনিধি রাখাল, ইহাদের সন্বন্ধের মধ্যে যে দিব্যভাব 


৫৮ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


ণে ক্ষণে প্রকট হইয়াছে তাহা! অবলোকন করিয়৷ ভক্ত সাধক বিমোহিত চিত্তে 
আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে থাকেন । 
মধু ডাক্তার আসিঘ়াছেন। মেঝেতে বিছানার উপর ঠাকুর শয়ন করিলে 
মধু ডাক্তার হাতে বাড়, বাঁধিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন ৷ রসিকচুড়ামণি ঠাকুর সুর 
করির। বলিতেছেন, “রাই-এর দশম দশা ! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে।” 
ভক্তগণ তাহাকে ঘিরিরা চতুর্দিকে বসিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার গান ধরিলেন, 
“সব সথি মিলি বৈঠল সরোবর কুলে !” হাসির রোল উঠিল | ডাক্তার সযত্রে বাড়, 
বাধিরা দিলেন । বাগ্ডেজ বাধিবার কিছুক্ষণ পূর্নে রাখালকে লইয়া একটু অভিনব 
হই গেল | ইহ! বর্ণন! করিয়া ঠাকুর নিজেই ভক্তের পরের দিন বলিাছিলেন, 
“এমনি অবস্তায় মা রেখেছেন যে ঢাকাঢাঁকি করবার জে! নাই | বালকের অবস্থা” 
“রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না| পাঁছে কেউ দেপতে পার, নিন্দা করে, 
গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা তাত ঢেকে দ্েয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিরে গিদে 
সব কথ। বলছিলো | তখন টেঁচিয়ে বল্লাম_'কোথা গো মধপুস্থদন, দেখবে এস, 
আমার হাত ভেঙ্গে গেছে 1) ৮৯ 
ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্চ রাখালের অতি আপনার জন, "আম্মার আম্মীয়' । 
পরমহংসদেবের ভাঙ্গা তাত লই! নানা কথ; হইতে পারে বিবেচন। করিয়। রাখাল 
সর্দাই উহ! আড়াল করির়' রাখিতেন, দশজনে যাহাতে না জানিতে পারে তাভার 
জন্য সকল প্রকার চেষ্ট* করিতেন । তাহা ছাড়া সরলপ্রাণ শ্রীরামরুষ্ণের ভাঙ্গা 
ভাত বাহাতে শাঘ্ব আরোগ্য হয় সেবিধঘে রাখালের ভাবনার শে ছিলন! । 
লাটু মহারাজের স্মতিকথাতে রহিরাছে, “তখন যেকেউ দক্ষিণেশ্বরে আসছেন 
ভাকে হাত দেখাতেন আর বলতেন, “কিসে সারবে বলতে পার? এই ন! দেখে 
রাখাল বাবু বড় বিরক্ত হোতেন। একদিন তিনি (রাখাল বাবু ) ত দেতবন 
বাবুকে বলে দিলেন, “দেখন! ওনার সামনে আপনার আর কোন গুধদের 
নাম করবেন না। আপনাদের কথায় বিশ্বাস কোরে কেবল 'ইষধ পাণ্টাবেন | 
এরকম করলে ওনার হাঁত সারবে ন।। জিগ্গেস করলে বলবেন, ঘা” চলছে তাই 
চলুক, ৪তেই সেরে বাবে |” "২ এদিকে বালকম্বভাব ঠাকুর, দীর্ঘকাল তাহার হাত 


১ কথাম্বত, ৪1১০।৬ 
২ লাটুমস্ারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৪৪ 


শ্রীরামকষ্চ-সানিধ্ে ৫৯ 


ব্যাণ্ডেজ কর। রহিয়াছে দেখিয়া মাঝে মাঝে অধৈর্য হইয়। পড়েন। একদিন তিনি 
ভক্তদের বলিলেন, “আমি এইটার জন্ট এক একবার অধৈর্য হই--একে দেখাই-- 
আবার ওকে দেখাই-আর বলি, স্যাগ। ভাল হবে কি? রাখাল চটে, আমার 
অবস্থ। বোঝে ন1।। এক একবার মনে করি এখান থেকে যার যাক ।- আবার 
মাঝে বলি, ম। কোথায় যাবে কোঁথার জলতে পুড় তে যাবে !1”১ 

করেক মাস পরে ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্ণ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন । ঠাকুরের 
জন্মতিগি অনেকদিন হইল অতীত ভইরাছে । এক্ষণে তিনি সুস্থ হইর। উঠিমাছ্েন 
দেখিয়া ভক্তবুন্দ জন্মোৎসবের আরোজন করিলেন । সেদিন ২৫শে মে। ঠাকুরকে 
শৃতন বন্ধ পরিধান করাইয়।, কীর্তন-ভজন করিয়। ভক্তগণ ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে পরম 
আনন্দ লাভ করিলেন। রাখাল৪ ইহাতে বোগ দির! আনন্দের অংশ গ্রহণ 
কবিলেন। 

শৈশবে মাতৃহার! বালক রাখাল ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জটের মধ্যে মাতৃন্নেতের অবুরন্ত 
প্রবণ আবিষ্কার করির। তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হই! পড়িয়াছিলেন। 
সেই সঙ্গে রাখালের মণ্ধো ঠাকুরকে কেন্দ্র করির! যেন অন্মিত। ও মমতার একটি 
মারাজাল বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই অন্মিতা ও মমতা কাঁচা “আমি”-র 
খেল", সাধকজীবনে অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ । রাখালের মধ্যে এই ভাবটি লক্ষ্য 
করির। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিরাছিলেন, “রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিৎসাও 
ছিল। তাভাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাদিলে সে সন্য করিতে 
পারিত না| অভিমানে ভীহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন 
কন ভাতার নিমিত্ত ভয় হইত | কারণ, মা (শ্রীপ্রীজগদম্ব। ) যাহাদের এখানে 
আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয় ৮২ 
রাখালের এই অবস্থার বিষয় তিনি দেড় বৎসর পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে 
বিশদভাবে বলিরাছিলেন। 

স্র্দিন ৬ই নভেম্বর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ৬কালীপুজার দিন । সকালবেলা শ্যাম 
পুকুরের বাটাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, 
রাণালও উপস্থিত আছেন ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, “খুঁতখুঁত করতোঁ। গাড়ীতে 


১ কথামত ৪1১১১ 
২। শ্ত্রীপ্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৫৯-৬০। 


৬০ ব্রহ্গানন্দচরিত 


আমার সঙ্গে বাবে তা দেরি করতো! । অন্ত ছোকরারা আমার কাছে এলে 
পরিরক্ত হ'ত। তাদের যদি আমি কল্কাতার দেখতে যেতাম-আমার বলতো, 
ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে তাই দেখতে যাবেন ! জল-খাবার ছোকরাদের 
দেওয়ার আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা আর ওদের দে। জানতে পারলুম, 
ও থাকবে না। 

“তখন মাকে বললাম___মা, ওকে হদের মতো একেবারে সরাদ্‌ নে। তারপর 
শুনলাম, বুন্দাবনে বাবে ।” 

“গো-যদি থাকতো এই সব ভোঁকরাদের হত না। ও বুন্দাবনে চলে গেল 
তাই এসব ছোকরার! আসতে যেতে লাগল । 

গে। (বিনীতভাবে ১ আজ্ঞে, আমার তা মনে ছিল ন। | 

রাম (দত্ত )১তোমার মন উনি যা বুঝবেন ত| তুমি বুঝবে ? 

গো-চুপ করিয়। রহিলেন । 

“শ্রীরামকুঞ্চ (গো-প্রতি )--ুই কেন অমন করছিস্--আমি তোকে সন্তান 
অপেক্ষ। ভালবাপি !_তুঁই চুপ কর না...এখন তোর সে ভাব নাই” 

“ভক্তদের সহিত কথাবার্তার পর তাহার! কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ঠাকুর 
গো-কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, “তুই কি কিছু মনে করেছিস; 

গো আজ্ঞে না ।৮১ 

বলিষ্ঠ-দেহ রাখালের স্বাস্থ্য ইদানীং ভাল বাইতেছিল না। কিছুদিন 
দৃক্ষিণেশ্বরে, কিছুদিন কলিকাতায় অধর সেন ব! বলরাম বন্থুর বাঁটাতে বাস 
করিরাও স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছিল না। ঠাকুর রাখালের স্বাস্থোর 
জন্য চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্ঠ স্থানান্তরে বাইবার পরামশ 
কেহ কেহ দিলেন। সে সময় সুন্দর একটি যোগাযোগ উপস্থিত হইল। ভক্ত 
বলরাম বন্ু সপরিবারে বুন্দাবনে যাইবার জঞ্ট প্রস্থত হইতেছিলেন।২ তিনি 
রাখালকে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন ৷ রাখালের বৃন্দাবন গমন সম্পর্কে 


১৯. কথাম্বত ৩২২২ (এখানে গো- রাখালের ছদ্মনাম )। 

২ ভক্ত বলরাম সন্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “বলরামের কি স্বভাব! আমার জদ্য 
ওদেশে (উড়িস্তার কোঠারে ) যায ন|। ভাই মাসোয়ার! বন্ধ করেছিল আর বলে পাঠিয়েছিলঃ 
'তুমি এখানে এসো থাকো, মিছামিছি কেন অত টাক। খরচ কর।”_তা৷ সে শুনে নাই 
আমাকে দেখবে বলেন"-*স্টাকা বাচবে বলে বৃন্দাবনে চার মাস থাক্‌বে। দু'শ টাক। 
মাসোয়ার! পানু 1৮ (থাম্বত ৪1২০২) 


শ্রীরামকঞ্চ-সান্িধ্যে ৬১ 


ঠাকুরের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি লীলা প্রসঙ্গকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, “এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর অসুস্থ 
হওয়ায় সে বলরামের সহিত বুন্দাবন গিয়াছিল। উহার কিছু পুর্বে দেখিয়াছিলাম, 
মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইর়। দিতেছেন । তখন ব্যাকুল হইব! প্রার্থনা 
করিরাছিলাম, “মা, ও (রাখাল ) ছেলেমান্ুষঃ বুঝে না, তাই কখনও কখনও 
অভিমান করে, যদ্দি তোর কাজের জন্য ওকে এখান হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইরা 
দিম্‌, তাহা হইলে ভাল জাগায় মনের আনন্দে রাখিদ্‌। উহার অন্নকাল পরেই 
তাঁহার বুন্দাবন যাওয়। হয়।” 

অনুমান কর! বার, রাখাল ভক্ত বলরামের সহিত ঝুলন যাত্রার পূর্বে ১৮৮৪ 
ব্বষ্টাৰৰে আগস্টের শেষভাগে বন্দীবনধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন | বর্যান্নাত 
বন্নাবনপুরী শ্তামল শোভায় সুসজ্জিত হইয়া! ঘরের ছুলাল রাখালকে ক্রোড়ে তুলির! 
লইল। বুন্দীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুষম। বালকম্বভাঁব রাখালের মনপ্রাণ 
আনন্দে ভরপুর করিরা দিল। আনন্দিত রাখাল কলিকাতায় শ্শ্রীমমকে এক 
পত্রে লিখিলেন, “এ বড় উত্তম স্থান আপনি আসবেন,_ময়ূর-মযূরী সব নৃত্য 
করছে- আর নৃত্যগীত, সর্বদাই আনন্দ ।” তাঁহার প্রার সমবয়সী ঠাকুরের প্রি 
ভক্ত নাঁরায়ণকেও অন্ুরূপ একটি পত্র লিখিলেন। ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন 
দেবালর রূপসজ্জায় নৃত্যগীতে আননামুখর হইয়া উঠিয়া! বৃন্াবনলালের নিত্যলীল। 
যেন প্রকট হইন্না এক কালে ভক্তহৃদয়কে আনন্দে বিভোর করিরা তুলিয়াছে, 
রাখালচন্দ্র ও 'লীলারসপ্রেমগন্ধঘ্রাণে, আবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন । 

ভক্ত বলরামের একথানি পত্র ১১।১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পৌছাইল, 
তাহাতে জান! গেল রাখালি বুন্দাবনের কুখ্যাত ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়াছেন । 
এই সংবাদ শুনিরা' অবধি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত হইলেন, তিনি 
এতই ভাবিত হইয়া উঠির়াছিলেন বে, একদিন মধ্যাহ্নে হাজর! মহাশয়ের নিকট 
বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন । ঠাকুরের আদেশে অধর সেন রাখালের 
সংবাদের জন্য রেজিস্টি ডাকে একখানি চিগ্ঠি পাঠাইলেন | উহার উত্তর আসিতে 
বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। রাখালের আরোগ্যলাভ 
প্রার্থন। করিক্না তিনি মা চণ্তীর নিকট মানত করিলেন। স্বামী সারদানন্দও 
শ্রীরামরুষ্ণের নিকট শুনিয়াছিলেন, “বৃন্দাবন থাঁকিবার কালে রাখালের অস্থথ 


৬২ ব্রন্মানন্দচরিত 


শুনিয়া কত ভাবন1 হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপুবে ম! 
দেখাইয়াছিলেন রাখাল সত্যসত্যই ব্রজের রাখাল, সেখান হইতে সে আসিয়। শরীর 
ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পুর্বকথা স্মরণ হইয়! সে শরীর ত্যাগ 
করে। সেইজন্ঠ ভয় হইয়াছিল পাছে প্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন 
মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন |” 
অন্নদিনের মধ্যে অধর সেন তাঁহার পত্রের উত্তর পাইলেন। ভক্ত চুণীলালও 
বুন্দাবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়! ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ২৮শে 
সেপ্টেম্বর (১৮৮৪) শ্রীরামকৃষ্ণের চরণদর্শন করিলেন এবং জানাইলেন যে, 
বন্দাবনে রাখাল সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছেন, ভাল আছেন--সংবাদ পাইয়! ঠাকুর 
নিশ্চিন্তবোধ করিলেন । 


র ঈ ০ 

আনন্দপুরী বুন্দাবনধামে ব্রজেশখ্বরের লীলাপুত স্থানসকল দর্শন করিয়া রাখালের 
মনে এক অপূর্ব আনন্দধারা বহিতে থাকিত, আনন্দের আবেশে তিনি কখন 
কখন আত্মহার! ও বিহ্বল হইয়া উঠিতেন ৷ তীহাঁর মনের আনাচে কাঁনাচে উঁকি 
দের, “কাহা হাম, কাহা। হরি, প্রাণ মন চুরি করি, বধুয়া করিল! প্ররাণ।” সেই 
যমুনা, সেই গোচারণভূমি, সেই ব্রজপুরী-_বিবিধ স্ুখস্থৃতি মনকে আলোড়িত 
করিতে থাকে । এই আনন্দধারায় অবগাহন করিয়া রাখালের হৃদয়ের অমৃত- 
প্রশ্রবণ শতধারে উৎসারিত হইল। লীলামর হরির লীলামাধুরী 'ও দরদী ঠাকুরের 
অহৈতুকী ন্নেহভালবাসা যুগপৎ রাখালের মনসার়র তোলপাড় করিয়া ঠাকুরের প্রতি 
একনিষ্ঠ ভালবাঁসা-জনিত যে হিৎসা অভিমানের সংকীর্ণতা তাহার মনে দান। 
বাধিয়াছিল, তাহ ভাঁদাইর! লইয়া! গেল,_উহা'র নির্মল শাস্ত প্রবাহে 'লোকহিতায়” 
পরিশুদ্ধ আকাজ্ষা মনকে প্লাবিত করিল ও তাহার বালকম্বভাবে একটি প্রশান্ত 
গান্তীর্যের তুলি টানিয়া দিল। 

করেকমাস অতিবাহিত হইলে রাখাল শ্রীরামরুষ্ণের চরণদর্শন করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইরা উঠিরাছিলেন। প্রার চারিমাস অবস্থানের পর ভক্ত বলরাম 
কলিকাতায় ফিরিবার জন্ট প্রস্তুত হইলেন, রাখালও তাহার সঙ্গী হইলেন। 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করির। রাখাল প্রথমেই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়! ঠাকুরের পাদপল্প 
বন্দন। করিলেন। দীর্ঘদিন পরে রাখালকে সুস্থদেহে দেখিতে পাইয়! ঠাকুর খুবই 
খুনী হইলেন। রাখাল দেখিতে পাইলেন, নৃতন অনেক ভক্ত ঠাকুরের নিকট 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ৬৩ 


যাতায়াত করিতেছেন, ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গলাভে জীবনের সকল মালিন্য ধৌত 
করিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে উদ্ভোগী হইয়াছেন, ঠাকুরকে কেন্দ্র 
করিয়া ভক্তি-ভক্তের মেলা যেন আরও জমিয়। উঠিরাছে। তাহার হৃদরের 
প্রিয্নতমকে অপর বহু ভক্তের হবদ্রর-আসনে আসীন দেখিতে পারিয়া রাখাল এক 
অনাবিল আনন্দ অনুভব করিলেন । "্ঠাদ মামা সকলেরই মামা, ই অনুভব 
করি৷ তিনি গব ও আনন্দ লাভ করিলেন । এই উদ্বার প্রশান্ত ভাবটি রাখালের 
হৃদয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করির। তাঁহার বালকস্বভাবের মধ্যে কি অপরূপ এক 
মাধুরধ আনিয়া দিয়াছিল তাহা! একটি ঘটনার উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর! যাইতে 
পারে। কাণীপুর উগ্ভানবাটীতে ১৮৮৬ শ্রীষ্টান্দের এপ্রিলের একদিনের ঘটন!। 
একজন অপ্ররুতিস্থ। স্ত্ী-ভক্ত শ্রীরামকুষ্তকে মধুরভাবে আরাধনা ভজন করিত, সে 
কখনও কখন ও উগ্ভানবাটীতে আসিয়া শ্রীরামকঞ্চকে দর্শন করিবার জন্য অতাধিক 
বাগ্র হইত এবং হাঙ্গীামাও করিত। ঠাঁকুরের সেবক সন্তানবৃন্দ ইহাতে বিরক্ত 
হইর়! পাগলীকে নিরস্ত করিবার সবপ্রকারে চেষ্টা করিত। আলোচ্য ঘটনার দিন 
দোতলা-ঘরে ঠাকুর পাঁচ বৎসরের বালকের স্ায় দিগম্বর হইয়! বসিরাছেন, অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণ সম্মুূথে বসিয়াছেন | 

“শশী- পাগলী এবার এলে ধাক। মেরে তাড়াব। 

শ্রীরামকুঞ্চ ( করুণামাখা স্বরে )- না, না । আসবে, চলে বাবে । 

রাখাল- আগে আগে অপর পাঁচজন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসে হ'ত। 
তার পর উনি কপ! করে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, মদগুরু শ্রীজগৎ গুরু ! 
--উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন ? 

শণী-__-তা নয় বটে, কিন্ত অনস্ুখের সময় কেন? আর ও রকম উপদ্রব ! 

রাখাল--উপদ্রব সব্বাই করে । সকলেই কি খাঁটি হয়ে গুর কাছে এসেছে? 
ওঁকে আমর! কষ্ট দিই নাই? নরেন্্র-টরেন্্র আগে কি রকম ছিল, কত তর্ক করতো? 

শশী-_নরেন্দ্র ঘা মুখে কলতো, কাজেও ত! করতো । 

রাখাল-_ডাক্তার সরকার কত কি গুঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেহই 
নির্দোষ নর। 

শ্রীরামকঞ্চ (রাখালের প্রতি, সন্নেহে )--কিছু খাবি? 

রাখাল-_নী ;১--খাবেো এখন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, তুমি আজ এখানে খাবে ? 


৬৪ | বঙ্গানন্দচবিত 


রাখাল-_খান না, উনি বলছেন ।”১ 

রাখালের প্রতি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পূর্বেকার স্তায় স্নেহ আদর যত্র, কিন্ত 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সরল আচরণের মধ্যে “বিন্দুতে সিন্ধু” দর্শন করিয়া রাখালের 
জর প্রেমভক্তির মাধূর্যে ভরপুর হইয়া! উঠিল । 

শী গর সং 

অবতারলীলার একটি বিশেষত্ব এই যে, লীলা বৈচিত্রের ইন্্রধন্থুতে যে অংশে 
দৃষ্টি পড়ে সেই অংশই সৌভাগ্যবান দর্শকের মনে আনন্দ ও বিশ্বয় স্থষ্টি করে। 
ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্ণ তীহা'র শুদ্ধসত্ব মানসপুত্রকে দিয়! সংসারলীলার অভিনয় কিছুকাল 
করাইয়া ধর্মজগতের ইতিহাসে লীলাবিলাসের একটি" অভিনব অধ্যার রচনা 
করিরাছেন | শ্রীরামরুষ্ণ রাখাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “রাখাল যুগে যুগে 
প্রতোক অবতারের লীলাসহচর হয়ে এসেছে ৮২ বর্তমান লীলাথণ্ডে দেখা গেল, 
অবতারের সহিত লৌকিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের অব্যবহিত পুরে ঠাকুরের 
পদাশ্রিত এক ভক্ত পরিবারের সহিত রাখাল পরিণরস্থত্রে সন্বদ্ধ হইরাছেন। 
নিতাসিদ্ধ ভক্তের জীবনে এই বিবাহ যেন বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
নভে 3 দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষরে বিশেষ আমল দেন নাই, রাখাল 
ঠাকুরকে আপনভাবে পাইয়! ঘরসংসার সকল কিছু ভুলি দক্ষিণেশ্বরে লীলাবিলাসে 
এরূপ মাতির। উঠিরাছিলেন যে, লোকের স্বতঃই সন্দেত জাগিত, রাখালের নব- 
পরিণীতা বালিকা বধূর কথ| মনে আছে কিনা? এই বিষয় বুঝিবার সুবিধার জন্ত 
আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী স্মরণ করিতে পারি। তিনি বলিতেন, “থে 
নিতাপসিদ্ধ তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাধ! খেলা; আবার ফেল্লে কি হয়, 
ছকর্বাধ! খেলাতে এ ভন্ন থাকে না। বে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে করলে সংসারে ও 
থাকতে পারে । কেউ কেউ দ্রই তলোয়ার নিরে খেলতে পারে । এমন খেলোয়াড় 
বে, টিল পড়লে তলোরারে লেগে ঠিক্‌রে যার 1”৩ সেইকারণেই দ্বেখ যায়, ছক- 
বাধ! সংসার খেলার রাখাল সহজভাবে পদক্ষেপ করিয়াছেন, সংসার-পথে নিয়ে 
চলিরাছেন, আবার বখন প্রয়োজন বোধ করিরাছেন, সকল খেলাধুল! নিঃশেষে 


১ কথামত ৩২৬২ 
২ স্বামী ব্রহ্মা নন্দ, পৃষ্ঠ! ৮২ 
৩ কথ'ম্বৃত ২২২৩ 


শ্রীরামকঞ্-সান্গিধ্যে র ৬৫ 


তাগ করিরাছেন। রাখাল যাহাকে বিবাহস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীমতী 
বিশ্বেশ্বরী, ঠাকুরের এক ভক্ত-পরিবারের কন্তা বলিলে ও বথেষ্ট বুঝা যাইবে ন1। 
বিশ্বেশ্বরী ছিলেন ঠাকুরের একান্ত শরণাগত। “বিশ্বেশ্বরী ঠাকুরের কথা বলিতে এত 
ভালবাসিতেন ঘে সমর সময় আত্মভোল। হইয়। এক' একাই ঠাকুরের কথা বলিয়৷ 
বাইতেন। এজন্য লোকে তাহাকে পাগলী বলিত, কিন্তু বিশেশ্বরীর তাহাতে 
ভ্রাক্ষেপ ছিল ন11”১ বিশ্বেশ্বরী সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত লীলা প্রসঙ্গকার 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “রাখাল আসিবার কিছুকাল 
পরে যে-দিন মনোমোহনের মাত। রাখালের বালিক! বধূকে লইয়৷ এখানে আসিল 
সেদিন মনে হইল, বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না 
ত”?-ভাবিয়ী তাহাকে কাছে আনাইর। পা হইতে মাথার কেশ পর্যস্ত শারীরিক 
গঠনভঙ্গী তন্ন তন করিয়! দেখিলাম এবং বুঝিলাম, ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, 
স্বামীর ধর্পথের অন্তরায় কখনও হইবে না। তখন সন্থষ্ট হইয়া নহবতে 
বলিয়। পাঠাইলাম, টাকা দির! যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে ।” নহবতে শ্রীমা 
লাটুর মারফৎ ঠাকুরের ইচ্ছা জানিতে পারিরা বিশ্বেশ্বরীকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন এবং সাংসারিক লোকব্যবহার অনুযারী টাক! দিয়! পুত্র-বধূর মুখদর্শন 
করিলেন । 

লীলামর হরির অভাবনীয় লীলাখেলা, তাহার কটাক্ষমাত্রে আবতিত হর 
ঘটনা প্রবাহ । দক্ষিণেশ্বর লীলাস্থলীতে রাঁখালকে লইয়া শ্রীরামরুষ্ণের লীলাবিলাস 
ঘনীভূত আকার ধারণ করিবার পর, ঠাকুর কথন কখন রাখালকে বুঝাইয়া বাড়ীতে 
পাঠাইয়। দিতেন এবং তিনিও বাড়ীতে ছুই তিন দিন বাস করিয়। দক্ষিণেশ্বরে 
চলিন্। আসিতেন। রাখালের চিরকালের বালকস্কভাব, কোন বিষয়েই আট বা 
আসক্তি ছিল না। বালক নিকটে যাহ! পায় তাহার ক্ষণিক আকর্ষণে মাতির! 
উঠে; রাখাল৪ তেমনি সংসারলীলার অভিনয়ে কখনও বা মাতিয়! উঠিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে, সংসারলীলার অভিনয়ে অভিনেতা নিলিপ্ত, জানেন বোঝেন-_-সবটাই 
অভিনয়মাত্র। অভিনর করিতে যে অভিনিবেশের দরকার হয় তাহার ফলে 
অভিনেতা কখনও যেন লিপ্ত হইয়। যান, সামদ্িকভাবে বিহ্বল হইয়। পড়েন। 
বিবাহের পর প্রায় ঠিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে । সেইকালে রাখালের 


১ ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ১৪২ । 


৬৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


সংসারলীলার ও অভিনয় পারিপাট্য সম্বন্ধে ঠাকুরের কয়েকটি উক্তি অনুধাবন 
করিলে ধারণা করা যাইতে পারে । 

“রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,_সৎ অসৎ বিচার হয়েছে! এখন 
তাকে বলি, 'বাড়ীতে বা; কখনও এখানে এলি, ই দিন থাকৃলি ।১”১ ( াং 
১৫শে মে, ১৮৮৪ ) | 

“রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি, আর ও আসক্ত হবে নী 
বলে, "ও সব আলুনি লাগে!” ওর পরিবার এখানে এসেছিল। ১৪ বংসর 
বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল । তারা ওকে কোন্নগরে যেতে কল্লে। ৪ 
গেল না| বলে,_-'আমোদ-আহ্লাদ ভাল লাগে না।”৮২ (তাং ২০শে জুন, 
১৮৮৪ ) 

রাখাল বুন্দাবনধামে যাইয়া অসুস্থ হইরা পড়িরাছিলেন। যেই সংবাদে 
চিন্তান্বিত ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণ একদিন রাখাল সম্বন্ধে নানী কথা বলিতে বলিতে 
ইহাঁও বলিয়াছিলেন যে, “সে যে আমার উপর সব নির্ভর ক'রেছিল--_বাঁড়ী ঘর সব 
ছেড়ে ! তাঁর পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম--একটু ভোগের 
বাকী ছিল 1৮৩ 

ঈশ্বরের স্তরের, ঈশ্বরের নিজের জন ঈশ্বরকোটি রাখাল পূর্ণকাম। তাহার 
“একটু ভোগের বাকী”, এই বাক্যাংশের তাৎপর্য সাধারণ বুদ্ধিতে ধরিতে পারা যার 
না। অবশ্ঠ, ইহার সহিত সাংসারিক জীবের ভোগবাসনার তুলন। হইতে পারে 
না; কারণ সাংসারিক জীব আসক্তির সুতায় বোনা কামিনীকাঞ্চন-রূপ জালে 
আবদ্ধ, কিন্ত আলোচ্য মহাপুরুষের ন্ভা আধিকারিক পুরুষগণ “পাঁকাল মাছের 
মত সংসার-পাকে থাকিরাও শরীরে কাদ মাখেন নাঁ চিরমুক্ত তাহাদের স্বভাব! 

বন্দাবনধাম হইতে ফিরিবার পর রাখালচন্দ্র কিছুদিন বাড়ীতে বাদ করিতে 
ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া আঙ্মীয় বন্ধবর্গ তাহাকে চাকুরীর বন্ধনে জড়াইতে চেষ্ট 
করিলেন । এই খবর শ্রীরামরুষ্জের কানে উঠিল । সাংসারিক সম্পর্কে রাখালের 
সম্ব্বী, ভক্ত মনোমোহন, দক্ষিণেশ্বরে দোলবাত্রা উপলক্ষে উপস্থিত হইলে শ্রীরামরষ্ণ 


১ কথাম্বত ৪1১৩।২। 
২ কথাম্বত ৪1১৪।১। 
৩ কথামত ৪1২০।২। 


শ্রীরামকষ্ণ-সান্নিধ্যে ৬৭ 


তীহাকে বলিলেন, “তুমি রাগই কর আর যাই কর-_রাখালকে বলল্‌ম ঈশ্বরের জন্য 
গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিদ্‌ এ কথা বরং শুনবো; তবু কারুর দাসত্ব করিস্‌, চাকরী 
করিস, এ কথা যেন না শুনি ।৮১ ( তাৎ ১ল' মার্চ, ১৮৮৫)। রাখাল কোন মতেই 
চাকুরী গ্রহণ করিবে না ইহা জানিনা! শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত তইয়াছিলেন। তিনি 
ভক্তদের নিকট রাখালের সম্বন্ধে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, “রাখাল এখন 
পেনসান্‌ খাচ্ছে । বুন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে থাকে । বাড়িতে পরিবার 
আছে। কিন্তু আবার বলেছে, হাজার টাকা! মাভিনা দিলে 9 চাকরি করবে না 1৮২ 
( তাৎ ৭ ই মার্চ, ১৮৮৫ )। ইহার প্রায় মাসখানেক পরে ঠাকুর একদিন বলিলেন, 
“একটি ছেলে বুঝি তার হবে শুনলাম ।” 
আত্মীরস্বজন বন্ধু-বান্ধবদদের নিকট বারংবার শুনির। রাখালের একদিন মনে 
হইল, “তাইতো, আমার পরিবারের কি হবে?” তিনি চিন্তিতভাবে শ্রীরামরুঞ্চের 
নিকট উপস্থিত হইব মনের কথা! খুলিয়া বলিলেন । তিনি গুনিয়। নিরুত্তর 
রহছিলেন, গম্ভীর হই গেলেন । রাখাল গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু শ্রীরামকুষ্জের 
নীরবতা তীহাকে বিমনা করিয়া তুলিল। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের এই দুশ্চিন্তার 
বিষর উল্লেথ করিয়! ভক্তদের বুঝাইয়! বলিলেন বে, জ্ঞানের পাশেই অজ্ঞান থাকে, 
জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে ন যাঁওয়! পর্যন্ত এইসকল বৃত্তিজ্ঞান হইতে নিস্তার নাই। 
এদিকে বাড়িতে রাখাল চিন্তার গভীরে ডুবিয়া রহিলেন, নান| ভাবনা! ভীড় করে 
মনের আকাঁশে। অকন্মাৎথ একদিন বিষাদের কালো মেঘ অপসারিত হইল, 
চিরভাস্বর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-মধুর মুতি হৃদরপটে অপরূপ বিভায় প্রকাশ পাইল । 
তিনি সকল সমস্তার সমাধান পাইলেন । তিনি এক তীব্র আকর্ষণে বাড়ীঘর ত্যাগ 
করিরা দক্ষিণেশ্বর উগ্ভানে উপস্থিত হইলেন। এ সম্পর্কে ঠাকুরের একটি উক্তি 
অন্ুধাবনষোগ্য--“তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাধে । যেমন 
ছেলের! কানামাছি খেলে । কিন্তু মা ডাকলেই খেলা ামায়। জীবের আলাদ' 
কথী। যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ে পিঠে আটটা ইন্তর,প দিয়ে বাঁধা 1৮৩ 
অবতার সম্বন্ধে এই উক্তি তাই পার্ষদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । অবতার-পার্ধদ রাখালচন্দ্ 
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এই কারণে সংসার অভিনরকালে যে তাহার সাময়িক আবেশ ঘটিয়াছিল তাহা 
চিরকালের জন্ঠ ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। 

কাশীপুর বাঁগানবাটাতে মনোমোহন একদিন শ্্রীরামকৃষ্ণকে জানাইলেন, 
রাখালের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। লীল1-অভিনেত। রাখাল নিধিকার চিন্তে এই 
সংবাদ শুনিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকদিন পরে ভৈরব-ভক্তু গিরিশকে বলিরাছিলেন, 
“রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ; কোন্টা সত্য, কোন্ট 
মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গির়ে থাকে, সে জেনে শুনে । পরিবার আছে, ছেলেও 
হয়েছে__কিন্তু বুঝেছে সব মিথ্যা; অনিত্য । রাখাল-টাখাল এর! সংসারে লিপ্ত 
হবে না। বেমন পীকালমাছ | পাঁকের ভিতর বাস, কিন্ত গায়ে পাকের দাগটি 
পর্যন্ত নাই ।”৯ 

ভক্ত মনোৌমোহনের মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের পুত্রলাভের খবর শুনির! 
বলিয়াছিলেন, “মারের ইচ্ছেয় রাখালের ভোগ সব কেটে গেল।” লীলানাট্যের 
একটি রহম্তপূর্ণ অস্কের ববনিকাপাত হইল; নূতন দৃশ্তের অবতারণা হইল । 


১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামকুষ্ণের গলরোগের প্রথম আভাস 
পাওয়। যার । উহা ক্রমে বপ্ধিত হইতে থাকিলে ভক্তগণ আশঙ্কিত হইয়। ওঠেন ; 
কলিকাতার করেকজন চিকিৎসকের উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চিকিৎস! চলিতে 
থাকে। বেশী কথা বলিলে বা পুনঃ পুনঃ সমাধিস্থ হইলে ব্যাধির প্রকোপ বুদ্ধি 
পাইবে, চিকিংসকগণ এই বিষয়ে সাবধান করিরা দিলেও আনন্দময় পুরুষ ভক্ত- 
সঙ্গে সংপ্রসঙ্গ করিতে থাকেন ; ভগবৎ-সঙ্গীত শ্রবণে মুহুমুছঃ সমাধিস্থ হইতে 
থাকেন। দেহে ছ্ুরারোগ্য ব্যাধি, আনন্দময় ঠাকুরের সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই, 
ভক্তগণের কল্যাণচিন্তাতেই তিনি ব্যস্ত । 

আগস্টমাসের ১১ ভাঁরিখ, মঙ্গলবার একটি ঘটনা ঘটিল। কথামৃত-অন্ুসরণে 
উহ! উদ্ধত করিতেছি । 

“ঠাঁকুর শ্রীরামরুষ্জ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সকাল ৮টা! হইতে বেল ৩টা পর্যন্ত 
মৌন অবলঘ্বন করিয়া রহিয়াছেন ।..-তিনি কথ| কহিতেছেন ন| দেখিয়ণ শ্্রীপ্রীম। 


১ কথাম্বত ১২৬1৩ । 
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কার্দিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাদ্িতেছেন। বাগবাজারের ত্রাদ্ধণীও ( গোলাপ- 
ম1) এর সময় আসিরাছিলেন, তিনিও কাদদিতেছেন | ভক্তের! মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়। থাকিবেন? শ্রীরামকু্ণ ইঙ্গিত করিয়া 
বলিতেছেন, “ন1” | নারারণ আসিয়াছেন, বেল ৩টার সমর, ঠাকুর নাঁরায়ণকে 
বলিতেছেন, “ম1! তোর ভাল করবে ।” 

“নারায়ণ আনন্দে ভক্তদের সংবাদ দ্রিলেন, ঠাকুর এইবার কথ। কহিরাছেন 1, 
রাখালাদি ভক্তদের বুক থেকে যেন একখানি পাথর নামিয়। গেল। তাহার! 
সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন। 

“প্রীরামরুষ্চ (রাখালাদি ভক্তদের প্রতি )--"মা” দেখিরে দিচ্ছিলেন যে, সবই 
মায়! ! তিনি সত্য, আর যা! কিছু সব মায়ার এঁশ্বর্ষ। 

“আর একটি দেখলুম, ভক্তদের কার কতট। হয়েছে। 

“নারাণাদি ভক্ত-_আচ্ছা, কার কতদূর হয়েছে ? 

শ্রীরামরুষ্-_এদের সব দেখ লাম_নিত্যগোপাল, রাখাল, নারাণ, পুর্ণ, 
মহিমা চক্রবর্তী প্রভৃতি ।”১ 

১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দের ৬গ্তামাপুজার রাত্রিতে সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর শ্রীরামর্ষ্ণের 
শ্ীমুখ হইতে অপরূপ দৈবধাণী শোনা গিম়্াছিল। তিনি বলিরাছিলেন, “সব 
দেখলুম-কাঁর কত দূর এগিয়েছে । রাখাল, ইনি (মণি), সুরেন্দ্র, বাবুরাম, 
অনেককে দেখনুম !..*সবাইয়ের হয়ে যাঁবে দেখনুম | সব দেখ বুম ঘুপটি মেরে 
রয়েছে 1”২ মধ্যে মধো এইরূপ দর্শনের মধ্য দিয়া শ্রীরামরুষ্জ যেন অধ্যাম্মক্ষেত্রে 
ভক্তদের অগ্রগতি মাপিরা দেখিতেন । রাখাল সম্বন্ধে তাহার বহু দর্শনীদির অতি 
সামান্যই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী সারদানন্দকে বলিরাছিলেন, 
“রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে 
নিষেধ আছে।” 

আকারে ইঙ্গিতে স্ব-পরিচয় দেওয়া! ভিন্নও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার 
প্ররূত শ্বূপ রাখালের নিকট উদঘাটিত করিয়াছিলেন । একদিনের ঘটন| উল্লেখ 
করিলেই বুঝা বাইবে। ৯ই আগস্ট, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ । দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
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ঘরে বসিয়া আছেন রাখাল, মাস্টার ও মহিমাচরণ। মহিমাচরণ ঠাকুরকে 
একজন সিদ্বপুরুষমাত্র জ্ঞান করিতেন। অপার করুণাসিন্ধু ঠাকুর মহিমাঁচরণকে 
শিক্ষা দান করার ছলে নিজের প্রকৃত স্বরূপ বলিতে লাগিলেন | শাস্ত্র, যুক্তি 
অনুভব প্রমাণাদি উল্লেখপুর্বক তিনি বলিলেন ষে। তাহার অবস্থা সিদ্ধপুরুষ হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ ধর্মস্থাপনের উদ্দেশ্তে ঈশ্বর স্বয়ং তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, “আমার য। অবস্থা--আপনি বলেন, সাধন করলেই 
ওরকম হয়, তা নয়। এতে কিছু বিশেষ আছে । 

“কথা করেছে-_শুধু দর্শন নর-_কথা! কয়েছে।'.'তিন দিন করে কেঁদেছি, আর 
বেদ, পুরাণ, তন্ব-_এ সব শাস্ত্রে কি আছে--( তিনি ) সব দেখিয়ে দ্িরেছেন। 

“মহামায়ার মারা ঘে কি তা একদিন দেখালে । ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতিঃ 
ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলে! । আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো ।-..আশ্চর্য 
দর্শন সব হরেছে। অথগ্ড সচ্চিপানন্দ দর্শন ।-.-তাঁই ভাবি এর (নিজের ) ভিতর 
ম| স্বর ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হলো, তখন 
জ্যোতিঃতে দেহ জল জ্বল করতো । বুক লাল হরে যেত! তখন বলনুম, বাইরে 
প্রকাশ হ'য়ে! না, ঢুকে যাও, ঢুকে বাও।” তাই এখন এই হীন দেহ। 

“সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে_ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, 
হঠযোগ পর্যন্ত আফু বাড়াবার জন্ত । এর ভিতর একজন আছেন। তা না হলে 
সমাধির পর ভক্তিভক্ত লরে কেমন করে আছি।” মাস্টার শুনিয়া বিস্মিত হন, 
রাখাল প্রেমাম্পদের স্বরূপ-বাণী শুনিয়া আনন্দবিহ্বল হইরা' পড়েন। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ কে, ইহা তিনি অন্তরঙ্গদের নিকট কতভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন । 
অবতারলীলার গুঢ়তত্বের গভীরতার অবধি নাই। একদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর 
শ্রীরামকুঞ্চ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্স, ৭ই মার্চ, অপরাহ্‌ ৩।৪টা। 
হঠাৎ শ্রীরামকৃ্জ গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন। ভক্তদের বলিতেছেন, “এখানে 
বাহিরের লোক কেউ নাই, তোমাদের একটা গুহা কথ| বলছি। সেদিন দেখলাম, 
আমার ভিতর থেকে সচ্চিণানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে 
যুগে অবতার । দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্বগুণের এর্য।” অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণের নিকট কতবারই ন! তিনি আত্মপ্রকাশ করিরাছেন। 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে চারিজন অন্তরঙ্গ--রাখাল, ভবনাঁথ, যোগীন ও লাটু 
উপস্থিত। সে দিনের অভিজ্ঞতা! লাটু বর্ণন! করিয়াছিলেন, “হাম্নে ত এতবার 
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ঠাকুরের সমাধি দেখেছে, বাকী একদিনের সমাধিতে তাঁর যা মুর্তি দেখেছি, তার 
সঙ্গে অন্ত কোন মূতির তুলনা! হয় না। সেদিন ঠাকুরের গায়ের রঙ. বদলে 
গেছিলো! মুখখানিতে এমন অভয় ও করুণ! মেশান ছিল, কি বলবো! এখনো 
ত হামি সে মুতি ভুলতে পারে নি। তোমর! যে ছবিখানি ছাঁপিয়েছ তার চেয়ে 
সুন্দর সেই মুত্তিখানি ! সে-মুতি হামরা চারজন দেখেছি ।”৯ এই ধরণের অসংখ্য 
আনন্বস্থতি-বিজরিত দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি, অকম্মাৎ ষেন তাহাতে ছেদ টানির। 
দিলেন ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ মহাকাল । 

হঠাৎ একদিন ঠাকুরের কণ্যদেশ হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় তীত-সন্ন্ত 
ভক্তগণ ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়! সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন । 
ঠাকুরও প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। কলিকতাঁয় ৫৫, শ্ামপুকুর স্রাটে অবস্থিত 
গোকুল ভত্রাচার্য মহাশয়ের বৈঠকখানা ভবন ভাড়া লওয়া হইল।২ ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বর লীলাপৰ সমাপন করিয়া কলিকাতার এ বাড়ীতে আসিলেন দুর্গাপুজার 
পুনেই। খ্যাতনামা চিকিৎসক মহেন্্রলাল সরকার চিকিৎসা আরন্ত করিলেন। 


১ শ্রীশ্রীলাট মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃষ্ঠা ২১১। 


২ শ্রীরামচন্দ্ দণ্ড প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত” (পৃঃ ১৭৩-৭৫ ) 
হইতে জান] যায় £ 

“আমবা দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া দেখিলাম যে, পরমহংসদেব অতি বিষধভাবে একাকী 
বসি আছেন ।-**তিান আপনি কহিলেন, গতকল্য প্রায় এক পোষা রক্ত উঠিয়াছিল। 
সে সময়টা শ্রাবণ মাসের শেষ, সর্বদাই বৃষ্টি হইতেছিল এবং গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বাগানের 
উপবেও জল উঠিয়াছিল 1*.*..আমরা কহিলাম যে “দিন কতক কলিকাতায় যাইয়া যদ্ঠুপি 
অবস্থিতি করেন, তাহ! হইলে ইংবাঁজ ডাক্তার দ্বারা আপনার চিকিৎসা করান যায় ।”****** 
এ প্রস্তাবে তিনি মহ! আনন্িত হইয়। বাগবাজার এবং গঙ্গার সন্নিহিত একটি বাড়ী ভাড়া 
লইব'র জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং তীহার জ্রাতুপ্পৃত্র রামলালকে ডাকাইয়৷ তখন পঞ্জিকা 
দেখিতে বসিলেন। শনিবাব বেলা তিনটার পর দিন স্থির হইল। সেদিন বৃহম্পতিবার, 
স্ৃতবাং মধো একটী দিন রহিল। আমরা......বাগবাঁজারের রাজার ঘাটের পু গলির 
ভিতরে একটা নৃতন দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই 
কলিকাতাষ আসিয়া পৌছিলেন। তিনি ভাড়াটিয়া! বাড়ীতে গমন পুবক কহিয়াছিলেন, 
'আমাকে কি এরা গঙ্গাযাত্রা কবিযাছে? এ বাটীতে আমি থাকিতে পারিব ন1। কি 
কারণে তিনি যে এ কথ বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি তখনই বলরাম বাবুর 
বাটাতে আসিয়৷ অবস্থিতি করিলেন । | 

“-.*শবলরাম বাবুর বাটীতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না। তিনি 
(পবমহংসদেব ) তন্নিবদ্ধন শ্যামপুকুরের শিবু ভট্টাচার্ষের বাঁটাতে আসন পবিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন।” 

লাটমহারাজের শ্বৃতিকথায় (পৃঃ ২৩৪ ) আছে ঠাকুর বলরাযভবনে সাতদিন বাস করিয়] 
'দান।কালি' শ্যামপুকুর পল্লীতে একটি বাড়ী ভাড1 করিলে ঠাকুর সেই বাড়ীতে যান । 


৭২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


পথ্যাদি প্রস্তুতির জন্ত শ্রীস্রীমা এঁ বাড়ীতে বাস করিতে আসিলেন ; রাখাল, লাটু, 
নিরঞীন প্রভৃতি যুবক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবা-শুশ্রাধার জন্ত এ বাড়ীতেই থাকিলেন ; 
নরেন্দ্র প্রভৃতি যুবক ভক্তদূল বাড়ী হইতে নিত্য যাতায়াত করিতেন। ঠাকুর তাহার 
এই ঢরারোগা ব্যাধির অন্ততম তাৎপর্য নিজমুখেই বলিরাছেন, “এই ব্যারাম হয়েছে 
কেন ?-_এর মানে শ্রী । যাদের সকাম ভক্তি, তার! বারাম অবস্থা দেখলে চলে 
যাবে।”৯ শুদ্ধ ভক্ত বাছাই-এর জন্যই যেন ব্যাধিকে আশ্রয় করিয়া ঠাকুর কলিকাতায় 
ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনের এক আসর বসাইলেন। অনেকের ধারণা হইল ভক্তদিগকে' 
প্রেমস্থত্রে গ্রথিত করিবাঁর জঙ্ঠাই ঠাকুর স্বীয় দেহে ব্যাধি বরণ করিয়াছেন ।২ 

বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নির্ণয় করিলেন, ব্যাধি দ্বরারোগ্য কর্কটরোগ (61661 )। 
ভক্তদের অনেকেই ভাবিলেন, অবতারপুরুষ কোন এক গুঢ উদ্দেস্ত সাধনের জন্য 
সাময়িকভাবে তাহার দেহে এই কালব্যাধিকে গ্রহণ করিরাছেন, কিন্ত অন্তরঙ্গ 
যুবক ভক্তের! 'প্রাণপ্রতিম ঠাকুরের দেহের বন্ত্রণার বিচলিত হইয়া তীহার সেবা- 
শুশষায় প্রাণমন অর্পণ করিলেন। এই কঠিন ব্যাধি সঙ্কেও ঠাকুরের লোক- 
শিক্ষাদান অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে; উপরন্ধ কলিকাতার তিনি থাকাতে 
যাহাদের দূরে দক্ষিণেশ্বর যাইতে অসুবিধা ছিল তাহারা ও আসিতে আরম্থ করিল। 
কিছুদিন পরে ঠাকুরের গলযন্ত্রণা বুদ্ধি পাইলে নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্কেরা দরজার 
পাহার। বসাইলেন ; সুপরিচিত ভক্ত ব্যতীত অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল । কিন্তু 
ধাহার দেহের কষ্ট লাঘবের জন্ত ভক্তগণ এত ব্যন্ত, তিনি অবিশ্রান্ত অমুতোপম 
দিব্যলীল| করিয়৷ চলিয়াছেন ।৩ 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর । ৬কালীপুজার দিন। ঠাকুরের নির্দেশে 
ভক্তগণ পুজার বাবতীযর় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর 


১ কথাম্বত ৪1২৪81৩। 
২ এই প্রসঙ্গে কথামত ৪1২৯১ অনুসরণযোগা £ 
মণি বলিলেন, “আ'পনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে । এই রোগ হয়েছে বালে এখানে 
নুতন নৃতন ভক্ত অংসছে 1” 
শ্রীরামকৃঞ্জ সহাস্ে বলিলেন, “ভুপতি বলে, রোগ না হ'লে শুধু বাড়ী ভাডা করলে লোকে 
কি বঃলত ?% 
"৩ পুথিকার লিখিয়াছেন: কিছুতেই কোনমতে কিছু নহে ফল। 
প্রতিকারে রোগ কনে ছুণোগ্ুণে বল ॥ 
ইহাতেও তিল নাই প্রহর বিশ্রাম। 
তত্বকথ! নৃতাগীত চলে অবিরাম ॥ (পৃ: ৫৮৪) 


শ্রীরামকুষ্ণ-সান্নিধ্যে ৭৩ 


ঠাকুরের আদেশে উপস্থিত ভক্তবুক্ত তাহার সন্মুথে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, ঠাকুর 
মাঝে মাঝে ভাবস্থ হইতেছেন। একটি জমাট আধ্যাত্মিক ভাবের পরিবেশ রচিত 
হইরাছে। সহস| দেখ! গেল, ভক্তবর গিরিশ পুষ্পপাত্র হইতে একগাছি পুষ্পমাল্য 
লইয়া 'জয় মা” জয় মা* উচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের শ্রীপা্দপদ্ধে 
অঞ্জলি প্রদ্ধান করিলেন । মাস্টার মশাই গিরিশবাবুকে অনুসরণ করিলেন ৷ ভাবে 
গর্ণর মাতোরার। রাখাল গন্ধপৃষ্প গ্রহণ করির' তাহার শ্রীচরণ-পদ্সে অর্পণ করিলেন । 
নিরঞ্জন পুষ্পাঞ্জলি দিয়া “ব্রহ্ষমরী” “অঙ্গময়ী” উচ্চারণ করিতে করিতে প্রণাম 
করিলেন। ভাবের উত্তাল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। ভক্তের! সকলে “জয় মাঃ জর মা; 
ধ্বনিতে চতুর্ধিক পরিপুণ করিয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরাম 
সমাধিস্থ হইরাছেন। কফি আশ্চর্য! ভক্তের অভূতপুন রূপান্তর দেখিতেছেন। 
ঠাকুরের জ্যোতির্ময় ব্দনমগ্ডল ! ভ্ুই হস্তে বরাভর ! ঠাকুর নিম্পন্দ, বাহাশূন্য ! 
উত্তরাস্ত হইয়| বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবিভূঁতা 
হইলেন! বিস্মিত আনন্দিত ভক্তবুন্দ জগন্মাতার স্তবস্ততি ভজন করিতে 
লাগিলেন । আনন্দময়ী ব্রহ্গময়ী ধ্বনিতে চতুর্দিক পৃরিত, কেহ উর্ধববাহু হইয়া, 
কেহ করতালি দির। নৃত্য করিতে লাগিল । আনন্দ বিহ্বল রাখালও বিস্ফারিত 
নয়নে দেখিলেন এই অপাখিব মনোহর দৃশ্ত ।৯ তাহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইল, 
শীরামকৃষ্ণের মধো যে অপার মাতৃন্নেহে আস্বাদন করিয়া তিনি সদাতিপ্ু 
হইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে উহা স্বয়ং জগন্মাতার দিব্যস্ষুরিত মাতৃশক্তি। 

ঠাকুরের গলব্যাধি প্রশমিত হইল না, বরং তাহার শরীর ভ্রমশঃ চর্বল হইতে 
থাকিল। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে ঠাকুরের থাকিবার জঙ্ঠ কলিকাতার উপকণ্ঠে 
একটি উপযুক্ত বাড়ীর অনুসন্ধান আরম্ভ হইল । ভক্তদের চেষ্টায় কাণীপুরে রাণী 


১ এই দিব্য ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শা রীমচন্র দত্তের জবানীতে বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য একটি অংশ উদ্ধত করা যাইতেছে । “প্রভুর 
ভীঁবাবসানপ্রায় বলিয়া আমি ভোজ্যপাব্রগুলি একে একে তাহার সম্মুখে পরিতে লাগিলাম। 
দয়াময় দয়] করিয়] দুই হস্ত দ্বারা তাহ। ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কের গীড়ার জন্য প্রভু 
'আমার অন্য কোন কঠিন বন্থু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না1। অদ্য সে ব্যাধি কোথায় গেল ! 
মে গলদেশ দিয়। ক্রেশে ছুপ্ধ প্রবেশ করিত, সেই গলদেশে লুচি প্রভৃতি গেল। পরে সৃজির 
পাত্র ধরিলাম, তিনি তাহাও শ্রীতিপূর্ণভাবে ভক্ষণ করিলেন। পরিশেষে তা'ম্বুলগুলিও ছুই 
হস্তে উত্তোলনপুবক বদনে প্রবিষ্ট করাইলেন। আনন্দের আর অবধি রহিল ন'। সেই মৃতি, 
সেই দিনের ঘটন।, এখন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।” (মহাত্মা রামচন্দ্রেব বক্তৃতাবলী, 
প্রথম ভাগ, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪১)। 


মি ব্রহ্মানন্দচরিত 


কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্ানবাটা মাসিক ৮০ টাকায় ভাড়ার 
বন্দোবস্ত হইলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ধের ১১ই ডিসেম্বর ঠাকুর তথায় আসিয়া উঠিলেন। 

ভক্তসকলের প্রাণের প্রাণ, আশা-আকাজ্জার কামধেনু ঠাকুর শ্রীরামকষ্চ যে 
প্রক্ুতই তীহার জীবন-বীণাতে বিদায়ের পূরবী-স্ুর তুলিয়াছেন ইহা কেহ যেন 
মানিতে চাহিল ন1। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গগণ জমারেত হইলেন কাশীপুর- 
লীলা-ক্ষেত্রে। সেবক লাটু মহারাজ স্মৃতিচারণ করিয়াছেন, “ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের কাশীপুরে যেতে হোলো । প্রীন্রী) মাও গেলেন। সেখানে লোরেনভাই, 
রাখালভাই, শরোটভাই, শশীভাই, (বুড়ো) গোপাল দাদা, ছোটগোপাল, 
নিরঞ্জনভাই, কাঁলীভাই, বাবুরামভাই-_এর! সব বাড়ী ছেড়ে রয়ে গেলো । আর 
রাম বাবু, সুরেন্দর বাবু, মাষ্টার মশার, বলরাম বাবু, গিরিশ বাবু, কালী বাবু-_ 
এনারা সব খরচখরচা করতে লাগলেন । স্থরেন্দর বাবু বাড়ীভাড়। দিতেন, 
বলরাম বাবু ঠাকুরের পথা দিতেন, রাম বাবু হামাদের সব খরচখরচা দিতেন । 
একদিন টাঁকাপরসার হিসেব রাখ নিয়ে কথা উঠলে! | লোরেনভাই বললে, “এত 
হিসেব রাখা-রাখি কেন? এখানে কেউ ত চরি করতে আসে নি? বাকী 
হাম্নে বলনুম, “তবু একটা ভিসেব রাখা ভালে! 1 হামার কথ| রাখালভাই মেনে 
নিলে।। গোপালদাদার ওপোর হিসেব রাখার ভার পড়লে! 1”* 

কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ভগবান শ্রীরামরুষ্চের অন্ত্যলীলার আসর বসিয়াছে। 
রারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে ঠাকুরের দেহে অসহনীয় কষ্ট দেখিয়! ভক্তগণ নীরবে 
অশ্রপাত করেন, আপ্রাণ সেবাশুশ্রাষার দ্বার দেহের যন্ত্রণা আরাম করিতে অসাধ্য 
প্রবাস করিতে লাগিলেন । দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে ডাক্তার ও সেবকদের অবিরাম 
যুদ্ধ চলিয়াছে, এদিকে শীর্ণদেহে সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া আনন্দময় পুরুষ ভক্তগণ- 
মধ্য বিরাজ করিতে থাকেন। 

দিব্যভাবে সদ উদ্ভাসিত তাহার বদনমণ্ডল। দেহজ্ঞান বিবিক্ত পুরুষোন্তম 
এইবার অন্তরঙ্গ ভক্তদের শেষ বাছাই করিয়া চুণ্বকের মত টানিয়া লইলেন। 
তিনি একদিন নিজমুখে বলিলেন, “লোক বাছ। যা বলছ ত। ঠিক। এই অন্থুখ 
হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, বোঝ। যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে 
আছে, তার! অন্তরঙ্গ । আর য'র' একবার এসে “কেমন আছেন মশাই, জিজ্ঞাস 





১ শ্রীপ্রীলাটু মহারাজের ম্মৃতি কথা, পৃষ্ঠা ২৩৯-৪০। 


শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্িধ্যে ৭৫ 


করে, তার! বহিরঙ্গ।”১ বাছাই-পর্ব শেষ হইতে না হইতে প্রত্যেক অন্তরঙ্গ 
ভক্তকে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ বিশেষ অন্তরঙ্গ উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহারা ও 
ঠাকুরকে সেবাশুশ্রষ৷ করিয়৷ অবসর সময়ে কঠোর সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইলেন । 
মৃৎশিন্নী খড়ের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ দিয়া মুঠি গড়িয়া তোলে। মনশিল্পী 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জও তেমনি বাছাই-করা৷ বিভিন্ন আধার অবলম্বন করিয়! বিভিন্ন 
ভাব্ধারক লোকশিক্ষকদল গড়িতে লাগিলেন। এদিকে তাহার অন্তরন্থগণ 
শ্রীরামকুষ্চচরণে শরণাগতি লইয়া কারমনোবাক্যে তাহার সেবা প্রাণ ঢাঁলিয়! 
করিতে থাকেন । তাহার! শুনেন যে শ্রীরামকুষ্জ বলিয়াছেন, “অবতারের শরীর 
থাকতে থাকতে তীর পুজ। সেব। করতে হয়। “সে যে কোঠার ভিতর চোর 
কুঃরি ভোর হলে সে লুকাবে রে, ।”২ ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের ভাবধারার ধারক ও 
বাহক তাহার তাগী সন্তানের! কাশাপুর বাগানে ত্যাগ-বৈরাগ্যর ধুনিতে অস্মিতা ও 
মমতা আহুতি দিয়। ধানের উজ্জল শিখাতে সর্বসংশর ছিন্ন করিতে উদ্ভত হইলেন । 
তারা জানেন, “ভগবানকে আপনার থেকেও আপনার জেনে যে তার জন্য এই 
জীবনে সমস্ত বাসন, সমস্ত সুখভোগের ইচ্ছা! ত্যাগ করেছে, তিনি তার অতি 
নিকটে | তার কাছে তিনি বাধা পড়েছেন_যশোদার কাছে, গোপীদের কাছে 
দুলাল শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাধা পড়েছিলেন ।”৩ শ্রীরামরুষ্ঙ ও তাহার সন্তানদের মধ্যে 
সম্পর্ক নিবিড়তর হইতে লাগিল, ঠাকুর প্রীরামক্ুষ্ণও প্রত্যেক অন্তরঙ্গ শিষ্যুকে 
তাহার নিজ নিজ ভাবান্ুযারী ধর্মবিজ্ঞানের বিভিন্ন পথ ধরিরা জ্যোতির্শয় রাজ্যে 
আর করাইতে লাগিলেন । 


কথামত ৪1৩১।১। 


€ 


২ কথামত ৫1১২৫ 

শ্রারামকৃষ্ণদেবের .সনাপৃজার যে বিরাট সন্ভাবনামম প্রস্তুতি চলিতেছিল তাহাও তিনি 
স্বম' ইঙ্গিত করিয়া যান। একবার কয়েকজন ভক্ত মিষ্টান্নাদি লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যায়। 
জানিতে পারে যে ঠাকুর চিকিৎসার্ধে কাশীপুরে আছেন। ভক্তেরা সেই সকল মিষ্টান্নাদি 
ঠকুবের ছবির সংমনে ভোগ দিয়! প্রসাদ গ্রহণ করে। সংবাদ শুনিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 
“ওব) ম1 কালীকে ভোগ নিবেদন ন!.করে ছবিকে (ঠাকুরের ছবিকে ) কেন দিলে? ইহাতে 
অসুস্থ ঠাকুরের অকল্যাণ হইবে ভায়া শ্রীশ্রীম! ও অপর সকলে আশঙ্কিত হইলেন । শুনিয়া 
শ্রীর'মকৃষ্ণ মাতাঠাকৃরাণীকে বলিলেন, “ওগো” তোমরা কিছু ভেবে। না_এব পর ঘরে 
ঘরে 'আমার পুজা ২বে। মাইরি বলাছ--বাপান্ত দিবা ।” (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, 
৯৭ পৃঃ) : 

ও ধর্নপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্মা'নন্দ, পৃষ্ঠা ১১৯। 


৭৬ ব্র্মানন্দচরিত 


শ্রীপুরুর সেবা করিবার জন্য যুবক শিশ্যবুন্দ "অভিভাবকদের অসন্তোষ এবং 
চাকুরী ও পাঠহানির আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া” কাশীপুর উদ্ভানে মিলিত হইয়াছিলেন। 
সেবাকার্ষের নেতা নরেন্রনাথ। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন, “একদিকে ঠাকুরের 
শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও 
উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়। তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে 
আঁবিদ্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত বাক্তিসকল অপেক্ষা ও তাহার পরস্পরকে 
আপনার বলিরা সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল ।-.. ধরূপে শেষ পর্যন্ত এখানে 
থাকিয়া তাহার সংসারতাগে সেবাব্রতের উদযাপন করিরাছিল। সংখ্যার তাহার! 
দ্বাশজনের অধিক না হইলেও প্রতোকে গুরুগতপ্রাণ ও অসামান্য কর্মকুশল ছিল।” 
নরেন্্র ও রাখালের তদানীন্তন জীবনধার।৷ আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ 
বলিতেন, “স্বামিজী ( নরেন্দ্র ) ও মহারাজ (রাখাল ) ঠাকুরের এত সেবা করেও 
ক্লান্তিবোধ করতেন না| তারা জনে সারারাত সাঁধনভজন নিয়েই থাকতেন )” 

সাধনভজনে ও গুরুসেবাশুশ্বধায় নিরত পার্ধধদিগকে শ্রীরামক্ষ্ঙ অদশ্ঠ প্রেমের 
শৃঙ্খলে বাধিয়াছিলেন বাহার ফলে তীহার্দিগের পরম্পরের মধ্যে গভার আত্মীয়ত। 
গড়িয়া উঠে। স্বামী প্রেমানন্দ পুরী হইতে ১৫৮।৯৯১৫ তারিখে লিখিত পত্রে 
একটি মনোহর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, “মনে পড়ে সেই কাশীপুরের বাগানে 
তুমি আর আমি ছিলাম, ঠাকুর বলিলেন বে--তোদের আড্দার় আন্মার সম্বন্ধ" । 
মনে কি পড়ে বলিলেন--'তোর! যেন বাদর, আর আমি বাঁদর ওয়ালা, তোদের 
কোমরের দড়ি আমার ভাতে । বেশী উপদ্রব কল্লে, বাদর ওয়াল! দড়ি টান দেয়) 
বলি ভাই মনে রেখে, আমরা তাঁর ভাতের বাদর ৷ রাম অবতারে লেজ ছিল, 
এবার না হর বেড়ে । বিদ্া' বুদ্ধি সেবার যেমন এবার তাহা অপেক্ষা বড় বেশা মনে 
করো না । এ সব প্রভুব বাণী ।”১ এই পত্রের ইন্গিতেই বোঝ! বার, বিভিন্ন জায়গা 
থেকে সমাগত ভক্তগণ ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া কি গভীর প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে বুড়োগোপাল-সংগৃীত গৈরিকবস্ত্র ও কুদ্রাক্ষের 
মালা নরেন্দ্র, রাখাল ও অন্ঠান্ত নরজন২ ত্যাগী সন্তানের মধ্য বিতরিত হইল । 


১. পত্র সংকলন, পৃষ্ট! ২৩-২৪, স্বামী অভেদ!নন্দকে লিখিত পত্র । 
২ আরেকখানি বন্ত্র ভৈরবন্ভক্ত গিরিশচন্ধকে দেওয। ভয়। কাহারও ব! মতে উন্ত' 
পাইয়াছিলেন ছোট গোপাল। ত্যাগী এগারজনের নাম-_র।খাল, নরেন, বাবুরাম, নিরঞ্জন, 
যোরীন্ু, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু ও বুড়োগোপাল। পু*থিকার লিখিয়্াছেন £ 


শ্রীরামকষ্চ-সানিধ্যে ৭৭ 


ঠাকুর তাহার আদরের ছুলাল রাখালকে বৈরাগ্যচিহ্নে ভূষিত করিয়াছেন ; তাহার 
বৈরাগাপুত জীবন সুগঠিত করিবার মানসে তাঁহাকে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা 
করাইয়াছেন। সেবক শিষ্যদের ভিক্ষালব্ শুদ্ধ মাধুকরীর অন্ন স্বয়ং গ্রহণ করিরা 
ঠাকুর তীহাদিগকে প্রেরণ] দিয়াছেন । 

ভিক্ষার শুদ্ধ অন্ন মাপুকরী করিতে বাইর একদিনের অভিজ্ঞতা! লাটু মহারাজ 
বলির়াছিলেন । “একদিন হামাকে আর রাখাল বাবুকে ঠাকুর ভিক্ষী করতে 
বললেন । যাবার সময় ঠাকুর যেমন রোজ বলতেন বলে দিলেন-__কেউ গালি 
দেবে, কেউ আশীর্বাদ করবে, কেউ পয়স। দেবে,তোরা সব নিবি। প্রথম 
একজন হামাঁদের ভিক্ষা করতে দেখে তেড়ে এসেছিলে।। বললে-_-এমন ষণ্ড। 
ষ€্ডা ছেলে, আবার ভিক্ষে করছো? কাজ কোরে খেতে পারো না % রাখাল 
বাবু তাঁড়। থেষে মুষড়ে পড়লেন | হাঁমি ঘত বলি ঠাকুর ত আগেই এ সব কথ! 
বলে দিরেছেন, হামাদের তত সব নিতে বলেছেন রাখাল বাবু তত লজ্জ। পান । 
শেষে বললুম-_“ভয় পাচ্ছেন কেনো? চলুন অন্য বাড়ী াই।” তারপর একজন 
বিধবার বাড়ীতে ভিক্ষে করতে বাই । সেই স্ত্ীলোকটি বললে--“তোমরা কি ছঃখে 


সন্ত্র মাল! একত্রেতে গোপাল এক্ষণে । 
হাজিব করিয়! দিল! প্রভ-সন্নিধানে ॥ 
সম্নাসের উপযুক্ত যে যে ভক্তগণ। 
প্রত্যেকে বসন মালা কৈল' বিতরণ ॥ 
একখানি বস্ত্র বাকি থাকে অবশেষে । 
পর দিনে দান কৈলা শ্রীগিবিশ ঘোষে ॥ (পৃঃ ৬২০) 
অপর একস্থলে পু'খিকার লিখিষাঞ্ছেন £ 
আর দিন বিধিমত ক্রিয়া-সম'পনে | 
সন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশজনে | 
নবেন্দ্র যোগীন লাটু নিতানিরঞ্জন। 
বাবুরাম কালীচন্দ্র বণিকনন্দন ॥ 
সুন্দর শরৎ শশী ও তারক ঘোষাল। 
শেষ জন নাম ধার মুরুব্বি গোপাল ॥ 
রাখাল না! ছিল! আজি গিয়াছিল! ঘরে । 
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে ॥ (পৃ ৬২৮) 
এবং পরব্তিকালে মুন্সিদের ভাঙ্গা বাড়ীতে বরাহ্নগর মঠে ত্রাহারা “কুলগত নাম আখ্যা 
কৈল' পরিহার ।” (পুঁথি, পৃঃ ৬৩৩) 
শশিভূষণ ঘোষ রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণদের' খ্রস্থের ৪৬০ পৃঃ দেখা যায় “তিরোধানের কয়েক 


দিবস পুধে শ্রীগ্ুরুদ্বের নিকট ত্াহাদিগের উপস্থিত এগারজন ভক্ত সন্ন্যাস গ্রহণে প্রতিশ্রুত 
হন |” 


৭৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ভিক্ষে করছো, বাবা! তোমাদের অভাব কি?” ভাকে তখন সব বলনুম | তখন 
সে খুব খুণী হোয়ে একটা সিকি দিলে আর কুর্যনারায়ণের দিকে চেয়ে খুব 
আশীর্বাদ করলে-_-তোমরা বে জন্তে বেরিয়েছো, ভগবান তোমাদের আশা পুরণ 
করুন।, তারপর আউর অনেকের বাড়ী যাই। তানারা সব চাল পয়স| দিলে । 
সেগুলে। এনে তার (ঠাকুরের ) কাছে দ্রিলুম। ঠাকুর জিগ্গেস করলেন__“আজ 
কেমন কোরে ভিক্ষা করলি বল্‌? তাকে তখন সব বলনূম। ত্র স্ত্রীলোকটির 
কথা শুনে বললেন__“ও ঠিক বলেছে। দ্যাখ! ইথানকার সঙ্গে স্ুর্যনারারণের 
যোগ আছে ?”* 

ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের করেকজন বৈরাগোর প্রাবল্যে তীর্থস্থানে তপস্থাদি 
করিতে যাইতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরাম একদিন ভক্তদের বলিলেন, “আচ্ছ! 
ছোকরাদের এ কি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে, কেউ গঙ্গাসাগরে 1” 
শশী ও রাখালের কিন্ত ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চই ছিলেন ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ, সরবতীথের 
সার। তাহারা অবিচলিত চিত্তে ঠাকুরের সেবাকার্ষে ও ঠাকুর-প্রদ্শিত সাধন- 
ভজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

কাশীপুর-লীলার ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাহার শরীর-মনের বাধন ভান্গয়। 
তাহার সংস্বরূপ প্রায় পূর্ণভাবে প্রকট করিয়াছেন, বিশেষ করিরা তাভার 
অন্তরঙ্গ শিষ্যদের নিকট গুহাতম তব্রসকল প্রকাশ করিরাছেন | সেই সমরকার 
একটি মধুর স্মৃতির কথা মহারাজ বেলুড় মঠে বসিয়া বলিয়াছিলেন, “কাশপুরের 
বাগানে লীলা-সম্বরণের কিছু আগে ঠাকুর অনন্তের কি সব 396% ( ধারণ! ) 
দিতেন! একদিন আমি, গিরিশ বাবু, স্বামীজী, শশী ৪ নিরঞ্জন আছি! 
আমর! তখন ছেলেমান্ব। গিরিশ বাবু আমার্দের মধ্যে তখন প্রবীণ, আর 
অত মেধাবী ত! ঠাকুরের মুখে অনন্তের পন্বন্ধে চার কথ! শুনেই বললেন-__ 
আর না, আর ধারণ! হচ্ছে না! উঃ! কি সব কথা! বলতেন, শুকদেব 
ডে পিপঁড়ে, একদান| পেঘ়েই বিভোর | রাম, কষ্ঙ প্রভৃতি অবতারের! 
সচ্ষিদানন্দ-গাছে থোলো থোলো ফলছে। এই সব অনন্তের ভাব। আমর: 
তখন ছেলেমানুষ, অত ধারণ! করতে পারব কেন ?”২ 


১ শ্রীশ্রীলাট্র মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৯৬। 
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০। 


প্রীরামকষ্খ-সান্নিধ্যে ৭৯ 


দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভগবদ্লীলাবিলাসের চিন্ময় তন্নখানি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 

হইল, দেহের সকল কষ্টবন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া প্দয়াতে রাখেন দেহ দয়ার সাঁগর 1, 
মহানন্মময় পুরুষ আশ-পাশের কাহাকেও বিষ হইতে দিতেন না। ভকতরঞ্জন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে সকলকে আনন্দ বিতরণ করিতেন । ৭ই মার্চ 
১৮৮৬ রবিবার উপস্থিত হইল। ঠাকুরের শুভ জন্মতিখি। “কাশীপুরে ঠাঁকুরের 
জন্মোৎসব খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছিলো । সেদিন লোরেনভায়ের গান হোলো 
আর স্ুরেন্দর বাবু একছড়াঁ ভালে৷ গোড়েমাল। ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দ্িলেন। 
বলরাম বাবু ও মাষ্টার মশায় একখান! কাপড় ও আগ! দিলেন, আর একজোড়া 
চটিজুতো কে এনেছিলো জানি না।”১ ক্রমে উপস্থিত হইল দোলোৎসব। 

শীপ্রভুদেবের যত অন্তরঙগগণে । 

একত্রিত হইলেন ফাগুয়ার দিনে ॥ 

মহৎ প্রভু ভগবান লীলার ঈশ্বর | 

উঠিতে শকতি নাই অঙ্গ থর থর ॥ 

দ্বিতলে দেওয়াল ধরি পথে গবাক্ষের 

ঈাড়ায়ে দেখেন নুত্যীত ভক্তদের ॥ 

প্রফুল মুখারবিন্দ করে ঝলমল । 

ভক্তমনবিমোহন আনন্দের স্থল ॥ 


অবিরল লাল রেণু চারিদিকে ছুটে । 

সড়ক হইল রাঙ্গা! ফাগুয়ার চোটে ॥ 

শ্ীপদে প্রণাম করি পরে ভক্তগণ। 

দোলখেল। আজিকার কৈল সমাপন ॥২ 
ঠাকুরের সেবা, 
সাধনভজন, আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়া দিন গড়াইয়! চলে । কাশীপুর লীলার 
আসরও দ্রুত সমাপ্তির পথে, এই আশঙ্কাও অস্তবরঙ্গদের অস্তরে প্রায়ই অসহনীয় 
হইয়। উঠে। 


১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, ২৫১ পৃঃ 
২ পুঁথি ৬২৩-২৪। 


৮৮০ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ক্রমেই ঠাকুরের অস্তযলীলার পূরবী রাগিণী স্পষ্টতর স্থুরে বাজিতে লাগিল । 
সেবক শিষ্য ভক্তমগ্ডলীর হৃদয়মন্দিরে আশার জাগর্দীপ আশঙ্কার ঝড়-ঝাঁপটায় 
কখন কখন কীপিয়া উঠিল। ১৪ই মার্চ রাত্রিতে অবস্থা সঙ্কটজনক হইল ; 
গভীর রাত্রিতে ভক্তবর গিরিশ ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। পরদিন সকালে 
অবস্থার উন্নতি দেখা গেল, সেবকদের মুখে হাসি ফুটিল। আনন্দমর পুরুষের 
অসহনীয় দেহকষ্টে রাখাল, নরেন্দ্র প্রতি কাতর হইয়া! পড়িলেন। তীহার! 
জানেন না, বোঝেন না, কি করিবেন, কি করিলে ঠাকুরের দেহকষ্ট সাঁমান্ট 
লাঘব করা যাইবে-_এইসব ভাবিয়। দিশাহারা হইলেন । মাঝে মাঝে মনে হয় 
ঠাকুর নিজে ইচ্ছ। করিলে এই দেহের যন্ত্রণ! হাস পাইতে পারে । রাখাল, নরেন্ছু 
প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে বসিয়। থাকেন । “ঠাকুর ভক্তর্দের দেখিতেছেন ও ন্নেহে 
যেন বিগলিত হইতেছেন। যেমন শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রাখাল 'ও নরেন্্ুকে 
আদর করিতেছেন ! তাহাদের মুখে হাত বুলাইয়৷ আদর করিতেছেন । 

“রাখাল (সঙ্গেহে )-আপনি বনুন-যাতে আপনার দেহ থাকে ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_সে ঈশ্বরের ইচ্ছা! । 

নরেন্দ্র আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছ। এক হয়ে গেছে । 

ঠাকুর একটু চুপ করিয়। আছেন-_যেন কি ভাবিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র রাখালাঁদি ভক্তের প্রতি )__-আর বললে কই ভয়? 

"এখন দেখছি এক হয়ে গেছে। ননদিনীর ভরে কৃষ্ণকে শ্রীমতী বললেন, “তুমি 
হৃদয়ের ভিতর থাকো |” যখন আবার ব্যাকুল হঃয়ে রুষ্ণকে দর্শন করতে চাইলেন, 
এমনি ব্যকুলতা-_যেমন বেড়াল আচর পাঁচর করে,_তখন কিন্ত আর বেরয় না! 

“রাখাল ভেক্তদের প্রতি, মৃছ্ত্বরে গৌর অবতারের কথা বলছেন ।” 

আপনজনদের লইয়৷ প্রসঙ্গ চলিতেছে । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “তিনি 
মানুষ হ্রে- অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন । ভক্তেরা তারই সঙ্গে 
আবার চলে যায়। 

রাখাল £ তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান। 

ঠাকুর মৃছু মৃছ হাসিতেছেন ও বলিতেছেন £ বাউলের দল হঠাৎ এলো 
নাচলে গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো-_গেলে! কেউ চিনলে ন1।”৯ 


১ বৃথাম্বত ৩২৪।২। 


শ্রীরামকৃ্চ-সান্নিধ্য ৮১ 


কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়। থাকিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার. বলিতেছেন, “দেহ 
ধারণ করলে কষ্ট আছেই।:''আর যে দেহ ধারণ করা,__-এটি ভক্তের জন্য 1” 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন, যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। 

রাখাল ( সহাস্তে ঠাকুরকে )--নরেন্্র আপনাকে খুব বুঝ ছে। 

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন,_-“ই। | আবার দেখছি অনেকে বুঝ ছে! 
(মঙ্টিরের প্রতি ) না গে! ?, 
ঠাকুর রাখালাদি ভক্তদিগকে ইঙ্গিত করিয়! নরেন্দ্র ও মণিকে দেখাইলেন। 
ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়! রাখাল বলিতেছেন (সহাস্তে )_আপনি বল্ছেন নরেন্রের 
বীরভাব, আর এ'র সখীভাব ? 
ঠাকুর হাসিতেছেন 1-::-.. 

শ্রীরামরুষ্ণ (সহাস্তে নরেন্্রকে )- আচ্ছা, আমার কি ভাব? 

নরেন্্র_বীরভাব, সখীভাব,_-সব ভাব । 

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন। হৃদয়ে হাত রাখিয়া কি 
বলিতেছেন ! 

শ্রীরামকঞ্চ-দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু। 

ইঙ্গিত বৃঝিয়া নরেন্দ্র বলিলেন-_যত স্থষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে ! 

জ্রীরামরুঞ্জ (রাখালের প্রতি আনন্দে )_ দেখছিস ! 

কিছুক্ষণ সংপ্রসঙ্গের পর ঠাকুরের আদেশে নরেন্দ্র সুর করিয়া মোহমুদ্রগর হইতে 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । ঠাকুর নরেন্ত্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, “ও কি! 
ও কি! ও সব ভাঁব অতি সামান্ত!” নরেন্দ্র ইঙ্গিত বুঝিয়া সহীভাবের গান ধরিলেন-__ 


“কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান! 
ব্রজকি কিশোর সই, কাহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ॥ 
০ সঁ সং 


কানন বল্লরী, গল বেটি বাধই নবীন তমালে দিব ফাস। 
নহে শ্তাম শাম শ্তাম শাম গ্তাম নাম-জপই, ছার তঙ্গ করিব বিনাশ 
উপস্থিত সকলে নরেন্দ্র গান শুনিয়! মুগ্ধ হইলেন । . দেখা গেল, ঠাক, ও 
রাখালের গগুদেশ বহিয়! প্রেমাশ্র পড়িতেছে।৯ 


১ কথাম্বত ৩২৪।৩। 


৮২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও রাখালকে সেই ছোট বালকটির মত দ্বেখিতেছেন। 
দেখা যাইত কখনও তিনি তাহার মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন, কখনও 
সামনে বসাইয়া খাওয়াইতেছেন। রাখালের জন্ত তাহার ভাবনার অন্ত ছিল ন!। 
রাখালের বালকবৎ সারল্য দেখিয়! একদিন ঠাকুর অশ্রবিসর্জন করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন, “তুই এত সরল! আহা আমি চলে গেলে তোকে কে দেখবে ?”১ 
অপরপক্ষে, রাখালের নিকট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ বৃহৎ হইতে বুহত্তর, মহৎ 
হইতে মহত্তররূপে প্রতিভাত হইতে থাকিল। ২২শে এপ্রিল, সন্ধ্যাকালে রাখাল.শ্ণী 
ও মাস্টারমশাই উদ্ানপথে পাদচারণ করিতেছেন । রাখাল ঠাকুরের কথা বলিতে 
বলিতে মন্তুব্য করিলেন, “ঠাকুর ) যেমন একটা টাওয়ার । সেথাঁনে বসে স্ব 
খবর পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ থেতে পারে ন-কেউ নাগাল 
পায় না।৮”২ ঠাকুরের চিন্তা করিরা, ঠাকুরের দিব্যভাব ও বাণা অনুধ্যান করিয়া 
রাখাল তদ্গতপ্রাণ হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন | ইদানীৎ ঠাকুরের অন্রস্থতা। 
কিছু প্রশমিত হর, ভক্তজনের প্রাণে আশা দীপ উজ্জল হইয়া উঠে ।৩ কেন 
কয়েকদিনের মধ্যে সেই সাময়িক উন্নতি রুদ্ধ হইল | 

লীলাসম্বরণের কয়েকদিন পুর্বে ঠাকুর নরেন্্রনাথকে একান্তে ডাকিরা ভাতার 
ত্যাগী সম্তানমণ্ডলীর পরিচালনা সম্বন্ধে তাহাকে নির্দেশ দিতে থাকেন | রাখালের 
অনন্যসাধারণ গুণাবলী লক্ষ্য করিরা ঠাকুর নরেন্ত্রকে বলিলেন, “রাখালের 
রাঁজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে সে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে ।” ঠাকুরের 
অভিপ্রায় বুঝিয়া নরেন্দ্র অন্ান্তি গুরুভ্রাতীদের বলিলেন, “আজ থেকে আমরা 
রাখালকে “রাজা” বলে ডাকব 1” ইভা! শুনিরা আনন্দিত ঠাকুর বলিলেন, 
“রাখালের ঠিক নাম হরেছে।”৪ 

ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্ণ বলিতেন, “ভক্ত এখানে বার। আসে-ঢই থাক । এক থাক 
বলছে, আমায় উদ্ধার করে।! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তার! অন্তরঙ্গ, তার! 
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২ কথাম্বত ২২৭১ । 

৩ ধর্মতত্ব ১৬ই বৈশাখ, ১৮০৮ শক ২৮শে এপ্রিল ১৮৮৬ তারিখে সংবাদ প্রকাশ করে 
*****দিক্িণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় অপেক্ষাকুত তনেক আরাম হইয়াছেন, ডভ:রগণ 
আবার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবার আশা দিতেছেন।” 

৪ স্বাসী ব্রহ্গাননদ, পৃঃ ৮৭: ৯৩, ৯৪ | 


শ্রীরামকৃ্ণ-সানিধ্যে ৮৩ 


ও কথা৷ বলে না। তাদের ছুটি জিনিস জানলেই হলে!) প্রথম, আমি কে? 
তারপর, তার! কে-_ আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?”১ এই জানার উদ্ঘম দক্ষিণেশ্বর 
তপোবনে বীজাকারে উপ্ত হইয়াছিল, কাণীপুর সাধনোগ্ভানে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া 
উঠে। পরবর্তীকালে সেই সকল চারাগাছ মহীরুহে পরিণত হইয়া শ্রীরামকুষ্ণ-লীলা- 
মাহাত্্য জগতের সমক্ষে তুলির! ধরিয়াছিল। অন্তরঙ্গ পার্ধদদ্দের লইয়! উদগত 
মহাঁশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমন্ত্রে গ্রথিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবস্ধাপাত্রের ধারক ও বাহক 
এই মহাশক্তি শ্রীরামরুষ্জলীলার উত্তরপর্ব রচন। করিয়াছিল । 

“তোমর। রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ছাড়তে একটু কষ্ট হচ্ছে”__ 
ভক্তবৎসল ঠাকুরের এই বাণাতে ভক্তবুন্দ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি 
স্থলশরীর-আশ্রর়ী তাহার অমৃতমর মর্ভলীলার ছেদ টানির! দিলেন । সেদিন 
ছিল ১৮৮৬ গ্রীষ্টান্দের ১৬ই আগস্ট, শ্রাবণী পুণিমা তিগি। কুর্যগ্রহণের সাময়িক 
অন্ধকারের মত বিষাঁ বেদন! চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাঁকিরা। ফেলিল, মনে হইল 
অন্ধকার বুঝি আর কাঁটিবে ন।। কিছুদিন পরে ভক্তবুন্দ নিজ নিজ অন্তরের 
মণিকোঠায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জ্যোতির্সয় মৃতিতে সমাসীন দেখিরা শান্তি ফিরি! 
পাইলেন, তাহার স্মরণ-মননে ব্যাপৃত হইলেন । 

ক্রমে নরেন্দ, রাখাল প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ত্যাগী সন্তানদের ম্মরণ পথে উদয় 
হয় শ্রীঠাকুরের আরব্ধ কার্য তাহাদিগের উপর স্থিন্ত রহিয়াছে । অবতারপুরুষ 

, জিগদ্ধিতার” যে ভাবগঙ্গার অবতরণ করাইরাছিলেন, নুতন যুগের কনুষবিনাশিনী 
সেই জান্বী সলিলধারাকে জনপদের মধ্যে পথ দেখাইয়া! লইয়া বাইতে হইবে 
তাহাদেরকেই। সবকনুষহারী ভাবগঙ্গী ধীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্লীবতা, জড়তা, 
সন্ীর্ঘতা দূর করিয়া বহুজনহিতার বহুজনস্তথার যুগ যুগ ধরিয়া প্রবাহিত হইবে। 
এই প্রসঙ্গে চক্ষের সম্মুখে ভাসিরা উঠে, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের লীল সম্বরণের 
কিছুকাল পরে শ্রীমায়ের সাদা-চোখে দেখ! এক গভীর ভাবগ্যোতক দর্শন | শ্রম 
বলিয়াছিলেন, “কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবার পর,...আর 
ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কি করে থাকব, গঙ্গাম্নীনে যাব মনে করনুম।'*একদিন 
দেখি কি সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির খালের দিক 
থেকে ), পিছনে, নরেন, বাবুরাম, রাখাল সব যত ভক্তের কত লোক! দেখি 


১ কথামত ৪1১৪।১। 


৮৪ ব্রহ্মানন্মচরিত 


কি ঠাঁকুরের পা থেকে জলের ফোয়ার! ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে-_ 
এই জলের আরো! আমি ভাবনুম, দেখছি ইনিই তো! সব, এ'র পার্দপন্ম থেকেই 
তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুটো 
মুটো ফুল ছি'ড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলুম ।”১ শ্রীরামকৃষ্ণের পদাদ্ুজ হইতে 
উৎসারিত ও শ্রীমাতাঠাকুরাণী-কর্তৃক আরাধিত ভাবগঙ্গ। সর্ববিধ কল্যাণাভিমুখীন 
হইয়া জগতের দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, আমরা এখন সেই টার 
সংক্ষিপ্ত অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। 


১ শ্রীত্রীমায়ের কথা, হব ভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৮ । 


তুলা আঞ্খান্জ 


দিব্য উত্তরাধিকার 


তৃতীয় অধ্যায় 
দিব্য উত্তরাধিকার 


লীলাগুণমণি ঠাকুর প্রীরামকৃষ্জ চক্ষুর অস্তরাল হইলে তদগতপ্রাণ রাখালচন্তরের 
অন্তঃকরণ মাতৃহার! বালকের ন্যাম আকুলি বিকুলি করিতে লাঁগিল। ঠাকুর 
শ্রীরামকঞ্ণ ছিলেন একাধারে তাহার মাতা ও পিতাঃ সথ। ও সহায়, একমাত্র 
নিররস্থল। ঠাকুরের অভাব তিনি কিভাবে মিটাইবেন, তাহার কুলকিনারা 
করিতে পারেন ন।। তীহার বিরহকাতর মনের ভাব যেন প্রকাশিত হইয়াছে 
শিক্ষার্টকের একটি গ্লোকে। 

যুগায়িতং নিমেষেন চক্ষুষা! গ্রাবৃষারিতম্‌ 
শৃন্যারিতং জগৎ সবৎ গোবিন্দ বিরহেন মে ॥ 

শ্রীরামরুঞ্জ বিহনে জীবন্ত রাখালের নিকট ত্রিভ্বন শৃষ্ট বোধ হয়। দুঃখের 
তুধানলে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকে । পুকধোত্তমের দিব্যসঙ্গের স্ুখস্থৃতি ক্ষণে 
ক্ষণে তাহার চিন্তকে অস্থির করিয়া তোলে । 

মহাকাল চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে । দিনের শেষে রাত্রি আসে? রাত্রির 
শেষে দিন। ভক্তদের অনেকের বোধ হইল তাহাদের জীবনের ঞবতার। অস্তমিত। 
তাগী সন্তানবন্দ অনাথ হইয়া শোকসাঁগরে ভাসিতে থাকেন। তদানীন্তন কয়েকটি 
ঘটন। ক্রমশঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। “তাঁর অস্থি আর ভম্ম একটা কলসীতে 
পুরে শশীভাই মাথার কোরে বাগানে এনেছিলোৌ। যে বিছানায় তিনি শুতেন 
সেইখানে কলসীটি রেখে দেওয়া! হোলে ।”...“পরের দিন গৌলাপ-ম! এসে খবর 
দিলো শ্রী) মাকে উনি (ঠাকুর ) দেখ| দিয়ে হাতের বাল! খুলতে নিষেধ 
করেছেন। বলেছেন-_-“আমি কি কোথাও গেছি গো? এইত রয়েছি; শুধু এর 
থেকে ওঘরে এসেছি।* যাঁর! সব ছুঃখ করছিলে! গোলাপ-মার কথ। শুনে তাঁদের 
সন্দেহ মিটে গেলে! | তার! এখন স্কলে মিলে বল্লে--“সেবা যেমন চলছিলে। 
তেমনি চলবে ।,......ছুপুরে সেদিন ঠাকুরের 'ভাঁগ দেওয়া হোয়েছিলো। সবাই 


গ্ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


মিলে তাঁর ঘরে কীর্তন কোরেছিলো৷ ৷ রাতে স্তুজীর পায়েস কোরে তাকে নিবেদন 
করা হোলো । ফিন্‌ রামনাম শুনানো হোলো। তারপর সব যে যার বাড়ী 
চলে গেলো । হাম্নে, গোপাল দাদা আর তারক দাদ! সেইখানে ররে গেলুম |" 
তিন-চার দিন পরে শ্রী) মা হামাকে, গোলাপ-মাকে আর লক্গমীদিদিকে সঙ্গে 
নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, সন্ধ্যের আগেই তিনি কাঁশীপুর বাগানে ফিরে 
এলেন ।:.*.*শুনেছি সেদিন বিকালের দিকে রাম বাবু বাগানে এসেছিলেন । 
দুপুরে শশীভাই, নিরঞ্জনভাই, লোরেনভাই, রাখালভাই "ও বলরামভাই এসেছিলো 
রাম বাবু নাকি আশ্রম ( অর্থাৎ কাশীপুরের বাগানবাড়ী ) তুলে দিতে চেয়েছেন 
আর সকলকে নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যেতে বলেছেন ।”১ 

একটি কঠিন সমস্যা দেখ! দ্রিল। প্রধান গৃহী ভক্তরা স্থির করিলেন কাশীপুর 
উদ্ভানবাটার ভাড়া ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত মিটাইয়৷ বাড়ীটি ছাড়ির! দেওরা হইবে। 
নেতৃস্থানীয় ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত সকলকে জানাইয়! দিলেন বে, ঠাকুরের ভক্মাস্থিপুরণ 
কলস কীকুড়গাছির ঘোঁগোগ্ভানে সমাহিত করা হইবে। উপরস্থ তিনি তাগী 
সন্তানদের নির্দেশ দিয়া বলিলেন, “ভোঁমর! যে বাহার ঘরে ফিরিরা যাইবে ।” বলা 
বাহুল্য এই প্রস্তাব ত্যাগী সন্তানদের মনঃপুত হইল ন!| তাহার! নিজেদের মধ্যে 
বুদ্ধি পরামর্শ করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অনন্তোপার হইর৷ তাহার। স্থির 
করিলেন যে, “শ্রীপ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির বেথা অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া 
একটি কৌটাতে রাখিরা তব কৌটা বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বাবুর খাড়ীতে নুকাইরা 
রাখা হউক এবং রামবাবু যেন পুণাক্ষরে সেই কথা কোন রকমে জানিতে ন! 
পারেন। পরে রামবাবু আসিলে বাকী অস্থি কলসী-সহ তাহাকে দেওয়া হইবে। 
আমাদের সিদ্ধান্ত মতে তাহাই করা হইল | সেই রাত্রে কলসী হইতে প্রায় সমস্ত 
অস্ত বাতির করিয়া একটি কৌটায়২ রাখা হইল এবং যৎসামান্য অস্থির গু ড়া,ভম্ম 
ও গঙ্গামৃত্তিক। সেই তাঁমার কলসীতে রাখিয়া! দেওয়া হইল ।”৩ পুতাস্থি সপ্তাতকাল 
কাঁণীপুরের উগ্যানে রক্ষিত হইল। প্রত্যহ উত!র পুজা ৪ ভোগারতি হইত | ৮ই 
ভাদ্র, ১২৯৩ (ইংরাজী ১৩শে আগস্ট, ১৮৮৬ ) জন্মাষ্টমীর দিন সেই অস্থিকলসী 


১ লাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩) 

২ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুত্তাহি-রক্ষিত তাত্রকৌট। শ্রীরামন্ক্চমণ্ডলতে “ভীজ"” বা 
আত্মারামের কৌটা নামে পরিচিত । 

৩ আমার জীবনকথা £ স্বামী অভেদাননদ। পৃঃ ১২৩, ১২৪। 


দিব্য উত্তরাধিকার ৮৯ 


মহাসমারোহে কীঁকুড়গাঁছি উদ্ানে সমাহিত কর! হইল। উৎসবে গৃহী ভক্তগণের 
সহিত নরেন্দ্র, রাখাল, শশী প্রমুখ ত্যাগী সন্তানগণ যোগদান করিলেন ৷ “কাকুড়- 
গাছির উৎসবের পর রামলাল ( চট্টোপাধ্যায় ) দক্ষিণেশ্বরে একটা ভাণ্ডার দিলেন, 
সেখানেও কীর্তন হয়েছিলে। |” 

এদিকে ৬ই ভাদ্র ভক্ত বলরামবাবু শ্রীমাতাঠাকুরাণী, লক্ষমীদিদি, গোঁলাপ-মা 
প্রভৃতিকে নিজের বসতবাঁটাতে যত্রসহকারে লইয়া আসিলেন। সেই পুত 
ভম্মাস্থিপূর্ণ কোটাটি এ বাড়ীতে আন হইল এবং বস্চু পরিবারের ঠাকুরঘরে 
স্থাপনপূরক পুজানুষ্ঠানাদির ব্যবস্থ। হইল । লাটু ও রাখাল ঠাকুরের ব্যবহৃত 
বাবতীয় জিনিসপত্র লইর। বলরামবাবুর গৃহে উপাস্থত হইলেন । বাড়ীর দোতলার 
উঠিবার সিঁড়ির বামদিকের ঘরে সেইসকল দ্রব্য রাখা হইল ।৯ ভক্ত বলরামের 
উদ্ঠোগে শ্রীমাতাঠাকুরাণী, লক্ষ্মীদিি, গোলাপ-মা, মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী, এবং ত্যাগী 
সন্তানদের মধো লাটু, ঘোগেন ও কালী ১৫€ই ভাদ্র তীর্থ-বাত্রার বাহির হইলেন । 
তাহার দে ওঘর, কাঁণী ও অযোধ্যা তইর] বুন্দাবনধামে গমন করেন । অধযোধ্য 
হইতে বৃন্দাবন বাত্রার পথে শ্রীমা অভাবনীর়রূপে ঠাকুরের ধর্শন পাইলেন । শ্রীমা 
রেলগাড়ীতে জানালার পাঁর্খে হাত রাখিনা শয়ন করিরাছিলেন । তাহার হাতে 
ছিল ঠাকুরের দেওয়া স্বর্ণনিমিত ইষ্্রকবচ। শ্রীম। অকন্মাৎ দেখেন, ঠাকুর 
জানালার মুখ বাড়াইয়। বলিতেছেন, “কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দেখো থেন ন। 
হারাঁয়।” এই দশনের বিষয় শুনিয়। সকলের মনে আবার প্রত্যপ্ন হইল যে, ঠাকুর 
অদূশ্ঠভাবে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন । ইতিমধ্যে তারকনাথ কিছুকাল 
বুন্দাবনধামে শুপস্তাদি করিয়। কাশীধামে বসবাস করিতেছিলেন। এইকালে 
রাখাল অধিকাংশ সময় বলরামভবনে অবস্থান করিতেন । নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক 
ভিটা! লইয়! থে মামলামোকন্দমা৷ চলিতেছিল তাহাতে তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। 
তাহার পার্খে থাকিয়। আপদে বিপদে বন্ধু রাখালচন্ত্র তাহাকে নানাভাবে সাহায্য 
করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বিরহ-বিধূর অন্তঃকরণে জ্বলিতে থাকে 
শ্রীরামকষ্ক-স্থৃতির দীপশিখ| | 

ঠাকুরের অন্ঠান্য তাগী সন্তানের গভীর বেদনার বোনা। লইয়া কেহ পিতৃগৃহে, 
কেহ বা অন্থাত্র গিয়াছিলেন। নরেন্্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আদেশ ছিল, “তুই 


১ শ্রীশ্রীলাট্র মহারাজের স্মৃতিকথ। পৃঃ ২৮১। 


৯০ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ছেলেদের একত্র রাখিস্‌ ও দেখাশুনা! করিস্।” ঠাকুরের আদেশ কিভাবে পালন 
করা যায় সেই-চিন্তায় ভারাক্রান্ত তিনি অন্তরঙ্গ গুরুত্রাতাদ্বের সহিত আলোচন 
করেন, কিন্তু সুস্পষ্ট কোন উপায় খু'জিয়া পাননা। তিনি গুরুত্রাতাদ্ের সহিত 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক সকলের মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাব প্রদীপ্ত রাখিতে 
সচেষ্ট হইলেন। সেই সময় এক অলৌকিক ঘটনা পথের নিশান! দ্বেখাইয়! দ্িল। 
স্বামী শিবানন্দজী পরবর্তীকালে বেনুড় মঠে ঘটনাটি বেপ্ধপ বিবৃত করিয়াছিলেন, 
তাহা উদ্ধত করা যাইতেছে । তিনি বলিয়াছিলেন, “দেখ, ঠাকুরের কি অসীম 
করুণা, তিনি অলক্ক্ষ্যও আমাদের রক্ষা করেছেন। তার ভক্ত সুরেশ মিত্র, 
ধাকে ঠাকুর স্থুরেন্্র বলে ডাকতেন, একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের 
ধ্যান করছিলেন, এমন সমর তাঁর অদ্ভুত এক দিবা দর্শন হল। তিনি অকম্মাৎ 
দেখেন শ্রীরামরুষ্$ তার সম্মুখে আবিভূতি হরে বলছেন, “তুই করছিস কি? 
আমার ছেলের! সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের আগে একট। ব্যবস্থা কর!” 
একথা বলেই ঠাকুর অন্তহিত হলেন। ঠাকুরের এ দৈববাণী শুনে স্থুরেশবাবু 
নরেন্ছনাথের কাছে উন্মন্তভাবে ছুটে গেলেন । তাঁর! এক পল্লীতেই বাস করতেন । 
অশ্র-ধারায় সিক্ত স্থরেশবাবু তার দিব্যদর্শনের কথ! নরেন্দ্রনাথকে বলে অবশেষে 
তার হাত ধরে বলতে লাগলেন, “ভাই একট| আস্তানা! ঠিক কর, যেখানে 
ঠাকুরের ছবি, পুত ভম্মানস্থি ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র রেখে পূজ'নার ব্যবস্থা হতে 
পারে । সেখানে তোমরা কাম-কাঞ্চন ত্যাগা ভক্তের এক সঙ্গে থাকতে পারবে, 
মাঝে মাঝে আমরা গিয়েও সেখানে ভদও জুড়াতে পারব | আমি কাশাপুরে মানে 
মাঝে যে টাকা দিতাম, সেই টাঁক। এখন দেব । ঠাকুরের অপার করুণার কথা 
শুনে অশ্রসিক্ত নরেন্্রনাথ স্ুরেশবাবুকে আলিঙ্গন করলেন 1”৯ 

পরদিনই গঙ্গার ধারে অল্প টাঁকায় একটি ভাড়া বাড়ীর সন্ধান আরম্ভ হইল। 
কয়েকদিনের মধ্যে ঠাকুরের গৃহী ভক্ত ভবনাথের চেষ্টায় বরাহনগরে গঙ্গার নিকট 
ভূবন দত্তের বাড়ী মাসিক এগার টাঁকা ভাড়াতে ব্যবস্থা হইল। “পোড়ে! বাড়ী? 
নামে পরিচিত জীর্ণ পরিত্যাক্ত বাড়ীটির মালিক ছিলেন টাকীর জমিদার মুন্সি- 
রাবুরা । ঘরবাড়ী পরিষ্কার করিয়! হুটুকো! গোপাল এ বাড়ীতে বাস করিতে 
থাকিলেন । সঙ্গে ছিল শশী নামে এক পাচক ব্রাঙ্মণ। নরেন্দ্রনাথ তারককে 


১ স্বামী নিবাণানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা | 


দিবা উত্তরাধিকার ৯১ 


কাণীতে তার করিলেন সত্বর আপিবার জন্য । তাঁরকনাথ হাঁওড়া স্টেশনে পৌছাইয়া 
একটি ঘোড়ার গাড়ীতে বলরাম ভবনে উপস্থিত হইলেন। দেঁখিলেন সেখানে 
নরেন্্নাথ রাখালের সহিত পরামর্শ করিয়া সব বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপস্থিত। 
কাল বিলম্ব না করিয়া! সেই গাড়ীতেই তীহারা বরাহনগরের ভাড়া বাড়ীতে চলিয়। 
গেলেন। অনুমান হয়, ঠাকুরের শহ্াদ্রব্য বস্ত্র ইত্যার্দি শী ঘোড়ার গাড়ীতেই 
বরাহনগর বাড়ীতে লইয়! আসা হয়। একটি শয্যার উপর স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রতিকৃতিতে প্রতিদিন পুষ্পাঞ্জলি, ধূপধুনাদি দেওয়া শুরু হইল। এইভাবে ১২৯৩ 
সালের আশ্বিন মাসের শেষে বরাহছনগর মঠের সুত্রপাত হয়।৯ মঠ প্রতিষ্ঠার 
কয়েকদিন পরে ১০ই কার্তিক মে প্রথম শ্তামাপুজ। অনুষ্ঠিত হয়। হুট্‌কো গোপাল, 
তারক, নুড়ে। গোপাল স্তারীভাবে মঠে বাস করিতেছিলেন, মাসখানেক পরে 
কালী প্রসাদ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মঠে যোগদান করেন। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী 
প্রতি যুবকগণ মাঝে মাঝে মঠে আসিয়া বাস করিতে থাকেন । 

বাবুরাম-জননী মাতঙ্গিনী দেবীর একান্ত আকাজ্জা ছিল আটপুরে তাহার 


১ স্বামী শুদ্ধানন্দজর ডায়েরী হইতে জান' যায়, বরাহনগর মঠ প্রতিঠিত হয় ১২৯৩ 
সালেব ৩র। কাঠিক। প্রাপ্ত ঘটনাবলী" খিশ্লেষণ করিলে অনুমান হয যে, এই দিনটি হইতে 
্রাপ্রঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা পৃধক তাহার পাদুকাতে পুষ্পা্ধা দেওয়া! হইতে থাকে। 


পথ'ম্বতকাধের বর্ণনাতে পাই £ ধীবা নির্ভনে ধানধারণ। ও পাঠাঁদি করিতেন, সবদক্ষিণের 
পরটিহে ভাহারাই খাকিতেন ।.-*অঠের ভাইগা। ললিতেন 'কংলী ভপস্বীর ঘর? 1১৮ এই) 
ঘলেব উত্তরেই ঠাকুর ঘব। তাহার উত্তবে ঠাকুবদের নৈবেদ্বেব ঘব। এ ঘরে দাঁড়াইয়। 
আবি দেখ' যাইত ও ভক্তেবা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন। নৈথেদ্যের ঘরের উত্তরে 
দান:দেব ঘর। ঘরটি খুব লম্ব।। বাহিরের ভক্তেরা অসিলে, এই ঘরেই তাহাদের অভার্থন। 
কর হইত । দানাদেব ঘরেব উত্তরে একটি ছোট ঘর ।*****এখানে ভক্তেরা আহার 
কবিতেন। দানাদের ঘরেব পূর্বকোণে দালান । উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া-দাওয়া 
হইত | দ!লানের ঠিক উত্তবে রান্নাঘর । ঠাকুবঘরেব ও কালী তপস্বীর ঘরেব পুবে বারান্দা । 
বাব'ন'ব দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ববাহনগরের একটি সমিতিব লাইত্রেরী ঘর। এ সমস্ত ঘর 
দোতলার উপরে । কালী তপস্বীর ঘর ও সমিতিব লাইব্রেবী ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে 
দোতলায় উঠিব।র [স্ঞ্ড়। ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তর দিকে দোতলার ছাদে উঠিবার 
পড়ি ।” € কথাম্বত, ২। পরিশিষ্ট ) আবার স্বামী বোধাননের বণনীতে পাই £ বাড়ীটি অতি 
পুর“তন। প্রায় অর্ধেক ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছিল। দ্বিতলে মঠ অবস্থিত। সিড়ি দির। উঠিয়া 
দরদালানের বাদিকের দরজ] দিয়ে মঠে প্রবেশ করিতে হয়। একটি বড় ঘর ও দালান। 
উহার পাশে রান্নাঘর ও খাইবার ঘর। তাহার পিছনে পায়খানা | দরজ! দিয়া ট্ুকিয়াই 
বাঁদিকে একটি ছোটঘর ছিল।-....উহা'র পাশেই ঠাকৃরঘর | ঠাকুরঘবের দক্ষিণে আর একটি 
ছোট ঘর ছিল। উহার পূর্বদিকে দরজাটি দিয়। দরদালানে যাঁওয়। যাইত ।-*.*"*ঘে অংশটি 
ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছিল, সেখানে স্তপাকার ইট ছিল। উহার মধো গোক্ষুর, কেউটে ইত্যাদি 
সংপ যথেষ্ট থাকিত |” (উদ্বোধন, ৫২ বধ, ৯ সং? পৃঠ ৪৫১) 


৯২ ব্রহ্দানন্দচরিত 


বসতবাটাতে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে আনিয়। সেবা করেন। তাহার আকাঙ্ষী অপূর্ণ 
রহিয়া গেল বলির তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন । জননীকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্য বাবুরাম স্থির করিলেন, ঠাকুরের অতি প্রির নরেন্্রনাথকে আটপুরে লই! 
বাইবেন। প্রস্তাবে নরেন্দ্রনাথ সানন্দে সম্মত হইলেন | নিমন্বণের সংবাদ রাষ্ 
হইলে ত্যাগী গুরুত্রাতাদ্দের অনেকেই আটপুরে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । 
অবশেষে ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নরেন্্র, তারক, শরৎ প্রভৃতি নয়জন হা গুড়া 
হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেলগাড়ীতে চড়ির! ভজনকীর্তন করিতে করিতে 
আটপুরে পৌছাইলেন। অভিথিবংসল মাতঙ্গিনী দেবী তাহাঁধিগকে সাদরে 
গ্রহণ করিলেন । জপধ্যান আলাপ আলোচনার মধা দরিয়া দিনগুলি গড়াইর। 
চলিল। একদিন ঘোষ পরিবারের ছুর্গীমণ্ডপে হরপাপতীর পূজা কর" হইল । 
গঙ্গাধর “শিব ও সারদাচরণ “পার্বভী” সাজিয়াছিলেন ।১ 

প্রারদিনই সন্ধ্যাকালে চর্গাগালানের সম্মুখে একটি বুক্ষমূলে পুনি জালাইয। 
সকলে বসিতেন, কখনও সতপ্রসঙ্গ করিতেন, কখন? ব। জপধান করিতেন । 
অনুরূপ এক সন্ধ্যা নরেন্দ্রনাথ ঈশানুসরণ (11771681017 06 00175.) অবলম্বনে 
ঈশার পবিত্রতা, ত্যাগবৈরাগ্য, প্রেমভক্তির কাহিনী বলিতে থাকিলেন, সেউ 
অমৃতময় বাণী প্রচারের জন্ খুষ্টধর্ম প্রচারকগণ যে কগোরত্যাগ স্বীকার করিরাছিলেন, 
তাহা জ্বালাময়ী ভাষার ব্যাখ্যা করিলেন । প্রসঙ্গত্রমে বলিলেন যে, মহ্াশক্তির 
আধার প্রেমস্বরূপ শ্রীরামরুষ্ণের জীবনাদর্ণ সনসাধারণের মধো প্রচারের দায়ি 
তাহার চিহ্নিত ত্যাগী যুবক ভক্তগণকেই গ্রহণ করিতে হইবে । গাকুর শ্রীরামরুষ্ঃ 
যুগধর্ম প্রবর্তনের গুরুদাত্রিত্ব সাহার প্রিন্ন সন্তানদের উপরই স্স্ত করিয়৷ গিয়াছেন। 
নরেন্রনাথের উদান্ত আহ্বান উপস্থিত সকলের প্রাণে আলোড়ন তুলিল, পবিত্র 
ধুনির স্ুথে বসিরা তাহার! ত্যাগত্রতের জীবন বরণ করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিলেন । শাহাদের জীবনের উদ্দেপ্ত ও ব্রত সমবেতভাবে একাভিমুখী হইল । 
সকল সংশর দূর হইল। এক অচিন্ত্য দৈবশক্তির প্রেরণায় যেন এই গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা সংগঠিত হইল । পরে ্াার! জাঁনিলেন যে, সেই পবিত্র মুহূর্ত ছিল ২৪শে 
, ডিসেম্বরের সন্ধ্যাকাল, অর্থাৎ খুষ্টজন্মের প্রাক-সন্ধ্যা ; সকলের সংবিত্তি দৃঢ় হইল 
যে প্রীরামরুষের ইঙ্গিতেই এক দিব্য ভাব তাহাদিগের অন্তর মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের 


১ তুলসীরাম ঘোষের স্মৃতিকথা হইতে প্রাপ্ত । 


দিব্য উত্তরাধিকার ৯৩ 


তায় প্রকাশিত হইয়। স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে সাহায্য করিয়াছে । পরবর্তীকালে 
এই ঘটন! স্মরণ করিয়। স্বামী শিবানন্দ বলিরাছিলেন, “আটপুরেই আমাদের 
সংঘবদ্ধ হওয়ার সক্কন্ত দৃঢ হইল। ঠাঁকুরতো আমাদেরকে সন্ব্যাসী করে দ্িয়েছিলেনই 
_-ী ভাব আরও পাকা হ'ল আঁটপুরে ৮” আটপুর গ্রামে দিন সাতেক 
অতিবাহিত করিরা সন্্যাসিবৃন্দ কয়েকক্রোশ দূরে ৬তারকেশ্বর গমন করিলেন । 
৬তারকেশ্বর মহাদেবের পুজার্চনা করিয়া ও ভজনকীর্তনে ছইদিন কাটাইরা তাহারা 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন । 

প্রাগুক্ত দলে অনুপস্থিত ছিলেন রাখাল, যোৌগেন, গোপাল ও লাটু। বাবুরাম- 
জননী ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণের আদরের রাখালকে দেখিতে না পাইর! পুনঃ পুনঃ খেদ 
করিতে থাকেন । নরেন্ত্নাথ রাখালকে লইর! পুনরার আসিবেন বলির প্রতিশ্রুতি 
দিলে মাতঙ্জিনী দেবী অনেকটা শান্ত হইলেন। সেই সময় রাখাল কিছুদিনের 
জন্য পুরী গিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্র প্রতিশ্রুতি 
রক্ষার জন্ঠ রাখালকে লইরা আটপুরে গমন করিলেন। তাহাদের সঙ্গে যান 
বাবুরাম, বোগেন, বুড়ে। গোপাল ও গৌরীমা | তাঁহাদের পাইয়া মাতঙ্গিনী দেবীর 
সকল দ্ঃথ মিটিল, তিনি আহ্লাদিত হইলেন । কথিত আছে, এই সময় আটপুর 
গ্রামে জনৈক শিক্ষিত যুবক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিল । সেই 
যুবক রাঁখালচন্দ্রের সান্ত্রিধো তাহার ধানতন্সয় ভাব দেখিয়! তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে 
ধর্মান্তরের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। 

ক্রমে ক্রমে বরাহনগর মঠে শরৎ, শশী, নিরগ্রন, রাখাল, নরেন্র, সারদা, স্থবোধ 
একে একে আসিয়। স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন । বুন্দাবন হইতে 
ফিরিয়। লাটু যোগদান করিলেন, যোগেনও আসিলেন। বরাহনগর মঠের 
দৈনন্দিন জীবন জমজমাট হইয়া উঠিল। আনুমানিক জানুয়ারী মাসের প্রথম 
ভাগে বলরামভবন হইতে “শ্রীজী” বরাহনগর মঠে আন হয় এবং মঠে নিত্যপৃজার 
স্ত্রপাত হয়। পুঁজ! সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন সেবা নিষ্ঠার ঘনীভূত 
বিগ্রহ শশী। 

সেই সময়কার মধুর স্থৃতি চয়ন করিয়। লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, প্বরাহনগর 
মঠে শশীভাই এমনি আরতি করতো কি বলবো? ঠাকুর ঘরটা তখন গমগম 
করতো । শণীভাই মুখে, “জয় গুরুদেব! জয় শুরুধেব!” বলতো, আর 
কাললীভাই একটা স্তোত্র পাঠ করতে11.-.-""হামার্দের আর কৃছু ছিলো না. .'হর্বখৎ 


৯৪ ব্রহ্গানন্দচরিত 


শশীভায়ের চিন্তা ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমন ভাবে চলবে, কি কি দেওয়া 
হবে, আর কখন্‌ কোনট! দেওয়া হবে। তার পুজার সব কাজ সে নিজে হাতে 
করতো 1” 

বরাহনগর মঠে ত্াগী যুবকবুন্দ বিবেকবৈরাগ্যের হোমাগ্রি চয়ন করিয়! 
শ্রীরামকুষ্ধ্যানে ভজনকীর্তনে মাতিয়! উঠিলেন | সুরু হইল ছুশ্চর তপস্তার এক 
স্মরণীয় অধ্যার, দিবারাত্রের হিসাব লইয়া কালের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। 
মঠচারিগণ একাহারে, "অর্ধাহারে, কখনও বা! অনাহারে কাটাইয়াছেন, কণনও 
শুধু ভাত, মুন ভাত বা! তেলাকুচাপাতার ব্যান্নন সহযোগে ভাত খাইয়াছেন ; কিন্ত 
নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়াছে ভজন-কীর্ভন, পুজা-পাঠ, বিচার-জপধ্যান। সেই 
সময়ের মঠজীবন বর্ণনা করিরা স্বামী বিবেকানন্দ বলিরাছিলেন, “খরচপত্রের 
অনটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম । শন্নাকে কিন্তু 
কিছুতেই এ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না । শশীকে আমাদের মঠে ০6701] 
88০:০ (কেন্দ্রস্বরূপ ) বলে জানবি। এক একদিন মঠে এমন অভাব ভরেছে 
যে, কিছুই নেই। ভিক্ষে ক'রে চাল আন হ'ল তো স্থন নেই। এক একদিন 
শুধু সন ভাত চলেছে তবু কারও ভ্রক্ষেপ নেই, জপধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা 
তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাত! সেদ্ধ, নুন-ভাত--এই মাসাবধি চলেছে | 
আহা, সে সব কি দিনই গেছে। সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত-_ 
মানুষের কথা কি!1”১ সেই সময়কার স্মৃতি চরন করির! স্বার্মী অভেদানন্দ 
লিখিয়াছেন, “অবশ্ঠ খাওরাপরার তখন অত্যন্ত কট ছিল। তারকদাদা, আমি, 
লাটু, গোপাঁলদাঁদ প্রহৃতি সকলে ভিক্ষার বাহির হইর! সামান্তভাবে যে চাউল 
প্রভৃতি পাইতাম তাহাই পাল! করিয়া রান্ন। করিরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম । কোন 
কোন দিন শাক্‌ সক্জী কোনরূপ না পাই তেলাকুচার পাতা৷ আনিয়া সিদ্ধ করিতাম 
ও তাহা দির! ভাত খাইতাম। অবশ্ত আহার আমাদের একবেলাই জুটিত। 
সকলের পরণে কাপড় ছিল নাঁ। একখাঁনি কাপড় ছি'ড়িয়্া কৌগীন করিয়া 
আমরা তাহাই পরিতাম এবং আর একথানি মাত্র কাপড় আমর! রাখিয়। দিতাম, 
কেহ কোথা'ও গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেই সব ঢঃখ-কষ্টের দিনের 
কথা আর কি বলিব। শব এখন সেই সব দিনের কথ! মনে হইলে মন আনন্দে 


১ বাণী ও রচনা, ১ম সং? ১৩৬৯ 7 ৯1২৩৯। 


দিব্য উত্তরাধিকার ৯৫ 


ভরিয়া ওঠে !”৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দও উত্তর কালে কৌতুক করিয়া বলিতেন, “যখন 
খাবার শক্তি ছিল, তখন তেলাকুচে' সেদ্ধ ভাত জোটাই মুসকিল হোত, এখন 
খাবার সামর্থ্য নেই, উপাদেয় আহার জুটছে।” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগবৈরাগোর মূর্ত প্রতীক। শ্রীমাতাঠাকুরাণী 
বলিতেন, “তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তার ত্যাগই হল বিশেষত্ব । ওরকম 
স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখন কেউ দেখেছে ?”২ ত্যাগীরাজের শিম্ণগণের 
জীবনও তাগের মহিমার সমুজ্জল । অশন-বসনে ছিল কৃচ্ছুত।, কিন্ত মঠ বাঁসীদের 
হূদয়কুঞ্জে অন্ুরণিত হইত ত্যাগ বৈরাগোর মধুর ন্ুরধার।৩ ভক্তমণ্লীর 
সুপরিচিত মাস্টারমশাই মাঁঝে মাঝে মঠে আসিয়া তাাগী গুরুভরাতাদের সঙ্গ 
করিতেন। ১৮৮৭ খুষ্টাব্ধের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর এক বিবরণী তিনি লিখিয়াছেন। 
উহা৷ হইতে মঠ জীবনের অন্তরঙ্গ ভাবটি বুঝিতে পারা যায়। 

নরেন্দ, রাখাল প্রভৃতি সকল মঠবাঁপী শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছেন । 
মাস্টারমশাই “দানাদের ঘরে” প্রবেশ করিলে নরেন্দ্র রচিত গান “ভাখৈয়া তাঁখৈর। 
নাচে ভোল।” গাহিয়া! তারকনাথ তাহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। উপস্থিত 
রাখাল গানে যোগ দিলেন-স্ুরের তালে তালে তাহারা শিবনৃত্য 
করিতে লাগিলেন । 

রাত্রিকালে মঠপ্রাঙ্ঈণে বিমূলে পূজার আয়োজন হইরাছে । গৈরিক বন্ত্রধারী 
কৌমার বৈরাগ্যবান ভক্তগণ ধুনি জালিরা বসিয়াছেন। পুজার ভাবগল্ভীর মনত 
ভজন, শান্ত্রপাঠ, বিচার সবকিছু মিলির পুজাপ্রাঙ্গণ কাশীতীর্থে পরিণত হইল 
চারপ্রহরে চারপুজ সুসম্পন্ন হইল ; প্রতি প্রহরে পুজান্তে ভক্তবুন্দ সঙ্গীত সহযোগে 
বিন্বমূলের চতুর্দিকে নৃত্য করিতে থাকেন, কখনও বা তাহাদের জলদগন্তীর 
“শিবপুর” হস্কার ধ্বনি আনন্দবার্ত| চতুষ্পার্থ্বে ছড়াইতে থাকিল। অরুণোদয়ের 


১ স্বামী অভেদাননের “আমীর জীবনকথা” পৃঃ ১৩৭ | 

২ “ণশ্রীমা সারদাদেবী” পৃঃ ৫৮৫। 

৩ অনস্ত তেজবীর্ধে বলীয়ান শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের সন্বদ্ধে স্বামী বিনেকানন্দের একটি 
অভিমত খুবই লক্ষণীয়। তিনি তাহার এক পাশ্চাত্যদেশীয়। শিষ্কাকে বলিয়াছিলেন, 
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৯৩ বঙ্গানন্দচরিত 


সংগে পুজা সমাপ্ত হইল । ভক্তগণ ব্রাঙ্গমুহুর্তে গঙ্গান্নান করিয় ঠাকুরঘরে প্রণাম 
করিলেন। অতঃপর প্রসাদ ধারণের জন্ত সকলে দাঁনাদের ঘরে মিলিত হুইলেন। 
প্রসাদ ধারণের সময় আনন্দ রঙ্গরসের ফোয়ার। ছুটিল। মাস্টার-মশাই আনন্দের 
হাট হইতে আনন্দ কণিকা সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। 

তখনও পিতা আনন্দমমোহন রাখালের আশ' ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
শঙ্করাচার্য “মোহমুদগর+-এ কুহকিনী আশা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “তদপি ন মুর্চ- 
ত্যাশাভাগ্ুম্‌।” পুত্রকে দেখিবার জন্ত প্রায়ই তিনি বরাহনগর মঠে আসিতেন। 
এইরূপে মিথ্যা আশার মোহে তাঁহার আসা যাওয়ার কষ্ট দেখিয়! রাখাল একদিন 
নম্র ধীরক্ে পিতাকে বলিলেন, “কেন আপনারা কষ্ট করিয়া আসেন? আমি 
এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান 
আর আমি আপনাদের ভুলে যাঁই।” পুত্রের মুখে এই নির্মম কথ! শুনিয়া! তাহাঁর 
আশার বৃক্ষমূল ছিন্ন হইল। গভীর হতাঁশা লইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। এদিকে সাধকের চিত্তপট হইতে ধনজন পরিবারের স্থৃতি পরিত্যক্ত 
জীর্ণপত্রের স্তায় ঝরিয়া পড়িল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে, নরেন্্নাথের উৎসাহে ত্যাগী যুবকবুন্দ বরাহনগর 
মঠে একত্র মিলিত হইয়াছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী সাধন- 
ভজন লইয়া মাতিয়! উঠিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, “আমাদের 
সকলেরই মনে ছিল যে, মহাসমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীপ্রীঠাকুর নক্বেন্দ্রনাথকে 
কাছে" ডাকিয়া বলিয়াছিলেন £ “তুই ছেলেদের একত্রে রাখিন্‌ ও গ্যাথাশোনা 
করিন্।' আমর! শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ ম্মরণ করাইর! নরেন্ত্রনাথকেই 
সকলের প্রধান করির! তাহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে 
ধ্যান-ধারণা, পুজা-পাঠ, কীর্তনাদ্দি করিয় দ্রিন অতিবাহিত করিতাম। প্রব্কৃত- 
পক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভব্বস। ও সুখ-সাত্বনার 
স্থল ।”১ ত্যাগী সন্তানমগ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন নরেন্ত্রনাথ। কিন্তু নরেন্্রনাথকে 
পৈতৃক বাড়ী সংক্রান্ত এক মামলার জন্য প্রায়ই কলিকাতাপ় যাইতে হইত। 
রাখালের উপর মঠের আভ্যন্তরীণ বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব অপিত ছিল। সকল 
বিষয়ে তাহাকে লক্ষ্য রাঁথিতে হইত | সময় সময় বিচিত্র সমস্যা দেখা দিত। 


১ আমার জীবমকথ।, পৃঃ ১৩৭ । 


দিব্য উত্তরাধিকার ৯৭ 


কথামৃতকারের লিপিবদ্ধ একটি ঘটন| বিবৃত কর! বাইতে পারে । একদিন নরেন্দ্রনাথ 
কলিকাতা! হইতে মঠে আসিয়। শুনিলেন বে, গুরুভ্রাতা সারদাপ্রসন্ন নিরুদ্দেশ 
হইয়াছেন । প্রথমেই স্বামীজীর মনে হইল, “রাজা কেন তাহাকে ধাইতে দিয়াছেন? 
ঘেন রাখালের সহিত পরামর্শ করিয়াই পলাতক নিরুদ্দেশ হইয়াছেন । রাখালের 
সহিত কথা৷ বলিয়! তিনি জানিতে পারিলেন যে, তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণার 
সারদাপ্রসন্ন কলিকাতা তাগ করিয়া কোথাও চলিয়। গিয়াছেন। নরেন্দ্র ও 
রাখাল তাহার জন্য চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকুদিষ্ট বাকি 
পরদিন ফিরিয়া আসিলেন, মঠবাসিগণ নিশ্চিন্ত হইলেন । 

মঠবাসীদের ত্যাগবৈরাগ্য, পূজা-পাঁঠ, শ্রবণ-কীর্তন সব কিছুর মর্ণমূলে ছিলেন 


পরমপ্রেমস্বরূপ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । মঠজীবনের মূলস্ুরটি প্রকাশ করা যার একটি 
শান্ত্রবাণী দিয়ে । 


মৎ্কর্ণ মম সম্বন্ধো মন্নাম মম চিন্তনম্‌ । 

মৎকথা মদনুধ্যানং মদাঁবেশে। মদর্চনা ॥১ 
ঠাকুরকে কেন্দ্র করিরা মঠজীবন বে থাথুনী দুভাবে গড়িয়! তুলিতেছিল ; সেই 
গাথুনীর মপল্ল! ছিল পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চের প্রতি 
একান্ত অনুরাগ ও প্রেমভক্তি। একজন মঠবাঁসী স্থথম্থৃতি চয়ন করিয়াছেন, 
“হামেশ! ঠাকুরের ভালবাসা নিয়ে কথ। উঠতো । কেউ বলতো-ঠাকুর হামার বেশী 
ভালবাসেন” ; আর একজন অমনি বলতো|_“নাঁ, হামার বেশী 1 এই রকম করতে 
করতে শেষে তক্রার হোতে থাকতো । ঠাকুর সকলকে এমনি ভালবাসতেন যে, 
সবাই মনে করতো! তাঁকেই বুঝি তিনি সবচেরে বেশী ভালবাসেন ৮২ প্রেমের 
পরশমণির স্পর্শে মঠবাসীদের সকলেরই অন্তর সোনা হইরা গির়াছিল। প্রেম 
ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি সেখানে স্থান পাইত না । মঠের গোষ্ঠীজীবন অধিকতর 
মাধূর্যময় হইয়! উঠিয়াছিল ছুঃখকষ্টের পরীক্ষার মধ্য দিয় । শ্রীশ্রীম। সেইসময়কার 
একটি ঘটনার কথ। বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরকে ছেলের! সব বীড়ে (পরীক্ষা ক'রে ) 
নিয়ে তবে ছেড়েছে । বরানগর মঠে যখন ওর! ছিল,.....একদিন সকলে বলাবলি 
করলে, আচ্ছা আমরা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে ছুড়ে এলুম, দেখি তার নাম 


১ বৃহ্নীল তন্ত্র, ৫ম পটল, শ্লোক ২০৯। 
২ শ্রীশ্রীলাট মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৮২-৮৩। 


নি ্্মানন্দচরিত 


নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কি না। স্থরেশবাবু এলে কিছু বল হবে 
না । ভিক্ষেটিক্ষেও কেউ করতে বাঁব না1 এই বলে সব চাদর মুড়ি দিয়ে ধান 
লাগিয়ে দ্রিলে। সারাদিন গেল-_রাতও অনেক হয়েছে, এমন সময় শোনে 
দরজায় কে ঘা মারছে । নরেন আগে উঠেছে, বলছে-_-দেখ. তো! দরজা খুলে, 
কে? আগে দেখ, তার হাতে কিছ আছে কি না।” আহা! খুলেই দেগে 
লালাবাবুর মন্দির থেকে ভাল ভাল সব খাবার নিয়ে একজন লোক এসেডে। 
দেখে তো সব মহা! খুশী- ঠাকুরের দয়! টের পেলে । তখনি উঠে ঠাকুরকে ভোগরাঁগ 
দিয়ে সেই রাতে সকলে প্রসাদ পেলে ।”১ মঠের ছোট-খাট কারিক পরিশ্রমের 
কাজ, যেমন বাসনমাজা, ঘর ঝাড় দেওয়। ইত্যাদি গুরুভ্রাতারা সাধারণতঃ 
রাখালকে করিতে দিতেন নী। লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, “একদিন রাখাল- 
ভাইকে কে যেন একজন কি একট! কাঁজ করতে বলেছিলো ; তাতে লোরেনভাই 
হুকুম দিয়ে দ্রিলো,--রাখালভাইকে কেউ কোন কাজ করতে বলবে না” সেই 
হুকুম হামার্দের সকলে মেনে চল্তো।”২ অন্ত প্রসঙ্গে লাটু মহারাজ বলিরািলেন, 
“রাখালকে রাজা হতে হবে কি না, তাই রাখালকে দিয়ে তিনি (ঠাকুর ) কোন 
ছোট কাজ করাতেন না 1৮৩ অবশ্য রাখাল নিজেই অগ্রণী হইয়। অপরের কাজে 
সাহাব্য করিতেন ।৪ একের কাঁজ অপরে করিয়। দির! আনন্দ অনুভব করা, 
ইহাই ছিল মঠের রীতি । রাখালের প্রধান কাজ ছিল, মঠের ব্যবস্থাপনার 
তদারক করা এবং নরেন্দ্রকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা । 

মঠের জপধ্যান পুজাপাঠ কাজকর্মের মধ্যেও রাখালরাজের অন্তঃকরণে সনক্ষণ 
অন্তরণিত হইতে থাকে, “অন্তের 'আছয়ে অনেক জনা, আমার কেবল তুমি ৮” 
করুণাঘন শ্রীগুরুর দিব্যোজ্জল মুত্তি হুদপদ্মে উদ্ভাসিত হইয়! মন সার়র উদ্দেল 


১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, ১০০-০১। 

২ শ্রীপ্রীলাট্ু মহারাজের স্মৃতিকথ!--পৃঃ ২৮২ । 

৩ এ এ পৃ ১০৫ 

৪ শ্রীন্রীম! বলিয়াছিলেন, “আহা! নরেন বাবুরাম ওর! সব কত কষ্ট ক'রে গেছে। 
এখন তোমাদের মহারাজ--সেই রাখালকেও আমার কতদিন ভাতের হাণ্ড। মাজতে হয়েছে 1” 
'শ্রীপ্রীমায়ের কথা । ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃঠ। 

“মঠে প্রবেশ করিয়াই গৌরীম! দেখিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি লোহার কড়। 
মাজিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন ।--এই সেই রাখাল, ঠাকুর 
ধাহাকে কত কোলেকীধে করিয়া রাখিতেন,".*"*তাহাকে সরাইয়া গৌরীমা নিজেই বাঁসন 
মাজিতে বসিয়! গেলেন” গোৌরীমা-পৃঃ ১২৮। 


দিব্য উত্তরাধিকার ৯৯ 


করিয়৷ তুলিত। তিনি নীরবে নিভৃতে প্রাণের আকুতি নিবেদন করেন । পরম- 
দৃম্িতকে নিবিড়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্ত তিনি কখনও ভাবেন পঞ্চতপ1১ 
করিবেন বলির, কখনও ইচ্ছ। হয় শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি নর্সদাঁতটে তপম্চর্য! 
করিবেন । নিজ বিপিনে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছ! হইত। আবার নরেন্প্রমুখ 
গুরুত্রাতাদ্দের অকৃত্রিম প্রেম ও বৈরাগ্যরঞ্জিত জীবনও তাহাকে আকৃষ্ট করি! 
রাখিত। প্রাণের মধ্যে আকুলিবিকুলি, তবুও ধৈর্যধারণপুর্বক অপর গুরুভ্রাতাদের 
উতলা মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। শ্রম” উপস্থিত করিয়াছেন অতি 
মনোরম একটি আলেখ্য । বরাহনগর মঠে কালীতপস্বীর ঘরে বসিয়া! রাখাল 
প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন ।২ 

“রাখাল প্রেসন্নের প্রতি) কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাঁস? এখানে সাধুসঙ্গ | 
এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ । এ ছেড়ে কোথায় যাবি? 

প্রসন্ন কলিকাতায় বাঁপ মা রয়েছে । ভয় হর, পাছে তাঁদের ভালবাসা 
আমাকে টেনে নেয়; তাই দূরে পালাতে চাই। 

রাখাল--গুরুমহারাঁজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে ? 
আমর! তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাস । কেন তিনি আমাদের দেহ মন 
আস্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন। আমর! তার কি করেছি? 

মাষ্টার (স্বগতঃ)--আহাঁ, রাখাল ঠিক বলেছেন ! তাই তাঁকে ধলে অহেতুক 
রুপাসিন্ধু। 

প্রসন্ন__ তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না? 

রাখাল-_মনে খেয়াল হয় যে নর্মদ্বাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি । এক একবার 
'ভাঁবি, এ সব জারগার কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি । খেয়াল 
ভয়, তিনদিন পঞ্চতপা করি । তবে সংসারীর বাগানে যেতে আমার মন হয় না।৮ 

সেইসমর রাখালচন্দ্ের একটি চিত্র পাই জনৈক প্রতাক্ষদর্শীর বিবরণীতে । 
তিনি লিখিয়াছিলেন, “রাখালমহারাজের ভাব তখন নিতান্ত নিরাশ্রর বালকের 
মত--....নিজের ইচ্ছ৷ বা শক্তি যেন কিছুই নাই। বাহিরের একটা কি মহাঁশক্তি 


১ শ্রীন্রীম! ১৮৯৩ শ্রীঃ নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে “পঞ্চতপা” অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ইহার 
পূর্বেই তিনি ১৫৪১৮৮৯ তারিখে একটি চিঠিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে রাখাল লিখিয় 
জানান 'পঞ্চতপা” কিরূপে করিতে হয় । 


২ কথাম্বত। দ্বিতীয় ভাগ। পরিশিষট--১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫৬-৫৭| 


১৩০ ব্রহ্গানন্মচরিত 


ব। অন্ত কোন পদার্থ ষেন তাহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে |... জগৎ 
সংসারের সমস্ত সন্বন্ধ পরিত্যাগ করির। যেন কোন স্থলে স্থির হইয়। বসিয়া থাঁকিতেন 
এবং কেহ কোন কথ! কহিলে ব1 ডাকাডাকি করিলে তিনি ষেন অন্ত জগৎ হইতে 
নামিয়। আসিয়। জগৎটা দেখিতেন ও উপস্থিত মত ছুই একটি কথা কহিয়া অতি 
দীন হীনের স্তায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন ।”১ “বরাহনগরের মঠের বাইরের 
ছোট ঘরে তিনি একাকী দরজার দিকে মুখ করিয়া একটা পটপটা চাটাইরে বসিয়া 
স্থির হইয়া জপ করিতেন 1...**নিশ্চল জীবন্ত বিগ্রহের স্তার তিনি এক মনে ' জপ 
করিতেন ।। এইটি যেন তীহার ধাতস্থ অবস্থা ছিল। বলরামবাবুর বাড়িতে যখন 
থাঁকিতেন তখন বড় ঘরটির মেঝেতে বসিরা তিনি এক মনে জপ করিতেন এবৎ জপ 
করিতে করিতে বিভোর হইর। বাইতেন | মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি একেবারে অন্ত 
রকম হইয়া যাইত ।......সকলেই বলাবলি করিতেন, দেখছ রাখাল কি একমনে 
জপ করে! জমিদারের ছেলে বাঁড়ি ঘরদোর ত্যাগ করেছে, একমনে কিরূপ 
জপ কচ্ছে দেখছ? জপটাকে যেন আকড়ে ধরে পড়ে আছে 1৮২ 

১৮৮৭ খুষ্টাঝের জানুরারী মাঁসের তৃতীয় সপ্তাহে (১২৯৩ সালের মাঘমাঁসের 
গোড়ার দিকে ) এক শুভদিনে নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাষ, শশী, শরৎ, বুড়ে। গোপাল, 
কাঁলী, নিরঞ্জন, সারদা, হরি এই কয়জন গুরুভ্রাতা বরাহনগর মঠে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকার সম্মথে বিরজাহোম প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানপুবক বৈদিক 
সন্ন্যাস ও তদনুবায়ী নূতন নাম গ্রহণ করেন। তারকনাথ, লাটু, যোগীন, গঞ্গাধর, 
সুবোধ, হরিপ্রসন্ন-_ ইহারা পরে বিভিন্ন সময়ে বিরজাহোম সম্পাদনপুর্বক সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন! নরেন্নাথের নাম হয় স্বামী বিবিদিষানন্দ।৩ রাখালচন্দ্রের নাম 


১ মহেন্্রনাথ দত £ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, তৃতীয় 
খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৮ | 

২ ্ঁ এ পৃ ১২৭। 

৩ সন্ন্যাসের পর নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে তিনটি নাম ব্যবহার :করেন-_বিবিদিষানন্দ, 
সচ্চিদানন্দ ও বিবেকানন্দ । এখন পর্বস্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে অনুমান হয়, তিনি সন্ন্যাসের 
সময় স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অপবাপর গুরুজ্রাতাদের নাম যথাক্রমে 


বাবুরাম_ স্বামী প্রেমানন্দ। সারদা- স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ। 
শশী- স্বামী রামকৃষানন্দ। তারক-স্বামী শিবানন্দ । 
শরৎ-_স্বামী সারদানন । লাটু-স্বামী অদ্ভুতাননা । 
নিরঞন-স্বামী নিরঞজনাননা । যোগীন-স্বামী যোগানন্দ | 


কালী--ম্বামী অভেদানন্দ। গঙ্জগাধর--স্বামী অখগ্ডানন্ন | 


দিব্য উত্তরাধিকার ১০১ 


হর স্বামী বক্ষানন্দ। নরেন্দ্র প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা অনেকে তাহাকে আদরপুবক 
“রাজা? সম্বোধন করিতেন । পরবর্তীকালে অপরাপর সকলের মধ্যে তিনি “মহারাজ 
আখ্যায় পুজিত ও সম্বর্ধিত হইয়াছেন । তাহার অন্তঃকরণে প্রবহমান ছিল 
বৈরাগ্যের ফন্তুধার।। এক্ষণে বহিরসন্নযাস গ্রহণে তাহা অপুর্ব শ্রী ধারণ করিল। 
তাহার তদানীন্তন মনের ভাব স্থন্দরভাবে ব্যক্ত কর। যাঁর আচার্য শংকরের নিম্ন- 
লিখিত শ্লোকটির সাহায্যে 
বেদান্তবাকোষু বদ রমন্তো॥ ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমস্তঃ 
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবস্তঃ খনু ভাগাবন্তঃ ॥ 

তাহার মনে হইল, ব্রাহনগরের কঠোর জীবনও তপশ্চর্যার পক্ষে বথেষ্ট নয় ; মঠ- 
জীবন, গুরুভ্রাতাদের প্রেমবন্ধনও “সন্নাসী নগরীর” স্তায় ভের বোধ হইল। বিবিক্ত 
সেবীর জীবনযাপনের জন্য তাহার মন ব্যাকুল। সেইসময়কার তাঁহার বৈরাগ্য- 
প্রবণ মনের একটি ছবি তুলিয়। ধরিয়াছেন "শ্রীম”২-_ 

“রাখাল ও মাষ্টার কালীতপস্বীর ঘরের পূবদিকের বারান্দায় বেড়াইতেছেন । 
ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন । 

রাখাল (ব্যস্ত হইয়া )-_মাষ্টারমশায়, আসুন, সকলে সাধন করি। তাই ত 
আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম ন।। ঘদ্দি কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলে না, তবে আর 
কেন। তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম ন1 বলে কি শ্তামের সঙ্গে ঘর করতেই 
হবে ; আর ছেলেপুলের বাপ হতেই হবে! আহা! নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা 
বলে। আপনি বরং জিজ্ঞাস করবেন। 

মাষ্টার__তা' ঠিক কথাঁ। রাখাল বাবু, তোমারও দেণৃছি মনট। খুব ব্যাকুল 
হয়েছে । 

রাখাল-_মাষ্টারমশার, কি বলবো? দুপুর বেলায় নর্মদার বাবার জন্য প্রাণ 
ব্যাকুল হ'রেছিল ! মাষ্টারমশায়, সাধন করুন, তা৷ না হলে কিছু হচ্ছে না; 
দেখুন না, শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই পলায়ন! ব্যাসদেব দীড়াতে 
বললেন, তা দাড়ায় না! 

হরি স্বামী তুরীয়ানন্দ। সববোধ-স্বামী সুবোধানন্দ। 

বুড়ো গোপাল--স্বামী অদ্বৈতানন্দ। 

হ্রিপ্রসন্ন ১৮৯৯ খবৃঃ ৯ই মে তারিখে শ্রীগ্রীঠাকুরের পটের সম্মুথে বিরজাহোমপূর্বক 


আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্গ্যাস গ্রহণ করেন, তীহার নাম হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। 
২ কথাম্বত। দ্বিতীয় ভাগ । পরিশিষ্ট । প্রথম পরিচ্ছেদ । পৃঃ ২৫৪-৫৫। 


১০২ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


মাষ্টীর-যোগোপনিষদের কথা! । মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন । 
হা, ব্যাস আর শুকদেবের বেশ কথাবার্তা আছে। ব্যাস সংসারে থেকে ধর্ম করতে 
বলেছেন। শুকদেব বল্ছেন, হরিপাদপদ্মই সার । আর সংসারীদের বিবাহ করে 
মেরেমানুষের সঙ্গে বাস, এতে দ্বণ। প্রকাশ করেছেন । 

রাখাল-_অনেকে মনে করে, মেয়েমান্ুষ না দেখলেই হলে? | মেরেমানুষ 
দেখে ঘাড় নীচু করলে কি হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বললে, “যতক্ষণ আমার 
কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক ; ৩! না হলে স্ত্রী-প্ুরুষ ভেদ বোধ থাকে ন11, 

মা্টার__ ঠিক কথা । ছেলেদের ছেলেমেরে বোধ নাই। 

রাখাল_-শাই বলছি, আমাদের সাধন চাই। মায়াতীত ন। হলে কেমন 
করে জ্ঞান হবে ।” 

তিনি নরেন্্রনাথকে ৪ বলেন মনের গোপনকথা-এখানে থেকে তো কিছুই 
হ'ল না! তিনি যা বলেছিলেন-_-ভগবানদর্শন ; কৈ হল? নরেন্দ্রনাথ কি 
আর বলিবেন, তাহার মনে ও ব্যাকুলতার ঝড় বহিতেছে, নিজনে বিপিনে তপস্। 
করিবার জন্য তাশ্ার মন ব্যাকুল। গুরুভ্রাতাদের কেহ কেহ তপস্ার উদ্দেন্তে 
নিষ্ান্ত হইলেন । কিন্ত ঠাকুরের আদরের রাখালরাজ অজ্ঞাত স্থানে ভিক্ষাটনে 
অনশনে কষ্ট পাইবেন, ইহা নরেন্্রনাথ ব! অন্ান্ত গুরুত্রাতারা পছন্দ করিতেন না। 
অনগ্তোপায় হইর| রাখাল সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

১৮৮৮ খৃষ্টানদের শেষভাগে ভক্ত বলরামবাবুর ব্যবস্থাপনায় শ্রীমাতাঠাকুরাণী 
পুরীধামে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । তাহার সহিত ব্রহ্গানন্দ যাইতে চাচিলে 
কেহ আর অপত্তি তুলিলেন ন1। নভেম্বর মাসে শ্রী-মা, যোগেন-মা, লক্ষীদেবী, 
যোগানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ৬পুরীর উদ্দেম্তে যাত্র। করিলেন । বাইবার ব্যবস্থা ছিল 
কলিকাতা! হইতে টাদবালি পর্যন্ত বড়জাহাজে, সেখান হইতে কটক ক্যানেল 
স্টামারে, এবং অবশিষ্ট পথ গরুর গাড়ীতে ।১ তাহারা ভোরবেলা ৬পুরী পৌছাইয়' 


১ তদানীস্তনকালের দুর্গম এপুরীযাত্রার যে চিত্র স্বামী সারদানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা 
প্রসঙ্গে' চিত্রিত করিয়াছেন তাহ] প্রণিধানযোগ্য । 

“সে সময়ে নানা! দিগদেশ হঈতে জেরুজালেম দর্শনে আগত যাত্রিদিগের অবস্থা 
অনেকটা, রেল হইবার পুরে পদব্রজে ওপুরী প্রভৃতি তীর্ঘদর্শনে অগ্রসর যাত্রিদিগের মতই 
ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কুপ-তড়াগাঁদি-শোভিত একই প্রকার দীর্ঘপথ, সেই মধ্যে মধ্যে 
বিশ্রাম-স্থান চটি বা সরাই-_ধর্মশালারও অভাব ছিল না, শুনা যায়ঃ দেই তীর্থযাত্রীর সহচর 
পাও: ঃ সেই চাল, ডাল, আট! প্রন্ৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্বাদি দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান-_মুদির, 


দ্বিব্য উত্তরাধিকার ১০৩ 


ধূলিপায়ে শ্রীমন্দির দর্শন করিলেন এবং বলরামবাবুদের ক্ষেত্রবাসীর মঠে আশ্রর 
লইলেন। কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে আসিলেন কঠোরী তুরীয়ানন্দ । নিজেদের 
ভাবে থাকিয়! সাধন ভজনের উদ্দেশ্তে তিনি ও ব্ক্ষানন্দ “এমার মঠে ঠাই 
লইলেন। মাধুকরীই ছিল একমাত্র অবলম্বন তাহার। ছইজন কঠোর তপস্তা আরন্ত 
করিলেন। স্নেহের রাখাল আহার বিহারে অত্যধিক কৃগ্ছু করিতেছে শুনির। 
শ্রীমাতাঠাকুরাণী বান্ত হইতেন। তাহার সন্তোষ বিধানের জন্য ভক্ত বলরামবাবু 
কখনও কখনও রাখালকে ভোজন করাইতেন। এইরূপ পরিবেশে ইচ্ছান্ুরূপ 
আহার বিহার সাধনভজন কর! অস্তবিধাজনক বুঝিতে পারির়া ব্রহ্মানন্দ ছুইমাস 
পবে বরাহনগর মঠে ফিরির! আপসিলেন। বরাহনগর মঠে বা! বলরামভবনে নিজের 
ভাবে জপ ধ্যান করিয়া তিনি দিন বাঁপন করিতেছিলেন । মধ্যে একবার কয়েক- 
দিনের জন্ত কলিকাতার বাহিরে যান। ১৮৯৭ খুষ্টাব্বের ৪ঠ। ফেব্রুয়ারী শ্রীমাত। 
ঠাকুরাণী, গোলাপ-ম।, নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, বাবুরাম, সারদা, লাটু, তুলসী 
( নির্মলানন্দ ), শরৎ ও মাষ্টার মশাই একত্রে আটপুর গমন করেন ও মাতঙ্গিনী 
দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে সাতদিন অবস্থান করির তাহারা 
তাবকেশ্বরে বান এবং সেস্থান হইতে কামারপুকুরে গমন করেন। তারকেশ্বরে 
নরেন্্নাথ অকনম্মাৎ জর ৪ ভেববমিতে আক্রান্ত হইলে বাবুরাম তাঁহাকে লইয়! 
আঁটপুরে ফিরি আসিলেন।১ আর সকলে ঠাকুরের জন্ম ও বাল্যলীলাতূমি 
সন্দশন করিরা শ্রীমায়ের সহিত জররামবাটা গমন করিলেন । শ্ত্রীমায়ের আদর- 
যে কাটাইয়! ঝরন্জানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি কলিকাতাঁর ফিরিয়। 


দোকান সেই ধুল1; সেই ধর্মভাব বিশম্মরণকারী নিদ্রালস্তের বৈরী, যাত্রিদিগের পরমবন্ধু 
মশককুল ঃ সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দম্যু-তক্করাদি হইতে পরস্পরের সাহায্য- 
লাভ করিতে পারিবে বলিয়া! দলবদ্ধ হইয়া গমন, এবং পরিশেষে সেই, যাত্রিদিগের একাস্ত 
ঈশ্বন নির্ভরতা ও ভগবস্তক্তি ।” 


১ “আমার জীবন কথা” স্বামীজীর পত্রাবলী ও স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরী হইতে গৃহীত। 
অনুমান হয় এইবারেই কামারপুকুর হইতে ফিরিবার পথে, ব্রহ্মানন্দ আরামবাগ ও বর্ধমানের 
পথে আসেন। সঙ্গে ছিলেন ব্রিগুণাতীতানন্দ ও অপর একজন গুরুভ্রাতা। বর্ধমানে আসিয়। 
ক্ষুধায় এ তিনজন একটি হোটেলে ঢ্ুকিলেন। ছয়আন1 দরে পেট ভরিয়! খাইবার ব্যবস্থা । 
তিনজন খাইতে বসিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে রান্না ভাত শেষ হইল। কিন্ত তাহাদের 
বিশেষত; স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের পেট ভরে নাই। তাহার! অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
আবার ভাত রান্না হইল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আবার ভাত ফুরাইল। কিন্ত এইবার 
তাহার] তৃপ্ত হইলেন । তাহার? যখন পয়স| দিতে গেলেন হোটেল মালিক হাতজোড় করিয়। 
বলিলেন, “মাপ করবেন, দয়া করে আর আমার হোটেলে অ!।সবেন না ।” 


১০৪ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


আসিলো্।১ পুণ্যভূমি কামারপুকুর ও জয়রামবাটা দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দের মনে 
ঠাকুরের চিন্তা প্রবল হইল । তিনি অন্তমু্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি সকল বিষর 
হইতে মন গুটাইয়া আনিয়া ভগবৎচিন্তায় বুণ্দ হইয়া থাকিতেন। এইভাবে প্রার 
একবংসর অতিবাহিত হইল । এইসময়ে তাঁহার অমক্তমনের একটু পরিচয় পাও 
যায় স্বামী নিরগ্রনানন্দের ১০।১১।৮৯ তারিখের একটি পত্র হইতে । স্বামী 
নিরঞ্জনানন্দ বৈষ্ঠনাথধাম হইতে লিখিলেন২__“ভাই রাজ! তোমাকে আবার পত্র 
লিখিতে হইল | উত্তরত পাইব না! স্থির, তবে বলরামবাবুর গীড়া শুনিয়া ভারিত 
আছি। তিনি কেমন আছেন পত্রপাঠ কাহার দ্বারা লিখিয়া দিলে বড়ই সুখী 
হইব।” স্বামী ত্রহ্মানন্দের নিজের শরীর ভাল বাইতেছিল না, তিনি বশ 
কিছুকাল ধরি! জ্বরে ভুগিতেছিলেন। বাহ! হউক, তিনি নিরঞ্জন নন্দকে পত্রোন্তরে 
এইবার সকল সংবাদ জানাইলেন। গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ প্রিয় “রাজাকে 
বৈচ্যনাথধামে বায়ু পরিবর্তনে যাইতে সাদরে আহ্বান জানাইলেন। স্বাস্থ্যের 
জন্য কোন স্থান পরিবর্তন অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে কোন নিজনস্ানে গিয়া তপ্ত 
করিবার জন্য তিনি সেসময়ে উদগ্রীব হইরাছিলেন। গুরুভ্রাভার আহ্বানে 
সেই ইচ্ছ! আবার প্রবল হইয়া উঠিল । শ্রীমাতাঠাকুরাণী জররামবাটাতে ছিলেন। 
তিনি চিঠিতে মাতাঠাকুরাণীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী 
২১।১১৮৯ তারিখে বলরামবাবুকে বুঝাইয়া লিখিলেন, “রাখালের জ্বরভাব 
হইয়াছিল । বেশ সুস্থ হইয়াছে তো? শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে । 
গেলবার জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল। শীত বার্দে ফান্তুন মাস নাগাদ গেলে 
ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ইচ্ছ! হইয়। থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব ?” 
ব্ধানন্দ নিজেও শ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে এই মর্শে লিখিত একটি অনুমোদন- 
পত্র পাইলেন। তাহার আর কালক্ষেপ করিবার ইচ্ছ! ছিল ন1'। তিনি 
নরেন্্রনাথকে মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। এইবার আর বাধ! দির! কোন 
লাভ হইবে ন! বুঝিয়৷ নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বথাসম্ভব সাহায্য করিতে অগ্রসর 
হইলেন । ভিক্ষাটনের ক্লেশ কিছু লাঘব করিবার জন্য গুরুভ্রাতা স্ববোধানন্দকে 


১ স্বামী গভভীরানন্দের মতে নরেন্ত্রনাথ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুর গিয়াছিলেন। 
( যুগনায়ক বিবেকাননা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৩১)। 

২ উল্লেখযোগ্য যে এই চিঠির ঠিকানায় লেখা ছিল 52771 চ২811১21 2২৪) 
57 18175150165 9056 56656, 888085291, 0810946, 


দিব্য উত্তরাধিকার ১০৫ 


সঙ্গে পাঠাইলেন এবং কাশীধামে প্রমদনাদাস মিত্র মহাশয়কে পত্র লিখিয়! ইহাদের 
বথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । 

তাহাদের পর্যটনের লক্ষ্যস্থল ছিল হিমালয় পাঁদগীঠে উত্তরাখণ্ড | সেই অঞ্চলে 
স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন তপস্যা করিতেছিলেন। তাহাদের সহিত পত্রে 
যোগাযোগ করিয়! সেখানে যাইবার সংকল্পও করিয়াছিলেন । কিন্তু বৈগ্ভনাথধাম 
হইতে নিরঞ্জনানন্দের আহ্বান স্মরণ করিয়। ব্হ্মানন্দ সর্দপ্রথম বৈগ্যনাথের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করিলেন। সেই সময় ১৮৮৯ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম অংশ। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুত্রাতা সুবোধানন্দকে লইরা বৈদ্ভনাথধামে পূর্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে !ছুইদিনের জন্ত আতিথ্য গ্রহণ করেন। গুরুভ্রাত। 
নিরঞ্জনানন্দের আদর যত্র প্রীতির সম্ব্ধনাও তাহাদিগকে ধরিয়। রাখিতে পারিল 
ন।। বোধহয় তাহাদের রেলওয়ের টিকিট বরাবর কাশী পর্যন্ত ছিল বলিয়া ও তাহারা 
বেশীদিন বৈদ্যনাথে থাকিতে পারিলেন না| তীহার। অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসীতে 
উপস্থিত হইলেন। যুগযুগাত্তব্যাপী অগণিত সাধকের সেবিত তীর্ঘভূমি কাশীধাম। 
কাশীপতি বাব বিশ্বনাথের ভজন আরাধনায় তরুণ সন্নাসীদ্বর মগ্ন হইলেন। 

কয়েকদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮১২।৮৯ তারিখে বলরাম বসু মহাঁশরকে 
পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত চিঠি লিখেন। সেই চিঠি হইতে এই সময়কার কিছু খবর জান! 
বায়। তিনি লিখিলেন, “কাশীধামে পৌছাইয়া খোকাকে সেইদিন প্রমদাঁবাবুর 
নিকটে পাঠাই, এবং পরদিন তাহারই অনুরোধে আমর! উভয়েই তাহার বাড়ীতে 
ভিক্ষা করি। তাহার সহিত আলাপে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তিনি অত্যন্ত 
ভদ্রলোক । অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। অত বিদ্া এবং পশ্র্য থাকায়ও তাহার 
কিছুমাত্র অভিমান নাই। পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়, পরে 
অপর অপর কথা হয়। কাণীর বাঙ্গালী-টোলায় থাকার ইচ্ছা না গাকায় তিনি 
পিশাচ মোচনে তাঁহার বাগানে একটি উত্তম স্থান দিয়াছিলেন, এবং তথায় 
আমাদিগকে বাস করিবার জন্য বলেন। কিন্তু তাঁহার খরচ পড়িবে বলিয়া আমরা 
তাহাতে স্বীকার করি নাই। সত্রে বলিয় দিয়াছেন এবং অপর সত্রে বলিয়া 
দিবে কহিয়াছেন। ২৪ দিন তীহার বাঁটাতেই ভিক্ষা হয়। এখানে ওখানে 
একরকম করিয়! চলিয়! বায়। তাহার কহা৷ সত্রে একদিন মাত্র গিয়াছিলাম, সে 
দিবস যত্বের সহিত আহার হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বোধহর সুবিধার নহে। 
কারণ তাহাদের যে কর্মচারী সে সুস্পষ্ট বলিল যে ব্রাহ্মণের সহিত বাহার! বসিয়া 


১০৬ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


খাইবে তাহাদের সুবিধা, আমাদের স্থানাভাব, এবং বিশেষ দাতার অন্থমতি যে 
সন্ন্যাসী প্রভৃতি একদিবস মাত্র, তবে প্রমদাবাবুর অনুরোধে আমরা ছুই চার দিন 
বেণী করিতে পারি। তবে এ-সত্রে একদিন ও-সত্রে করিয়া! একপ্রকার চলিতে 
পারে। তারকেশ্বরের মহাস্তর সত্রে একদিন গিয়াছিলাম। তাহার বত্ব করিয়া 
খাওয়াইরাছিল। তাহার! বলে ১০1১৫ দিন বাদে এখানে আসিয়। ভিক্ষা করিতে 
পারেন। মহান্তর অনুমতি ব্যতীত প্রত্যহ ভিক্ষার সুবিধ! নর । ্‌ 

“আমর। প্রাতে বাগান হইতে আসির স্নানাদি করিরা পুনরায় .বাগানে যাই। 
রোজ দেড়ক্রোশ প্রায় হাটিতে হয়। প্রমদাবাবু আমাদের বাহাতে কষ্ট না হয় 
তাহার বন্দোবস্ত করির! থাকেন। তীহার বাগানটি অতি চমংকার । আমাদের 
পক্ষে বেশ নিজ্ন এবং লোকজনেরও কোন কষ্ট নাই। চাকর প্রভৃতি আসিয়া 
সর্বদ1 অনুসন্ধান নের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়। তিনিও প্রত্যহ আসিয়! 
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন । ৩বে দিন কতক হইল লেফটন্াণ্ট গভর্ণর 
ইত্যাদি আসিবে, একারণে দেখা করিতে পারেন নাই। সেই দিকেই বাস্ত। 
সকল সুবিধাই হইয়াছে ; কেবল সত্রে সুবিধা হইলে উত্তম হইত। 

“অত্যন্ত শীতের দরুণ জৃধীকেশ যাওয়ার কল্পন। ভ্রমাস ত্যাগ করা গিয়াছে । 
তবে নিকট নিকট স্থান দর্শনে সত্বর যাইব, এইরূপ ইচ্ছ। আছে। যাহা গুরুদেবের 
ইচ্ছা তাহাই হইবে ।” 

এই সময়ে স্বামী তুরীরানন্দ, অভেদানন্দ, নির্নলানন্দ, সারদানন্দ ও সান্ন্যাল 
মহাশর হিমালয় পার্পীঠে_হ্ৃধীকেশে তপস্তান্ত নিরত ছিলেন । স্বামী সারদধানন্দ 
৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় বলরামবাবুকে লিখিলেন, “আমরা পাচজনে এখানে 
বেশ আনন্দে আছি। ্রী্রীকূপার কোন বিষয়ে অভাব নাই। রাখালরাজ! 
প্রথমে বরাহনগর হইতে এবং পরে ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে কাশীধাম হইতে 
ছুইথান। পত্র লেখেন। তাহা ও কলা পাইলাম । অগ্ আপনার কথামত প্রমদ 
দাস মিত্রের ঠঠিকানায় তাহাকে একথানা পত্র লিখিলাম।” সেইপিনই স্বামী 
সারদানন্দ প্রমদা বাবুকে পত্র লিখিলেন, “কলিকাতার এক পত্রে অবগত হইলাম 
যে, আমাদের রাখাল ও সুবোধ কাথধাতে আপনার বাগানে রহিয়াছেন এবং 
ইর্ীকেশে আসিতে বড়ই উংস্কক। তাহাকে এইপত্র দেখাইবেন, এবং বলিবেন 
যে এইস্থান সম্পূর্ণ অন্ুকুল। এখানে আসিলে মাঘমাসে কল্পবাস৪ হইবে, কারণ 
সপ্ত প্রয়াগের মধ্যে এইস্থান দ্বিতীয় প্রয়াগ ।” 


দিব্য উত্তরাধিকার ১৩৭ 


অগণিত সাধকের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শিবভূমি কাশীধাম ভাবঘন ধ্যান- 
মুভিতে বিরাজমান । পঞ্চক্রোশী কাশার বোম্‌ বোম্‌ হর হর ধ্বনি সাধকের মনকে 
গভীর অন্তম্থ করিয়। তোলে । এই অনুকুল পরিবেশেও ব্রহ্জানন্দের প্রাণের 
পিপাসা তৃপ্ত হইল না। বরৎ তাহার বিরতজ্বালা' বেন আরও উদ্বেল করিয়া! তুলিল । 
ঠাকুরের পুণ্যস্থৃতি প্রাণমন অস্থির করিরা তুলিল। তিনি তাহার বহুদিনের 
আকাক্কিত নর্মপাতীরে ঘাইরা। সাধনের আসন পাঁতিবার জন্ঠ ব্যগ্র হইলেন । 
ইতিমণো নর্মদাঁতীরে বাইবাঁর একটি সুবোগ উপস্থিত হইল । জনৈক বাঙালী 
পরি শজবস্রঙ্মানন্দের প্রশান্ত আনন ও অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইরা তাহার 
অনুগহী হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । হৃধীকেশ হইতে গুরুত্রাতা সারদা- 
নন্দের সাদর আহ্বান কাণ্রাধামে পৌছাউবার পুবেই বহ্গানন্দ গুকারনাথ অভিমুখে 

বার, করিলেন । সঙ্গী হইলেন সুবোধানন্দ ও উক্ত বাঙালী পরিএরাজক। 
নর্নদার তীরেই ৬ুঁকারনাথের মন্দির ত্রহ্মানন্দের বহুদিনের আকাঁজ্িত তীর্থ- 
ভি  আচার্ধ শঙ্করের কীঠিকাহিনী বিজড়িত নর্মদাতীর্থ রক্ানন্দের মনকে যেন 
চঙ্গকের মত আকর্ষণ করিল । পুণ্যতোরা নর্মদাঁর তীরে একাদশনামী সম্প্রদারের 
মঠে তিনজনের থাকিবার স্থান হইল। স্বামী সুবোধানন্দের নিকট হইতে জানা 
যার. পবিত্র নর্মদাতীর্৫ঘে অন্কুল পরিবেশে ঙ্গানন্দ একাদিক্রমে ছয়দিন অতীন্দরিয় 
ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন ভইরা দেহবোধ বিরহিত অবস্থার তন্ময়ভাবে অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন ।১ সুবোধানন্দ ও পরিব্রাজক সাধুটি সবস্্ে তাঁহার শরীর রক্ষা করিতেন । 
বাখিত তইয়। আনন্দিত চিত্তে তিনি গৌ্দীবরীতটে পঞ্চবটা দর্শন করিতে গেলেন। 
পঞ্চবটাতে রামচন্দ্র জানকীর স্থৃতি বিজড়িত নিবিড় বনরাঁশির পরিবর্তে অস্রালিকা! 
৪ জনবসতি দেখিরা! ভীর্থসেবিগণ একটু হতাশ হইলেন। কিন্তু বাস স্থুল বিষয়াদির 
অন্তরালে শ্রীভগবানের যে নিত্যলীলাবিলাস চলিরাছে তাহ পরিস্ফুট হইয়া উঠে 
িবাদস্টিতে। একদিন ব্রহ্মানন্দ ভাবচক্ষে দর্শন করিলেন, পম্পাসরোবরতীরে 
তপস্বীবেশে ধনুর্ধারী শ্তামলজুন্দর রামচন্দ্র, পাশে দীড়াইয়। তপন্থিনী জননী জানকী, 
কিছুদুরে কুটীরের সম্মুথে রঙ্মচারীবেশে ভ্রাতা লক্মণ। “জয় সীতারাম” উচ্চারণ 
করিতে করিতে আনন্দে বিহ্বল ভইর়। বরহ্মানন্দ বাহ্জ্ঞান ভারাইয়া ফেলিলেন। 
১ “খোকা মহারাজের মুখে আমি শুনেছি-( মহারাজ ) এ ছয়দিন নিধিকল্পভূমিতে 


ছিলেন। অনেক কষ্টে খোকা মহারাজ তাহার সমাধি ভঙ্গ করেন।” 
স্বামী প্রভবানন্দের পত্ত্াংশ। 


১০৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


এইরূপে সিদ্বসাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি পবিত্র তীর্থভূমিকে চিরজাগ্রত, চিরসত্য 
বলিয়া পুনঃপুনঃ প্রমাণিত করির ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর প্রাণধারাকে সঞ্ভীবিত 
রাখিয়াছে। 

সেইস্থানে অধিকদিন অবস্থান কর! হইল না। সম্মুখে অগ্রসর হইলেন 
পরিব্রাজক দল । আনন্দ-আবেশের স্মৃতি যাত্রাপথের সকল ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া দেয় । 
এই সময়ের তীর্থ পর্যটনের সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ ব্রহ্মানন্দের লিখিত এক পত্রে৯ 
পাওয়া যায় । আমরা এইস্থানে তাহারই উদ্ধতি দিতেছি । | 

“আমাদের কাশীধাম হইতে এক সঙ্গী জোটে, তাহার সহিত নর্মদ! যাই। 
নর্মদায় শ্নানাদি করিয়! তাহার পর গুঁকারনাথ দর্শন করিয়! সেখানে কিছুদিন থাকা 
যার। শুঁকারনাথটি অতি উত্তম_নর্মদাঁর ধারে । অনেক সাধু এবং বাবাজী 
আছেন, থাকিবার খুব সুবিধা । আমর! একটি মঠে' ছিলাম। চতুর্ধিকে খুব 
পাহাড় ও নির্জন স্থান, অতি চমৎকার দৃপ্তসকল আছে । কিছুদিন বেশী তথার 
থাকিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্ত প্রারন্ধ কোথা হইতে কোথায় লইয়া যায়। তাহার 
পর সেখান হইতে গোদাবরীর ধারে দওকাঁরণ্যে পঞ্চবটার বন দর্শন করি। তথার 
২।৩ দিবস থাকি । তথায় থাকিবার সুবিধাও বেশ আছে। তবে সেখানে সংসারী 
লোক অনেক বাস করে, স্কান তত নিন নয় । বনের নামমাত্র নাই, তবে 
চতুর্দিকে ভারি ভারি পাহাড় আছে। তথা হইতে বোম্বাই ঘাই। বোম্বাই শহরে 
৭৮ দিবস ছিলাম, কোনরূপ অস্ুবিধা আমরা বোধ করি নাই। একটি উত্তম 
বাটীতে ছিলাম | কালীপদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার্দিগকে তাহার 
বাসায় থাকিতে খুব অনুরোধ করেন, কিন্ত তাহা অপেক্ষা আমর! ভাল স্থানে২ 
ছিলাম বলির! সেখানে থাকি নাই। 

“বোম্বাই হইতে একটি শেঠ আমাদিগকে দ্বারকা। যাইবার জন্য জাহাজের টিকিট 
দ্রেয়। জাহাজে প্রার ৪৭ ঘণ্টা থাকিতে হয়; পরে দ্বারকাধামে পৌছাই ! 
দ্বারকাধামের মন্দির প্রার সমুদ্রের সন্নিকট এবং মন্দির কম বড় নয়। সেখান 
হইতে ১৪ মাইল ভেটপুরী নামক স্থানে যাই । সেখানে খুব জীকজমক আচারে, 
মন্দিরের সেবাকার্য করিয়! থাকে । তথায় দর্শন করিয়। পুনরায় দ্বারক1৷ আসির! 


১ বৃন্দাবন হুইতে ১৮৯৩ খৃষ্টানদের ৬ই ফেব্রুয়ারী বলরাম বসুকে এই চিঠি লিখেন । 
২ তাহার" »মুস্বাদেবীর মন্দিরের পশ্চাদ্ব্তা একটি গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন। 


দিব্য উত্তরাধিকার ১০৯ 


জাহাজে চড়িয়। সুদামপুরী নামক স্থানে আসি। তথ! হইতে জুনাগড় নামক স্থানে 
যাই, সেখান হইতে গির্ণারের পাহাড় ৭ মাইল, তথায় ২।১ দ্বিন থাকিয়া গির্ণারের 
পাঁভাড়ে যাঁই।১ গির্ণারের পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ, খাড়। চড়াই ১০ মাইল । আমাদের 
উঠিতে অতান্ত কষ্ট হইয়াছিল । ৩1৪ দিবস গায়ের বাথ! ছিল। তথা হইতে 
গুজরাটের ভিতর দিয়! আমেদাবাদ আসি এবং তথ। হইতে ৮পুক্ষরতীর্থে আসি। 
পু্ষরতীর্থে ৮৯ দিন ছিলাম । তথার একজন বাঙালী ব্রহ্মচারী আছেন, তিনি 
আমাদের থাকিতে স্থান দেন--অতি ভদ্রলোক । তথায় আমাদের সঙ্গী লোকটির 
জর হয়। ক্রমে জর বৃদ্ধি হওয়ায় আমরণ দুইজনে তীহাকে হাসপাতালে লইয়| 
আসি। তথাঁকার ডাক্তার বলিলেন, ইহার নিউমোনিরা হইয়াছে । সেইজন্য 
তাতাকে ভাঁসপাতালে রাখিয়া আমরা বৃন্দাবন চলিয়া আসিয়াছি। ব্রহ্মচারী 
আমাদের এখানে আসিবার জন্য অনেক সাহাবা করিরাছিলেন ।” 
সেইসমর ঈশ্বরের উপর সদ! নির্ভরশীল সক্্যাসিদ্বর এইরূপ কর্পদকশৃন্য হইয়। 
অবস্থান করিতেন যে, চিঠি বেয়ারিং পোস্টে পাঠাইতে বাধ্য হইতেন। তিনি 
নিজেই লিখিয়াছেন, “পয়স! অভাবে বেয়ারিৎ পত্র দিলাম, তজ্জন্ত মনে কিছু 
করিবেন না” 
করেকটি তীর্থসেবার পরেই বুদক সন্ন্যাসীর চিন্ত গভীর হইতে গভীরতর 
লাররে ডুব দিবার জন্য উ্মুখ হইয়। উঠিল। নির্জনে, নিভৃতে ত্যাগ ও বৈরাগোর 
দ্বার! সুরক্ষিত হৃদয়প্রকোষ্ঠে নিবাত নিষ্ষম্প প্রদীপ জালিয়! 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঠ 
পরর্রহ্ম সন্দর্শনের জন্য তাহার মন ব্যাকুল। তাহার আকাজ্জা মূর্ত হইরাছে 
স্কন্দোপনিষদের 'একটি মন্ত্রে £ 
এক্ষামৃতৎ পিবেচ্টৈক্ষমাচরেদেহরক্ষণে। 
বসেদেকান্তিকো। ভূত্বা চৈকান্তে দ্বৈতবজিতে | 
ইতোবমাচরেদ্ধীমান্তস এবং মুক্তিমাগুয়াৎ ॥২ 
অন্তমু অস্তঃকরণ লইয়। তিনি মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বুন্দাবনধামে উপস্থিত 
হইলেন | বৃন্দাবনধামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের এই দ্বিতীয়বার আগমন । এইবার 


১ স্বামী সারদানন্দের ২৮/২।১৮৯৩ তারিখের পত্রান্বসারে “রাখালরাজ *শিবরাত্রিতে 
গিণার পাহাড়ে ছিলেন ।” 

২ স্কন্দোপনিষৎ, ১২ 

ঈশাদ্যঞ্টোত্তরশতোপনিষদঃ ; 7,016 95 ৬৪৩4০৪৮ 1,8077917) 92361 08091121 1 
370. :60100120 ; 1925 0. 307. 


১১৩ রঙ্ষানন্দচরিত 


তিনি ফৌজদার কুঞ্জে এবং কিছুদিন কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করিয়াছিলেন । স্বামী 
ব্রহ্ধানন্দের তদানীন্তন গতিবিধি দেখিয়া মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ। 
শ্্ীরামকু্চ বলিতেন, “গরু যেমন পেট ভরে জাব খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক জারগায় 
বসে সেই সব খাবার উগরে ভাল করে চিবাতে ব। জাবর কাট্তে থাকে, 
সেইরকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে 
উঠে, সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাব তে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হর; দেখে 
এসেই সেসব মন থেকে তাড়িয়ে বিষয়ে, রূপ-রসে মন দিতে নাই, তা হ'লে ও 
ঈশ্বরীর ভাঁবগুলি মনে স্থায়ী ফল আনে না।”৯ স্বামী স্থবোধানন্দ মাধুকরী করিয়া 
আহার্য যাহা পাঁইতেন তাহা স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য উপস্থিত করিতেন, কিন 
জপধ্যানে বিভোর ব্র্মানন্দ দিনান্তে একবার গুরুত্রাতার সংগৃহীত আহার্য তইতে 
সামান্তই গ্রহণ করিতেন ।২ কোনদিন ভিক্ষা হইতে স্বোধানন্দের ফিরিতে দেরী 
হইলে আহার না করিয়াই তিনি পুনরার আসনে বসিয়া যাইতেন। এইকালে 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দের সাধন-ভজন সম্বন্ধে স্ববোধানন্দ বলিতেন, “দিন নাই, রাত্রি নাই, 
মহারাজ একাসনে বসিয়। তন্মরভাবে ডুবির! থাকিতেন। কথাবার্ত! প্রায় বলিতেন 
না” গোপীবল্লভের চিন্ময় নিত্যলীলাক্গেত্র বুন্দাবনে মহারাজ সাধন-নৌকার পাল 
তুলিয়া! শক্ত হাতে হাল ধরিয়া বসিলেন। এই সময়কার মনের অবস্থা তাহার এক 
পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, “একজারগায় থাকিলে নানা স্থানে 

ত মন বড় ব্যস্ত হয়। সেট! কেবল ভ্রমমাত্র। শ্রীশ্গুরুদেবের কথাও 
আমাদের চৈতন্য হর না। ঠেকিলে বেশ বুঝিতে পারা বায়। তিনি বলিতেন 
যার হেথায় আছে তার সেখানেও আছে, বার এখানে নাই--তার সেখানে 9 
নাই।* বাস্তবিক এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি।” পরিব্রাজক বহুদক সন্ন্যাসী এইবার 
কুটাচক হইয়া সাধনসমূদ্রে ডুব দিলেন, আধ্যাত্মিক মণিরস্রাদি কুড়াইতে লাগিলেন । 
কোন কোন দিন নিকটবর্তী মন্দিরে ধাইয়া তিনি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেন, 
সেই সময় কখন ৪ গভীরভাবে বিভোর হইতেন | কখনও বা! বাহাজ্ঞান হারাই র! 
ফেলিতেন। তাঁহার মত মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিরীই যেন কবি রচন1 করিয়াছেন +_- 


১ স্বামী সারদানন্দ ( জীনন-কথ1 )-ব্রহ্গচারী শ্রীপ্রকাশচন্ত্র সঙ্কলিত, শ্রীদেবেন্্রনাথ 


বসু সম্পাদিত ১৯৩৬১ পৃঃ ৫৭। 
২ উত্বরকালে ব্রহ্মানন্দজী বলিতেন, “স্থল বিষয়ের ত্যাগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বাসনার 
ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন। সৃক্মবাসনার মধ্যে জিহ্ব! লাম্পট্য আরও কঠিন। উচ্চ আধ্যাত্মিক 


অবস্থায় এই সৃষ্ম লালসার ত্যাগ হয়।” 


দিবা উত্তরাধিকার ১১ 


“মাথি সর্ব অংগে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি, 
পিয় প্রেমবারি ছুইহাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার । 
ভ্রমে পাঁগল হয়ে হাসিব কািব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব, 
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব হরি পদে নিত্য করিব বিহার 1৮ 


বলরামবাবুকে লিখিত ব্রহ্মানন্দের এক পত্র হইতে৯ জানা বায়, শ্শ্রীযুক্ত 
বিজরকুষ্চ গোস্বামী এখানে প্রায় ২৩ মাস আসির! আছেন । তিনি গোগীনাগের 
বাগের মধ্যে থাকেন__এ স্থান তীহার বড়ই উত্তম বোধ হইয়াছে। এখানকাঁর ভাবে 
এবার তিনি খুব মিশিয়াছেন__ভিলকমাল1 ধারণ করিয়াছেন ও বৈষ্ণবদিগের সংগে 
সদ কীর্তনাদি করিয়! থাঁকেন- আমাদের সংগে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। তাহার 
এখন কিছুকাল বুন্নাবনধামে বাস করিবার ইচ্ছা এরূপ বলেন।” গৌসাইজী ব্যতীত, 
কৃষ্ণচৈতন্তাস বাবাজী, নিমাইচরণ গোস্বামী প্রভৃতি সাধকগণের সহিত আলাপ 
করিরা স্বামী ত্রঙ্গানন্দ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । 

সেইসময়ে বুন্দাবনে ইনফুয়েঞ্া। অরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রায় চৌদ্দ 
আন লোক এ জ্বরের কবলে পড়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দও এ জরে আক্রান্ত হন। 
গৌসাইজী তাহার সংবাদ পাইয়। দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন স্বামী ব্রদ্মানন্দ 
এতই দীন'ভাবে থাকেন যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলিও 
তাহার নাই। তিনি আসির। স্বামী বরহ্মানন্দের জন্ত মশারি আনাইলেন, পেরেক 
দড়ি আনিয়া মশারি খাটাইর়া দিলেন ও প্রয়োজনীয় ধধপত্রের ব্যবস্থা! করিলেন । 
২৯শৈ মার্চ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলরামবাবুকে লিখিলেন “'..সকলেই জরে ভূগিতেছে। 
তবে ইহাতে কেহ এখন মরিতেছে না| কিন্ত জর এখন কমে নাই, _এখনও 
অনেক লোকের হইতেছে । লোকাভাবে অনেক স্থানে মন্দিরের | সেবাঁকার্ষ 
কমাইয়া করিতেছে। --গৌঁপাইজী বড় ভাল নাই। তাহার শরীর কিছু 
অনুস্থাবস্থায় আছে, বোধ করি সত্বর তিনি স্বাস্থ্লাভ করিবেন। আমার শরীর 
এখনও বড় দুর্বল,...” শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নী থাঁকিলেও সাঁধন-ভজন নিরবচ্ছি্ন- 
'ভাঁবে চলিতে থাকিল। সেইসময় স্বামী ব্রদ্মানন্দ বলরামবাবু ব্যতীত কাহারও সহিত 
যোগাযোগ রাখিতেন না। এমনকি সারদানন্দ হৃধীকেশ হইতে চিঠি নি 
তাহার কোন উত্তর পাইলেন না। 


১ ২1২১৮৯০ তাং লিখিত পত্র। 


১১২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


তখন তাহার অসক্ত নিঃসঙ্গ মনে বৈরাগ্য-মলয় প্রবাহিত, এবং সুউচ্চ সাধন- 
মার্গের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে সেই মন দু নিষ্ঠার সহিত নিয়োজিত। 
উত্তরকালে বঙ্গানন্দজী সংগ্রসঙ্গ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “আসল) তপস্থা 
তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম-_সত্যাশ্রয়ী হতে হবে--..."দ্বিতীয়__ 
কামজয়ী হ'তে হবে। তৃতীয়--বাসনাজয়ী হ'তে হবে। এই তিনটি পালন 
করতেই হবে। এইগুলি জীবনে ফলানো৷ বা সাধন আসল তপস্ত। 1:--আমি 
আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের বলছি, ঠিক ঠিক ব্রহ্মচারী ন। হলে ঠিক 
'ঠিক ধ্যান হওয়া অসম্ভব । সুক্ষ বাসনা জয় করা ভারীহূশক্ত ।:.....বরহ্গচর্ষে নিষ্ট। 
হলে প্রত্যেক জিনিসেই তার বিভূতি দেখবে 1৮৯ 

বলরামবাবুকে লিখিত পত্রের এক অংশে ব্রন্মানন্দজীর মনের বেদনা ও প্রকাশ 
পাইয়াছে। তিনি লিখিরাছেন, “বাহাজগৎ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাহ- 
জগতে মন থাকিতে বড় ভালবাসে, ইহা! মনের স্বধর্ম। এই মনকে সর্বপ্রকার 
বাহাবস্ত হইতে উঠাইর়া লইরা সেই হরিপাঁদপদ্সে স্থিতি কর-_-ইহা' কেবল ভগবানের 
কৃপা না হইলে কোনমতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 

“উপস্থিত আমার মনের অবস্থা বড় ভাল নহে । যত দিন যাইতেছে ততই 
অজ্ঞান এবং অশান্তিতে মনকে জড়ীভূত করিতেছে । সাঁধন-ভজন দ্বার! মনের 
শাস্তি পাইব এরূপ আশাও নাই। যেমন পক্ষগীর পক্ষ ন1 থাকিলে উড়। অসম্ভব, 
তন্্রপ অন্ুরাগবিহীন সাধন-ভজনের চেষ্টা আমার পক্ষে বিফল হইতেছে । জানি 
না কতদিন আমাকে এরূপ অশান্তিতে এবং মন:কষ্টে কালযাপন করিতে হইবে। 
শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের নিকট প্রার্থন! করিতেছি এবং আপনার! আশীর্বাদ করুন যেন সত্বর 
দেহাদিভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি। এ জনমে আর কোন আশ নাই। এখন 
বাচিয়া থাক! কেবল বিড়ম্বনামাত্র। আশাবাদ করুন বেন গুরুপাদপদ্ধে মিশি়া 
যাই, আর আমার কোন বাসন! না থাকে 1” মহাজনের অন্তরের ব্যথা সাধারণ 
বুদ্ধিতে সম্যক ধারণ! কর] ছুঃসাধ্য । স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিজের অভিজ্ঞত| হইতে 
বলিয়াছেন, “নিধিকল্প সমাধির পর ধর্মজীবন আরম্ভ হর। তখনই যথার্থ চিত্ত- 
বিক্ষেপ বা 50:02815 ( অন্তদ্বন্দ ) আরন্ত হর, তুচ্ছ কামক্রোধ নিয়ে 5715510 
তে] তার তুলনায় কিছুই নর়।” এইরূপ উচ্চ আধিকারিক পুরুষের যে মানসিক 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ৮৩-৮৪। 


দিব্য উত্তরাধিকার ১১৩ 


অশান্তির স্ফুট প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তাংপর্য আমর। বুঝিব কিরূপে ? মহা- 
সারকের সাধনার উত্তজ্ শিখরে আমাদের অজ্ঞাত কত বঞ্চাবাত্যা বহ্ধির থাকে, 
তিন নীরবে সকল বাধাবিপন্তি অচল-অটলভাবে মস্তকোপরি ধারণ করিরা তাহার 
লোকাতীত জীবনকে মহিমান্বিত করেন ৷ মহাঁপাধক জানেন, “ভাব বল, ভক্তি 
বল, প্রেম বল, জ্ঞান বল, যতক্ষণ ন। তার কাছে পৌডান বায় ততক্ষণ সব 
আনুন ।”৯ “মন কররে প্রাণাধিক”__এইরূপ দুঁচ স্বপ্ন করির। এরহ্ধানন্দজী 
সাধনসাগরে ডুব দিলেন । 

বিজরকুঞ্ঝ গোস্বামী একদিন ব্রহ্গানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“পরমহৎসদেব 
আপনাকে তে! সবরকম সাধন-ভজন, অনুভূতি, দর্শনার্দি করিরে দিরেছেন, তবে 
আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধন। করছেন £” প্রহ্মানন্দজী মৃছ্ত্বরে উত্তর 
দিলেন, “তার রুপার যেসব অনুভূতি ব। দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করার 
চেষ্ট। করছি মাত্র।” দেহের সবপ্র্থার স্থুথ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্মন করির। বরহ্মানন্মজী কেন 
এই কঠোর তপস্| করিতেছেন এই প্রগ্ন গুরুভ্রাত। সুবোধানন্দের ও পুনঃপুনঃ মনে 
হই5 থাকে । একদিন তিনি তাহাকে সরাসরি জিজ্ঞাস করিলেন, “আপনি 
এঠ প্যান জপ করেন কেন? আপনাকে তে। ঠাকুর সবই করে দিয়েছেন, তবে 
এঠ সাধন কিতসর জগ্ঠ?" এই প্রশ্নে ব্রন্মানন্দজা খুব গন্তীর হইর়। গেলেন, কিছুক্ষণ 
পরে বাললেন, “ওরে খোকা, তিনি থে জিনিপ দিয়েছেন, যে সম্পন্তির অধিকারী 
করেছেন, সেট। আমাকে বুঝে নিতে হবে তে।1” এই উত্তরাধিকার বুঝির। 
লইবার সাধন। চলিরাছিল তীব্র কঠোর তার মপ। পির | ঠাকুরের মানসপুত্র তাহার 
উত্তরাধিকার সুটারুরূপেই বুঝির। লইগ্নাছিলেন । শ্রীরামরুষ্ণের উপমা লাউ-কুমড়। 
গাছে আগে ফল, পরে ফুল, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ উক্ত প্রবল অন্ুরাগবলে অগ্রে 
ঈগ্বরানুগ্রঠ5 লাভ করির! পরে শান্ত্রবিহিত সাধনার সোপান অতিন্রম করিতে 
অগ্রসর হন। শ্রীরামক্কষ্ণ-বাণীর বাথার্থ্য পুনঃ প্রমাণিত হইল তাহার যানসপুত্রের 
জীবনে ৷ পরবর্তীকালে দেখ! বাইত, ব্রহ্মানন্দজী সবক্ষণই এক লোকা ভীত রাজো 
বাস করিতেছেন, ডিমে তা দেওয়। পাখির মত- তাহার চোথের দৃষ্টি ছিল ফ্যাল 
ফালে। এইরূপ একদিন বেনুড় মঠে গঙ্গার ধারে বারান্দায় বসির মহারাজ স্বামী 
আম্মানন্দকে বলরাছিলেন, “নত্য ও লীলার মধ্যে [7176 একটা কাচের বাবধান 


১ স্বামী ব্রদ্ধানন্দজী লিখিত ২০।৬।২১ তারিখের পত্রাংশ 


১১৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


রয়েছে__সবই দেখতে পাচ্ছি । ইচ্ছ৷ করে সেটা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ি, কিন্ত 
ঠাকুর দিচ্ছেন না” লোকবুদ্ধির অন্তরালে আধ্যাত্মিক প্রশ্বর্ষসকল তক্ধাননজীর 
দৈনন্দিন জীবনে শত বিচ্ছুরিত হইয়া! সমীপাগ্দের বিস্মিত করিত। অবশ্ঠ স্বাভার 
সুদীর্ঘকাল তপস্া করিবার একটা গুঢ তাৎপর্য সহজেই প্রতিভাত হয়। সংঘের 
অধ্যাত্মচেতনাঁকে সদ। সক্রিয় রাখিবার জন্য সংঘের মর্মস্থলে এমন একট শক্তিফেন্ছ 
আবশ্তক যাহা হইতে কর্মবাপুত অপর আধারগুলি প্রয়োজনমত শক্তি সংঙুত 
করিরা শ্রীরামকৃঞ্ণ-প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারে । ব্রঙ্গানন্দমজীর নিজের 
মুখেও একটা কথা অনেকবার শোন! গিয়াছে, “একটি ছেলেও যদি ঠিক ঠিক সাধন 
ভজন করে তে! তার পুণ্যে একটা মঠ চলে যায়।”১ 

বৃন্দাবন পৌছিবার কিছু পরেই স্ুবোধানন্দ তাহার পুৰ সঙ্ল্পানুসারে উত্তরা৭ও 
পর্যটনে যাইবার জন্য ব্যঞ হইলেন । তিনি তাঁভার মনের আকাজ্জা হ্গানন্জীর 
নিকট নিবেদন করিলে তিনি সানন্দে তাহাকে যাইবার অনুমতি ধিলেন।। 
বহ্মানন্দী ২৫শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লিখিয়াছেন, “স্তবোধ (খোকা ) রাধাকুণ্ড, 
শ্তামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিয়। সত্বর পদব্রজে হরিদ্বারে যাইবে এইরূপ বলিতেছে, 
আমি হাটিয়। বোধ হর এত পথ যাইতে পারিব না, স্ুতরাৎ এইবার যাইবার স্বপ্ন 
ত্যাগ করিতে হইল |” স্ুবোধানন্দ মালেরিয়া জরে পড়িরাছিলেন। তিনি সুস্থ হইয়। 
উঠিতে না উঠিতে রক্গানন্দজীও জরে আক্রান্ত হইলেন । এইসকল কারণে 
স্তবোধানন্দকে কিছুকাল অপেক্ষা করিণে হইল । কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে স্তবোধানন্দ 
ব্রজমগ্ুল পরিক্রম! করিয়া! একজন পরিবাঁজকের সহিত পদ্রজে হরিদ্বারের উদ্দেশে 
সাত্রা করিলেন । তখন এপ্রিলের মধ্যভাগ | সুবোধানন্দকে বিদায় দির তক্মানন্দজী 
নিঃসঙ্গভীবে সাধনভজনে সমাহিত ভইলেন | তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, 

“স্বানন্বভাবে পরিতুষ্টমন্তত সুশান্ত সর্বেন্্িরবৃক্ভিমন্তঃ | 
অন্নিশং ব্রদ্মসথে রমন্তঃ, কৌগীনবন্তঃ বু ভাগ্যবন্তঃ | 

ব্যাকুলতার তীব্রজোতে তাহার সাধনতরী ত্রহ্মানন্দসাগরে হচ্ছন্দগতিতে 
চুটিয়া চলিল। শ্রীরামকৃষ্ণ আদেশ করিয়াছিলেন, “আমি যোঁল ট্যা করেছি । 
.তোরা এক ট্যাঁংও কর |” এক ট্য*ং তপস্তার জোমার শরীর মনকে প্লাবিত করিয় 
সাধককে ভগবতরসে জারিত করিল । 


১ স্বযী ব্রহ্মানন পৃঃ ২৮২। 


দিব্য উত্তরাধিকার ১১৫ 


করেকমাস ধরিয়া! তিনি সংবাদ পাইতেছিলেন বে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম 
ও স্থারেশচন্দর দীর্ঘকাল অস্থখে ভূগিতেছেন। স্থুরেশবাবুর পীড়া! ক্রমেই উদ্বেগজনক 
হইতেছে জানিতে পারিয়া তিনি ২৬শে মার্চ বলরামবাবুকে একটি গৃভীর ভাবব্যঞ্রক 
চিঠি লিখিয়াছিলেন | পত্রাংশ এখাঁনে উদ্ধত করা যাইতেছে । 

“স্তুরেশবাবুর১ পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে জানিরা বৎপরোনাস্থি মনে কষ্ট 
পাইলাম। শ্রীন্রীঞঠজগদীব্র সকলের রক্ষাকর্তা । তিনি এ যাত্রা বগ্ঘপি রক্ষা 
করেন তাহা হইলে মঙ্গল । নচেৎ সামান্য জীবের ইচ্ছার কিছু হইবার নহে। 
তাহার লীলাকে কেহ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে ভউক, সৎকর্ম 
করুক, অসতকর্ণ করুক, স্খভঃণ কর্মানুসারে সকলকেই ভোগ করিতে হর । এ 
জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ ও শান্তিতে অবস্থান করে এমত লোক অতি বিরল । 
বিশেষ সৌভাগ্যবান সেই হয়, যে সকল বাসন। হইতে বিনিমুক্তি ভইয়াছে। বোধ 
করি শান্তিরাজ্যে তাহারই অধিকার, নচেৎ এ জগতে স্থথের ভাগ অতি অন্ন, 
ঢঃখের ভাগ অধিক এবং ছুঃখমন্ন এই জীবন লই! সকলেই অতিবাহিত করিতেছে । 
জগদীশ্বর পরম দয়াময় হইয়! কেন তাহার জীবকে এত কষ্ট ভোগ করান ইহার গু 
ভাব চিনি জানেন, সামান্ত জীবের জানিবার কোন উপায় নাই। জীবের এত 
কষ্ট কেবল আমি ও আমার এই অজ্ঞানব্শতঃ | যাহার অহ্ভাব একেবারে 
পরিত্যাগ হইয়াছে, মনবুদ্ধিপ্রাণ বিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্ে সমর্পণ করিয়াছেন, 
আমার বলিতে কিছুই নাই, এমত বাক্তি সৌভাগ্যবান ও বথার্থ স্্খী। জীবের 
নিজের কোন বিষর করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই। কিন্ত সর্বদ1 তাহার নিকট 
এই প্রার্থনা ভিন্ন অন্ঠ উপায় কিছু নাই। “হে জগদীশ্বর, আমি কিছুই নই__এই 
চৈতন্যটুকু বেন থাকে এবং তুমি নিত্য এবং সত্য এই বোধ বেন সর্দদা থাকে ।+ 
তাহা হইলে অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে ন1। ্রস্রীপরমহংসদেব 
বলিতেন, স্ত্রীপুত্রাদিতে যেরূপ লোকের আসক্তি এবং ভালবাসা ভগবানের নিমিত্ত 
করটি লোকের সেরূপ ভালবাস! হয়? বৌধ করি, তাহার শতাংশের এক অংশও 
জীব ভগবানকে ভালবাসিতে পারে ন। এবং কয়টা লোক ভালবাসিতে চেষ্টা করে ?” 

দেড়মাস পরের ঘটন। | সেদিন ১৩ই মে২। ব্রচ্মানন্দজী তাঁহার দিবাতৃষ্টিতে 
দেখিলেন, ভক্ত বলরামের জ্যোতির্ময়মুতি হাসিতে হাঁসিতে দিব্যলোকে আরোহণ 


১ ঠাকুর ভক্ত সুরেন্দ্রন্্রকে সুরেন্দ্র ব1 সুরেন্নর় বলিয়া ডাকিতেন 
২ বাংল] ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ । 


১১৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


করিতেছে । এই দর্শনে তিনি চিন্তান্বিত হইলেন । পরদিন তারযোগে সংবাদ 
আসিল, বলরামবাবু পূর্বিন দেহত্যাগ করিয়াছেন । সুক্ষ অনুভূতিধারণক্ষম মন 
বিধাদ্দের কালে! মেঘে ছাইরা' গেল। মনে পড়িতে থাকে দবাস্তভাবের প্রতিমৃতি 
উক্ত বলরামের শ্রীরামকুষ্ঝ :৪ ভক্তমগ্ডলীর সেবা। মনে পড়ে বরাহনগর মঠে ত্যাগী 
গুরুভ্রাতাদের স্থথেছুঃখে তাহার দরদ ও সহানুভূতি । মনে পড়ে ভক্ত বলরাম- 
সম্পকিত কত স্ুথস্থৃতি। করেকিন পর আবার ছুঃখবাহী সংবাদ আসিল, ভক্ত 
সুরেন্দ্রনাথ মর্ত্যধাম ত্যাগ করিরাছেন ১৫শে মে। ধাঁহার অর্থ সাহাষা উপলক্ষ 
করিয়া! বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল, ধিনি দীর্ঘকাল ভাবতম্মতাঁর সহিত 
ঠাকুরের মনোরঞ্জনের জন্য সনদ] বত্রপরাদনণ ছিলেন, তাহার পরলোকগমনে (বরাহ- 
নগর মঠের গুরুভ্রাতাগণ কত গভীর মর্মাহত হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয় । 
আবার তাহার মনে হইল ভক্তবুন্দের বিরহে যে হদয়তন্ত্রীতে বেদনার সুর বঙ্কৃত 
হইতেছে, তাহাঁ৪ একপ্রকারের বন্ধনই, সুরা অবশ্ঠই ত্যাজ্য। তিনি সকল 
ভাবনা জদয়পট হইতে মুছিরা' ফেলিয়! পরমণত্বের ধ্যানে সমাহিত হইলেন । দিন, 
সপ্তাহ, মাস গড়াইয়! চলিল। 

এই সমরে বৈরাগা-উদ্দীপক হিমালয়ের পাগপীঠে সাধন'ভছন করিবার |পুব- 
সঙ্কন্ন পুনরার তাহার মনে উদ্দিত হইল | সেই সঙ্গল্লানুসারে তিনি ১৮৯০ খুষ্টাকের 
সেপ্টেম্বর মাসে পদরজে সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করির়। হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। 
পৃণান্থলী যেন ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রকাশভূমি | বতদুর দৃষ্টি চলে শিখরের পর শিগর, 
তরগ্গারিত কলেবর, মনে হর “উথলি উঠিছে যেন অনস্ত জলধি ৮” ভারত-তীর্থের 
শতসহত্র সাধকের যুগধুগান্তব্যাপী তপস্তায় ঘনীভূত ভাবধারণ করিরা,কনুষপাবনী 
সরধুনীর তীরে গিরিশূঙ্গসমূহ যেন সমাধিস্থ হইয়' অবস্থান করিতেছে । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের বাণা মনে পড়ে, প্রেরণার উৎস প্রবলতর করিয়া তোলে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিক্কেন,/বেখানে অনেক ল্লোকে অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, 
জপ, ধ্যান, ধারণ? প্রার্থন। উপাসন! করেছে, সেখানে তীর প্রকাশ নিশ্চয়ই আছে 
জানবি। তাঁদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীর ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে, তাই 
সেখানে সহজেই ঈশ্বরীন ভাবের উদ্দীপন ও তীর দর্শন হয়।” এই অনুকূল পরিবেশে 
বদ্মানন্দের অন্তমু্থ মন ধ্যান-প্রবণ হইপ্ব। উঠিল । তিনি কালবিলন্ব ১না করিয়া 
কনখল গ্রামে এক নিভৃত পর্ণকুটারে যোগাসন স্থাপন করিলেন । ঘটনাচক্রে স্বামী 
্রহ্মানন্দের সাধনপুত প্র স্থানের উপর উত্তরকালে গড়িয়! উঠে রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র । 


দিব্য উত্তরাধিকার ১১৭ 


নভেম্বর মাসে ত্রিগুণাতীতানন্দ একটি পত্রে লিখিলেন, “রাখাল এখন 
কনখলে আছেন । সেখান হইতে হ্ৃষিকেশ ঘাইবেন। তাহার বড় বৈরাগ্য 
শুনিলাম |” সেইসময় জবিকেশের গাস্তীর্ষঘন পরিবেশে বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ, 
সারদ্ানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ তপস্থা করিতেছিলেন, সেইস্তানে বিবেকানন্দ 
সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন । এমন কি সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়া পড়িলেন । 
তাহার শরীর অত্যন্ত ঢবল হইয়া! পড়িল। তিনি ক্রমে পথশ্রম সহ্থ করিবার 
শক্তি ফিরিয়া পাইলে গুরুভ্রাতাগণ তাহাকে হরিদ্বারে লইর়। গেলেন। সেই 
স্রানে টিহিরির দেওয়ান রদুনাথ ভট্টাচার্য মভাঁশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল; 
দিল্লীতে গিরা সুদক্ষ জনৈঝ হাকিমের নিকট চিকিৎসা করাইবার জন্ঠ ভট্টাচার্য 
মহাশর পরিচয়পত্র লিখিন। ধিলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী শুনিলেন, কনখলে 
গুরুভ্রাত। ঙ্গানন্দ তপস্তায় নিরত। তাহারা পঞলে যাইর়। তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন ৷ খুরুল্রাতাদের মিলনে আনন্দের হাট বসিল। একাকী কঠোর তপস্থ। 
করিতে করিতে “রাজার” স্বাস্থা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা বুঝিতে পারির! স্বামীজী 
তাহাকে আদরপুবক বলিলেন, “চল, এখানে আর নয়__আমাদের সঙ্গে তোমাকে 
বেতে হবে ।” প্রাণপ্রির নরেন্রের আহ্বান তিনি অগ্রাহ্া করিতে পারিলেন না । 
তাহাছাড়াও স্বামীজীর কঙ্কালসার চেহার! দেখিনা তিনি অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত হইরা 
পড়িয়াছিলেন, স্বামীজীর উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তীহার সঙ্গে সহরে যাইতে 
উৎসাহিত হইলেন । 
পরিব্রাজকের «ল সাহারাণপুর উপস্থিত হইলেন। সেখানে সঙ্জন উকিল 
বস্কুবিহারী চট্রোপাধ্যায়ের নিকট শুনিলেন অস্থস্থ অথণ্ডানন্দ মীরাটে অবস্থান 
করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রক্মানন্দকে খুবই আগ্রহান্বিত দ্বেখিয়া সকলে 
মীরাটের দিকে যাত্র। করিলেন । কালীপুজার পর১ শরতের এক সন্ধ্যায় সন্ন্যাসিবুন্দ 


১ সেই বৎসর কালীপুজা হইয়াছিল ২৬শে কাত্তিক ১২৯৬/ ইংরাজী ১১ই নভেম্বর, ১৮৯০। 
২০।১১/৯০ তাং মীরাট হইতে স্বমী অখগানন্দ কাশীতে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেন, *ডেরাডুন 
হইতে একাকী, তৎপবে তাহাদের সংবাদ আর আমি জানি না এবং ভাহারাও আমাব 
জানেন না। ভ্াহার] জানিতেন যে আমি ৬প্রয়াগ যাইব কিন্তু পখিমধো এ অবস্থিতিব 
কথা কিছু জানিতেছেন না। এক্ষণে তাহার ধষিকেশে অছেন কি কোথায় গেছেন এবং 
উহাদের কি মানস কিছুই বলিতে পারিলাম ন11৮ মীরাট হইতে প্রমদাবাবুকে লিখিত 
স্বামী অখগ্ডানন্দের ২৫।১১।৯০ তাং এর দীর্ঘপত্র ও ৫1১২।৯০ তাং এব পোষ্টকার্ডে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের মীরাটে আগমনের কোন উল্লেখ নাই। 

সুতরাং পরিব্রাজকদল কালীপুজার পর ৫ই ডিসেম্বরের পবে মীরাটে পৌঁছাইয়। 
থাকিবেন, তাহার পূর্বে নহে। 


১১৮ এক্দানন্দচরিত 
1 


মীরাটে ডাক্তার ব্রেলোক্যনাঁথ ঘোষ মহাশরের গৃহে উপস্থিত হইলেন | সেসমরে 
অথগ্তানন্দ ভ্রেলোক্যনাথবাবুর দাদীকে একখানি সদগরন্থ পড়িয় শুনাইতেছিলেন। 
অথগ্ডানন্দ সুস্থ হইয়! উঠিয়াছেন। অনেকদিন পর গুরুভ্রাতাদের দেখা-সাক্ষাতে 
আনন্দের আসর বসিল। সকলে আলোচন। করির। স্থির করিলেন বে, স্বামীজী 
ত্রেলোকা বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন। অখগ্ডানন্দও সেখানে 
থাকিবেন। অপর সকলে যজ্তেশ্বর বাবুর* বাঁটাতে আশ্রয় পাইলেন। | 

করেকদিন পরে তীহার| 'শেঠজীর বাগান” নামে পরিচিত বক্তেশ্বর বাবুর এক 
বন্ধুর বাগানবাড়ীডে আসন পাতিলেন | করেকদিনের মধোই স্বামীজী অনেকাংশে 
স্থগথ হইয়া বাগানবাড়ীতে আসিরা যোগদান করিলেন। তীর্থ পরিক্রমণে র 
অদ্বৈতানন্দ হঠাৎ সেগানে আসির। উপস্থিত হইলেন | বিবেকানন্দ, এন্ধানন্দ, 
তুরীরানন্দ, সারদানন্দ, অণগ্তানন্দ, অদ্বৈতানন্দ ও বৈকুষ্ঠনাথ সান্ন্যাল (পরে স্বামী 
ককপানন্দ ), এই সাতজন গুরুভ্রাতার মিলনে শেঠজীর বাগানবাটা ভজন-পূজনে, 
পাঠে-বিচারে, আনন্দে উৎসবে একটি মঠবাড়ীতে পরিণত হইল । 

সেইবার প্রচণ্ড শীশ পড়িননাছিল ; সেদিকে কাহার বিশেষ ভ্রক্ষেপ ছিল ন1। 
ত্রেলোক্য ডাক্তার সপ্তাহে সপ্তাহে সিধা পাঠাইয়। দিতেন, সাধুর। নিজহস্তে রান 
করিরা খাইতেন। স্থানীয় বুহত গ্রন্থাগার হইতে পুস্তকাি সংগ্রহ করি! পাঃ 
আলোচনাদি হইত। তীহাদের উপস্থিতির সংবাদ প্রচারিত হইলে স্থানীর 
ভদ্রলোক অনেকেই ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে শেঠজীর বাগানে সমবেত হইতেন | 
এইকালের সুথস্মতি চয়ন 'করির। স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১২।১৯১৫ তারিখে স্বামী 
প্রেমানন্দকে এক পত্রে লিখিরাছিলেন, “এই সময়ের মীরাটের স্মৃতি আমাদের 
মনে খুব জাগরূক রহিয়াছে। পুণ্যস্বতি স্বামীজী হৃষিকেশের অস্থখের পর মীরাটে 
পরিবর্তন করিরাই আবার পুৰ স্বাস্থ্য লাভ করিরাছিলেন। সেইসমর প্রায় ছরমাস- 
কাল আমর। ভাহার সঙ্গশ্তণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সময়েই আমরা 
কনথলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি ও তখন হইতে অন্যন ছরবৎসরকাল 
তাহার সহিত একত্রে যাপন করিরাছিলাম ৷ মীরাটের অবস্থান যে কী সুখের 
হইয়াছিল, তাহ! বর্ণন। কর। যার না। স্বামীজী আমাদের ভুতী সেলাই থেকে 


১ ইনি পরে স্বামী জ্ঞানাননদ নামে ভারতবর্ষ মহামগুলের নেতারূপে প্রসিদ্ধি- 
লাভ করেন । 


দিব্য উত্তরাধিকার ১১৯ 


চপ্তীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা সেই সময দিতেন । এদিকে বেদান্ত উপনিষদ সংস্কৃত 
নাটক সকল পাঠ ও ব্যাধ্যা করিতেন । গুদিকে, পোলাও কালির! রা্ন। শিখাইতেন, 
আরও কত কি যে করিতেন তাহা ভুমি অন্ুমানই করিতে পারিতেছ ৷ এই সমরের 
একদিনের ঘটন। চিরদিনের মত হ্বদরে অংকিত আছে। এও সেই মঠের মাগুর 
মাছ রান্নার মত। মনে আছে ত" মাগুর মাছের কোলের কথ।। সে কথা কি 
ইলবার? এও সেই রকমের | একদিন পোলাও কালিয়। প্রতি রানন। করিয়াছেন । 
আর মাংসের কিম| করাইরাছেন, তাহার কিছু শিক-কাবাধ করিবার ইচ্ছা । 

“হরিভাইকে শিক-কাবাব গাওয়াব। কিন্তু শিক পাও়। গেল ন|, কিন 
স্বার'জী কি দমিবার পাত্র ? সন্ুখে স্তিচুগাছ ছিল। তারই গোঁটাকতক ছোট ডাল 
ছিড়ে নিরে তাতেই কিম! জড়িয়ে দিরে কাবাব তৈরী হোলে।। সে যে কি 
উপাদের হোলে, ত। আর কি বলবে! ৷ আমর| ভাল হরেছে বলায় সব আমাদের 
খাইয়ে দিলেন । নিজে দাতে কাটলেন না। আমর! বলার বললেন বে, আমি 
ওসব ঢের খেরেছি। তোমাদের থাইরে আমার বড় সখ হচ্ছে, সব খেরে ফেলে।। 
বোঝে! | ঘটন। সামান্ঠ কিন্তু চিরতরে হৃদয়ে গাথ। হয়ে আছে । আমরা তার 
শাম দিনেছিলাম কাঠি-কাঁবাব। কত যে বত, কত যে ভালবাসা, কত গল্প, কত 
বেড়ান, সব স্থৃতিপটে জল্‌ জল্‌ করছে।” 

শেঠজীর বাগানের দিনগুলি ক্রমেই নিবিড় গ্রীতিপূর্ণ হই! উঠিয়াছিল। 
আপন্দ প্রাহুর্ষের যধো করেক সপ্তাহ অতীত হইল। স্বাধীজী একদিন হঠাৎ 
গুরুভ্রাতার্দের বলিলেন, “আমার জীবনব্রত স্থির হইয়া! গিয়াছে । এখন হইতে 
আ।ম একাকী অবস্থান করিব। তোমর| আমার ত্যাগ কর।” গুরুত্রাতাদের 
সকল অন্থুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্া করিয়া একদিন সকালে স্বাধীজী মীরাট ত্যাগ 
করিলেন। আন্থমানিক সময় ১৮৯১ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ 1১ 

সকলেই বিমর্ষ হইয়। পড়িলেন। ব্দ্মাননদজী তাঁহার স্বভাবজ উৎসাহপূর্ণ বাক 
গুরুত্রাতাদের উদ্দীপ্ত করিয়। তুলিলেন। সকলে পরামর্শ করিয়! স্থির করিলেন, 
স্বামাজীর অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইবে। ছুইদ্রিন পরে দক্ষ মহারাজ সেইস্থানৈ 
উপস্থিত হইলেন। আটদিন সেখানে বাস করির! তিনি ও অদবৈতানন্দ কুম্তমেলার 





১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, (১ম ভাগ, ২য় সং) পৃ ২৯১) অনুসারে স্বামাজী মীরাট 
তা!গ করেন ১৮৯১ শ্রীঃ জানুয়ারীর শেষভাগে । 
২ এই বৎসর কুমতক্নানের তারিখ ছিল ১৮৯১ খ্বঃ ১২ই জানুয়ারী । 


১২০ ব্রহ্ষানন্দমচরিত 


যোগদানের জন্ত হরিদ্বার যাত্রী করিলেন । ইতিমধ্যে সেইদিনই হগ্গানন্দ, 
তুরীয়ানন্দ, অগগ্ানন্দ, সারদানন্দ ও সান্নাল মহাঁশর গাজিয়াবাদে যান ও জেইথ্ণনে 
একজন গরীবদাসী সাধুসেবকের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন । 

সেইস্থান হইতে সারদানন্দ৯ ও সান্যাল মহাশয় এটোয়। যাত্রী করেন। অপর 
তিনজন দিল্লী গেলেন। দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে প্রাপ্ত একটি সংবাদের সুত্র ধরিয়া 
তাভারা গ্তামলদাস নামক একজন শেঠের বাড়ীতে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাইলেন । 
প্রির স্বামীজীকে আবার পাইর। তাহাদের আনন্দ আর ধরে না । স্বামীজী তাভার 
একাকী দিনযাপনের সস্কপ্পে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও গুরুভ্রাতাদের পাইয়া আক্তাঁদিত 
হইলেন, এবং তাহাদের থাকা-খাওরার বাবস্থ। করিতে বগ্ত হইলেন । গুরু- 
ল্রাতাগণ অন্ুত অধস্তান করিলেও স্বামীজীর সঙ্গে গার দিনই শ্তামলদাসের বাড়তে 
একত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, কখনও বা তাহারা সকলে সেই গরীব্ধাসি সাপু- 
সেবকের আতিথা গ্রহণ করিতেন। একদিন সুযোগ বুঝি! শ্বামীজ" 
কাঙরভাবে বলিলেন, “আমি ভেতর গেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, আমাকে একা থাকতে 
হবে। তোমরা আমাকে ছেড়ে বাঁও।” স্বামীজীর মনের বাকুলঙার *:রচর 
পাইয়া গুরুভ্রাতাগণ আর শাহাঁকে গীড়াপীড়ি করিলেন ন;। ফেব্রুয়ারী মাছের 
প্রথমভাগে স্বামীণ আলোরার গমন করিলেন । পুনোক্ত পত্রে স্বামী তুরীরানন্া 
লিখিন্নাছেন, “বদিও দিল্লীতে আবার (ম্বামজীর সঙ্গে) একবার দেহ হদ়েছিল 
এবং একসঙ্গে প্রা একমাস২ থাকা গেছলো, কিন্তু তারপর আট বংসর পরে 
একেবারে জগত্জয়ী হয়ে মঠে ফিরেছিলেন। ইহার মধ্যে একবার বন্বেতে মভারাভ ও 
আমার সহিত কিছুদিনের জন্য দেখা হয়েছিল মাত্র 1” 

২২শে ফেব্রুয়ারী স্বামী শিবানন্দ-লিখিত একপত্রে জান। যায়, “শরৎ 'ও সান্ন।াল 
ঢইজন 12199) রতিরাছেন 1: গঙ্গাধর, হরি ও রাখাল দিল্লীতে আছেন। বোর্ভয় 
তাহার। পাঞ্জাবে বাইবেন।” প্রকৃতপক্ষে তঙ্গানন্দজী ও তুরীরানন্দজী স্বাম'জীর 
ধিল্লী পরিত্যাগের পর€ আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিহাসিক স্তান ও ধর্মস্থান দর্শন 
করিবার জন্ত আর কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন । মার্চ মাসের শেধ- 


১ মীরাটে অবস্থানকালে সারদানন্দ স্বামী কঠিন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। 
ত্রিলোক্যবাবুর চিকিৎসার সুই ভইলেও তিনি ছুধলবে!ধ করিতেছিলেন। স্বাস্থ্যের জন্য দল 
ছাড়িয়া তিনি এটোয়া যাত্রা করেন। 

২ প্রত্যুতপক্ষে কিঞ্চিদধিক তিন সপ্তাহ তীভার। একত্রে দিল্লী বাস করিতে 
পারিয়াছিলেন। 


দিব্য উত্তরাধিকার ১২১ 


ভাগে বক্ধানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী ও অখগ্ডানন্দজী গাজিয়াবাদ যান। সেইস্থানে 
আটদিন অবস্থান করিয়। অথগ্ডানন্দজী বুন্দীবন'বাত্র! করেন এবং অপর ঢইজন 
তীর্থসেবা করিবার উদ্দেশ্টে পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রী করিলেন । | 

সিদ্ধপুরুষের তীর্থসেবার বিশেষত্ব লক্ষণীর । সিদ্ধপুরুধ স্বয়ং চলমান তীর্থ । 
তিনি বেখানেই যান, যেখানে থাকেন, যা কিছু করেন ও বলেন--সবকিছুর মধ্য 
ধিরা প্রকাশ পায় তীহার হৃদয়-মন্দিরে নিত্য-অনুষ্ঠিত ভগবৎ-লীলাবিলাস। 
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান আশ্ররভিখারী ছুনাসা মুনিকে বলিরাছিলেন: 

সাধবো। হুদয়ৎ মহাৎ সাধুনাৎ হদয়স্তহম্‌। 
মান্যন্তে ন জানন্তি নাহৎ তেভো! মনাগপি ॥৯ 

ভগবানি বলিতেছেন, তিনি স্বর সাধুদের ধ্যান করেন, সানুগণও সর্পদা ভাতার 
দান করেন। এরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ ভগবান ভিন্ন কিছু জানেন না। সেই 
কারণে ভক্তাধীন ভগবান ও তাহাদের বাতীত কিছু জানেন না। এইরূপ মহাজন 
বেখানেই যান সেখানেই ভগবত-ভাবোদ্দীপক ভাব-পরিবেশ সষ্টি হয় । তীহাদের 
উপস্থিতি দ্বারা তীর্থস্থানাদির মাহায্সা উজ্জলতর হইয়! উঠে। 

গীতোক্ত তাগের মূর্তপ্রতীক স্বামী তুরীয়ানন্দের গঙ্গ করিবার জন্য ঠাকুর 
শ্রীরামরুঞ্ণ ব্হ্মানন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন । এইবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় 
ব্রহ্মানন্দজী তীর্থপর্ষটন ও সাধন'ভজনে প্রার় ছয় বংসর তাহার সঙ্গলাভ করিয়া 
আনন্দলাভ করিয়াছিলেন । পাঞ্জাবে গোপীনাথপুরে জ্বালামুখীর 'মন্দির, সেইস্থানে 
কিছুকাল বাস করিয়া সন্ন্যাসিদ্বর তপস্তাদি করেন। জ্ালামুহী হইতে তাহারা 
কাংড়া বৈজনাঁথ এবং তথা হইতে পাঠানকোট, গুজরান ওয়াল।, লাহোর, মণ্টগুমারী 
ও মুলতান হইরা৷ সক্করের নিকট সাধুবেলায় যান। একটি দ্বীপের উপর সাধুবেলার 
মঠ। মঠাধাক্ষের আগ্রহাতিশযো এ মনোরম পরিবেশে তাহারা ছইজন কয়েক- 
মাস সাধনভজনে অতিবাহিত করেন । প্রত্যেক তীর্থস্থানে তাহারা কয়েকধিন 
বাস করিতেন ও নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন করিয়া তীর্থমাহাত্ম্য সম্ভোগ করিতেন । 
তাহাদের মত আধিকারিক পুরুষদের তীর্থসেবায় স্থানমাহাজ্ম্য ও যেন বধিত ভয়। 
লোককল্যাণের জন্যই যেন তাহারা জনসাধারণের মধো পরিভ্রমণ করেন । 
শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, “লোকানাং পাবনায় চরস্তি হি।”২ তাহাদের পবিত্র সাহচর্বে 


১ শ্রীমন্তীগবত ৯৪1৬৮ | 
২ শ্রীমন্তাগবত ১১২।২৮। 


১২২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ধর্মভাব উদ্ধদ্ধ হয়, চিরকল্যাণের পথ উক্ত হয়। সাধুবেলা হইতে তাঁহার! 
করাচি হইয়া জাহাজ যোগে বোম্বাই আসেন । তখন আনুমানিক সময় ৯৮৯৩ 
ৃষ্টাবের মার্চ মাস। 

পরিব্রাজকদ্বয়ের উপযুক্ত দুই বৎসর কালের বিশেষ কোন খবরাদি পাওয়া ঘার 
না। তাহার প্রধান কারণ, বৈরাগ্য-সমুজ্ছল সন্ন্যাসিদ্বর সেইকালে এতই বিবিক্ত- 
ভাবে জীবন যাপন করিতেন যে, তীঁহার! কাহারও সহিত যোগাযোগ রাখিতেন না, 
আর তাহাদের নিজমুখে নিজেদের সম্বন্ধে থ্যাদি জান! প্রায় অসম্ভব ছিল । এই 
সময়কার একটি কাহিনী তুরীর়ানন্দজীর মুখে শোনা যাঁর। “একবার একটি 
পাহাড়ের নীচে আমর! ছিনুম । সে অঞ্চলে অনাবৃষ্টির দরুণ ভরানক স্ হয়েছিল । 
কয়েকটি গ্রামের লোক পরামর্শ করে ঠিক করলে, এক |বিশেষ দিনে শিবের বারে 
পাহাড়ের উপর শিবের মাথায় জল চড়াবে। অনেক গায়ে খবর দেওর! হল। সকাল 
থেকেই চারধারের লোক আসতে লাগল । সকলেই কুয়ে' থেকে জল নিরে শিবের 
মাথার চড়ালে আর মুখে বললে “বাব! বরধাঁও, বাবা বরধাও।” আমরাও ছুজনে 
কুরো থেকে জল নিরে শিবের মাথায় চড়ানুম ও জপ করতে লাগনুম | ভীষণ 
রৌদ্র, কিন্ত বিকালে মেঘ দেখ! গেল, ক্রমে মুষলধারে বুষ্টি নেমে এল । সকলেই 
আনন্দে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরে গেল । অসম্ভব সন্ত হয়ে গেল । হবে নাই 
ব। কেন? ব্রহ্মানন্দজী নিজে জপ করতে লাগলেন । শিবের মাথায় জল চড়ালেন। 
বরহ্মানন্দজীর ইচ্ছায় এইসব হল | কিন্তু এসব কে বুঝবে?” 

কালীপদ ঘোষ ব৷ “দানাকালী” কাগজের ব্যবসারী জন্‌ ডিকিন্সন কোম্পানির 
প্রতিনিধি হিসাবে বোম্বাইতে থাঁকিতেন | প্যাখেল রোডে তাহার বাড়ীতে 
আশাভীতভাবে শ্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাহাদের পুনমিলন ঘটিল.। পাশ্চাত্য- 
দেশে ভারতের গৌরবময় শ্রতিহ্য ' বাণী প্রচারের উদ্দেগ্তে স্বামীজী বিদেশ যাত্রার 
প্রস্ততি করিতেছিলেন | প্রির শিষ্য অজিত সিংহের একান্ত অনুরোধে স্বামীজী 
নবজাত রাজকুমারকে আনীর্বাদ করিবার জন্ত রাজার একান্ত-সচিব ( প্রাইভেট 
সেক্রেটারী ) মুন্সী জগমোহন লালের সহিত খেতড়ী যাইতেছিলেন। স্বামীজীর 
সঙ্গে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীানন্দজী একত্রে বাত্রা করিলেন ৷ পথে আবুরোড স্টেশনে 
তাহার! নামিয়া পড়িলেন। আবুপাহাড়ে যে গুহাটিতে, স্বামীল্ী পূর্বে সাধন- 


১ স্বামী তুরীয়ানন্দের সেবক স্বামী প্রবোধনন্দের স্মৃতিকথা । 


দ্রিব্য উত্তরাধিকার ১২৩ 


ভজন করিরাছিলেন, সেইগানে ব্রহ্ানন্দজী ও তুরীর়ানন্দজীর থাকিবার সুব্যবস্থা 
্বাযীজী স্বর করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন হইতে বরন্ধানন্দজী ও তুরীয়ানন্বজী 
একত্রে একটি পত্রে অদ্বৈতানন্দজীকে লিখিরাছিলেন, “আমরা যখন বন্ধে ছিলাম, 
তপন নরেন্ত্রনাথের সহিত মিলিয়া নিরতিশর প্রীত হইরাছিলাম। পরে তিনি স্বরৎ 
আমাদিগকে আবু পাহাড়ে বন্দোবস্ত করি রাখিয়া বান ।” গুরুভ্রা তাদয়ের নিখিদ্ব 
সাধন-ভজনের বাবস্থ। করির! দিয়া স্বামীজী খেতড়ী যাত্র! করিলেন । 

স্বামিজী ১০ই মে খেতভী ত্যাগ করিরা জরপুর হইয়! আন্থমানিক ৯৬১৭ 
হারিণে আবুরোড স্টেশনে আসিলেন 'এবং পুন পরিচিত এক রেলকর্মচারী 
তারিণীবাবুর১ বাসায় রাত্রিযাপন করিলেন । একটি গরুর গাড়ীতে সারারাত্র 
চির! সকালবেদার ব্রঙ্গানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী তথার আসিয়াছিলেন। 
ভাহাদের'গাঁরে খুব ব্যথ। হইয়াছে শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, “গাড়োরানকে ছুটো 
পথ! দিলেই গাড়ীতে খড় বিছিয়ে দিত, কোন কষ্ট হোত না” গুরত্রাতৃদ্ধর 
স্বাীভীীকে বিদার সন্তাঁষণ জানাইলেন, তাঁহার স্বামীজীর শুভবাত্রার ভঙ্ 
প্লগকুরের নিকট প্রার্থন৷ জানাইলেন | স্বামীজী “রাজা'কে সাধন-ভজন করিতে 
এবং তুরীর়াননদকে কলিকাতায় ফিরিয়। মঠের কাজে সাহায্য করিতে অন্রোধ 
করিলেন | 

আবুপাহাড়ে ছুই সাধক*সাধন-ভজনে তন্মর হইয়া পড়িলেন। সেইসময়ে 
বোধপুরের দেওয়ান শরৎচন্দ্র চৌধুরী তীহাদের সঙ্গলাভের জন্য প্রারই সাক্ষাৎ 
করিতে আসিতেন এবং তাহাদের বিশেষ ষত্ত লইতেন। তাহাদের আবুপাহাড়ে 
থাকাকালীন হঠাৎ গুরুজাতা স্বামী নিরঞ্রনানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বামী 
নিরগ্রনানন্দ পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া সকলকে বলিলেন, 
“ওতে রাখালের দেখলুম একেবারে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে । আগেকার 
বাখাল যেন আর নেই, অনবরত জপ করছে । তাঁর কথাবার্তীও কি মিষ্টি হয়েছে । 
আনুপাহাড়ের কাছে দেগলুম বে ভার পাথুরীর রোগ হয়েছে। পাথুরীর কি ভীষণ 
বণ । প্রত্ত্রাব বন্ধ হয়ে বাগরাতে না বসতে পারছে না দাড়াতে পারছে । কিন্ত 
এত ধীর ও আত্মসত্যমী যে মুখে তার কোন চাঞ্চল্যের ভাব নাই। অমন ভীষণ 
ন্্ণা চুপ করে সহ করে রয়েছে । কথাবার্তা! গলার আওয়াজ কি মিষ্টি হয়েছে। 


নি তাবিণীবাবু শৃশ৪টি০ 3961106500€0৮এর কাজ করিতেন। 


১২৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


রাঁখালকে দেখে ব্ডড আহ্লাদ হল, তার অবস্থা এখন খুব উন্নত। তার উন্নত 
অবস্থা দেখে খুব আহ্লাদ হল।”১ তপন্তাকালীন এইসব সুখ-দুঃখের কোন 
কাহিনীই বঙ্গানন্দজীর মুখে শোন। বাঁয় নাই, তিনি ছিলেন খুবই চাঁপ|। 

আমেরিকা বাত্রা করিবার প্রাক্কালে স্বামীজী বোদ্ধাই হইতে প্রিয় গুকল্রাতা 
রাজ। ও হরিভাইকে একটি আবেগপুর্ণ চিঠি লেখেন। ইহার উল্লেখ করির। 
ব্রহ্মানন্দজী বলিয়াছিলেন, “স্বামীজী আমেরিকা যাবার আগে আমাকে ও হরি 
মহারাজকে আবু পাহাড়ে ঘে চিঠি লেখেন তার এই কথাগুলি আমার জলন্ত মনে: 
রয়েছে । হরি ভারা সে কথাগুলি প্রারই উখবাপন করেন। সে কথাগুলি হচ্ছে 
--জিগদ্ধিতার বহুজনস্তখার হচ্ছে ধর্ম, আর নিজের জন্য যা করা যায় সবই 
অধর্ম |” উ:! কি ভয়ানক কথ। বল দেখি? এ কথার কি মুল্য আচে £”১ 

ইতিমধ্যে স্বামী বক্মানন্দের আহ্বানে বোন্ধাই হইতে অথগ্তানন্দজী ভগ্ন স্বাস্তা 
লইয়া আবু রোডে খাড়ারি নামক স্থানে আসিরা মিলিত তইলেন । তিন-চার দন 
পরে জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে তাহারা তিনজন আজমীড়ে যাইন। সাবিত্রীমন্দির, 
ব্রহ্মার মন্দির ও প্রসিদ্ধ সুদী ফকির চিস্তি সাহেবের দরগ। দর্শন করিলেন । 
সেখান হইতে জরপুরে যাইরা সর্দার ভূরো সিংহের আতিথা এ্রহণ করিলেন । 
স্বামীজীর অনুরাগী সর্দার ভরি সিং৩ তাহাদের খবর পাইয়া নিজ গৃহে আদরপুব্ক 
লইয়।৷ গেলেন এবং তাহার অনুরোধে সন্ন্যাসী তিনজন করেকদিন জর়পুরে অবস্থান 
করিয়া গোবিন্দজীর বিগ্রহ, রাজ! প্রতাপাদিত্যের কুলবিগ্রহ যশোরেশ্বরী দেবীমৃতি 
ইত্াদি দর্শন করিয়া আনন্দ পাইলেন | রাজপুতানার জলবারু স্বামী অথগ্ডানন্দের 
স্বাস্থ্যোদ্ধারে সাহায্য করিবে বিবেচনা করির। স্বামী ব্রহ্মানন্দ খেতড়ির রাজাকে 
একটি পরিচয়পত্র লিখিরা অখগ্ডানন্দজীকে সেখানে পাঠাইলেন। 

এদিকে বুন্দাবনধামের তীব্র আকর্ষণ ব্রহ্মানন্দজীকে উন্মুখ করিয়া তুলিাছিল । 
অধিক কালক্ষেপ না করিয়। তিনি ও স্বামী তুরীরানন্দ চাতুর্মাস্ত করিবার উদ্দেশে 
বৃন্দাবনে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উপস্থিত'হইলেন । শরণাগত ভক্তের মনে 


গু 


১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৮-১৯। ১৮৯৭ খু 
স্বামী বিবেকানন্দেব সহিত তাহার দাজিলিং বাসকালে এই পাথুবী বোগ পুনর্বার "দখ। 
দিয়ছিল। কিছুদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হইমা উঠেন । 

২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ--৭০। 

৩ ইনি জয়পুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইহার পুর! নাম সর্দার হরি সিং 
লাদকানি। 


দিবা উত্তরাধিকার ১২৫ 


কত ভাবেরই না উদয় হয়! প্রজধামে উপস্থিত হইয়াই স্বামী তুরীরানন্দ ঘোষণা 
করিলেন, “আজ ভিক্ষায় বেরুব না, দেখি রাধারাণী উপবাসী রাখেন কিনা 1” 
জপধ্যানে তন্ময় সাধকদ্বর নিরাকাজ্ষ হইর। দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । 
আশ্চর্মের বিষয়, পরদিন প্রান সকাল নরটার সময় জনৈক শেঠ প্রচুর থাগ্ভ সামগ্রী 
লই; তাভাঁদের নিকট উপস্থিত হইলেন । “রাধারাণীর জয় উচ্চারণ করিয়! 
তাহারা আনীত আহার্ম দ্রব্যের কিরংশ হষ্টমনে গ্রহণ করিলেন । 

বজমগ্ডল পরিক্রমায় বাহির হইন্া তাহার' পদব্রজে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, 
নন্দগ্রাম, বর্ষানা দর্শন সমাপনান্তে কুন্ুম সরোবরে ভরতপুরের রাজার বাড়ীর 
পাঁশে একতল1 একটি বাড়ীতে সাঁধন-ভজনের ডের পাঁতিলেন। ছুইজনেই 
কঠোর তপস্থ। করিতে লাগিলেন । সাধারণতঃ তুরীয়ানন্দজী তাহাদের উভয়ের 
জন্য ভিক্ষা করিরী আনিতেন। একদিন ভাহাদের মাধুকরীতে কয়েকথানা 
শুকন' রুটি মাত্র জুটিল। একটি কুপের ধারে বসির! জলে ভিজা ইরা ওই শুকন। 
কটি ইজনে আহার করিতে বসিলেন । হঠাৎ তুরীয়ানন্দজী ভাবাবেগে অক্র- 
বিসজন করিয| বিলাপ করিতে লাগিলেন, “মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত 
আদর-দত্র করতেন, ক্ষীর-ননী খাওয়াতেন, আর আজ আপনাকে আমি শুকনো! 
রুটি খাগ্রাচ্ছি।” অন্গানন্দজী প্রবোধ-বাক্যে গুরুভ্রাতাকে শান্ত করিলেন । 
সাদন-ভজনে গভীর অন্তমুখ মহারাজের তখন আহার-বিহার কোনদিকেই 
জক্ষেপ ছিল না । 

এইসময়কার একটি ঘটন। তুরীরানন্দজীর নিকট হইতে শোনা গিরাছিল। 
পরপর করেকরাত্রে ধন্ধানন্দজী ধ্যানাসনে বসিলে উহার চারিপাশে বালি, চুণ, 
ইটের টুক্র! পড়িতে লাগিল । মাঝে মাঝে অপরিচিত একটি শব্দ হইতে লাগিল । 
এক্দানন্দজী একদিন একটি প্রেতাত্মা দেখিতে পাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আমাকে এভাবে বিরক্ত করছ কেন?” প্রেতাআ্মা নিব্দেন করে |যে 
ধঙ্ানন্দজীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই সে এরূপ করিয়াছে। সে ব্রহ্ানন্দজীর 
নিকট তাহার মুক্তির প্রার্থনা জানায়। তাহাকে কিভাবে মুক্তি দিবেন, তাহ 
তিনি জানেন না, ব্রহ্মানন্দজী একথা বলিলে প্রেতাত্ম। নিবেদন করে, “আপনি 
মহান্্া, আমার মুক্তির জন্য আপনি প্রার্থনা করিলেই আমি মুক্ত হইব ।” 
্রহ্মানন্মজী তাহার কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। ইহার পর আর কখনও 
অনুরূপ কোন উৎপাত ঘটে নাই। 


১২৬ ব্রহ্মানন্মচরিত 


পুরাতন দিনের স্থৃতি মন্থন করির! তুরীর়ানন্দজী বলিরাছিলেন, “বরঙ্গানন্দজী 
বেশ তাগী পুরুষ, কঠোর সাধন-ভজনের প্রির ছিলেন, কিন্ত তার মাঝে ফস্‌ করে 
গম্ভীর হরে যাওয়া, কথাবার্তা বন্ধ করে দেওরা কেমন একরকম ভাব ছিল । হয়তো, 
এমন কথা বন্ধ করেছেন যে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না যে কি ব্যাপার । কয়েকদিন 
পরে আবার স্বাভাবিক কথাবার্তা হত।” গভীর অন্তমুখ বহ্মানন্দজীর হৃদয়তল 
খু'জির! পাইতে অত্যন্ত আপনজন গুরুত্রাতাদেরও বেগ পাইতে হইত । 

বৃন্দাবনধামে ছুই সাধকপ্রবর পরস্পরের সাহচর্ষে ভজনে আরাধনায় বিভোর 
হইয়াছিলেন। কলিকাতায় গুরুভ্রাতাদের সহিত তুরীয়ানন্দজীর চিঠিপত্রের 
আদান প্রদান হইত। পত্রে জানিতে পারিলেন মঠ বরাহনগর£হইতে আলম- 
বাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে ১৮৯২ খুঃ ঠাকুরের জন্মতিথির পূর্বেই | ঠাকুরের 
জন্মোৎসবে প্রতিবৎসরই লোৌকসমাগম বাড়িতেছে, মঠে যুবক ভক্তদের যাতায়াত 
শুরু হইয়াছে । আরও সংবাদ আসিল বিদেশে স্বামীজীর বিজয়ডস্ক|! ভারন- 
ভূমিতে আলোড়ন স্থষ্টি করিয়াছে। ঠাকুরের মভ্ম] প্রচার হইতেছে জানিয়। 
সাধক দুইজন খুবই আনন্দ করিতে লাগিলেন | মঠ মারফৎ স্বামীজী তাহাদিগকে 
চিঠি লিখিলেন। মঠে ফিরিয়া যাইরা সংগঠনের কাজে সাহায্য করিবার জন্য 
স্বামীজী তাহাদিগকে অনুরোধ করিরাছেন। ব্রহ্মানন্দজী অন্তর হইতে সাড়া পাইলেন 
না। তিনি অবিলম্বে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতে পারিলেন না। এদিকে 
মঠ হইতে ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের জন্ঠ ঘন ঘন তাগাদা আসিতে লাগিল | 

ইতিমধ্যে অযোধ্যায় ঝুলনযাত্র। দর্শন করিবার ইচ্ছার ব্রন্জানন্দজী ? 
তুরীয়ানন্দজী পথে লক্ষৌতে উপস্ভিত হইলেন এবৎ 4১0৬০০৪৪ পত্রিকার সম্পাদক 
নিত্যগোপালবাবুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেখানে স্বামী শিবানন্দের 
সহিত অপ্রত্াশিতভাবে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার মুখেও স্বামীজীর 
আদেশের কথা শুনিতে পাইলেন । লক্ষৌ হইতে শ্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দ্জী 
একত্রে একখানি চিঠিতে তাহাদের মনের কথা খুলিরা স্বামীজীকে জানাইলেন। 
এই পত্রের উল্লেখ করির! স্বামীজী কলিকাতায় ভক্তবন্দকে লিখিলেন, “রাখালকে 
ভরিকে এত অনুরোধ করা গেল, একট। 0££810159091 করতে_তাদের বৈরাগ্য 
প্রবল।” শ্রী চিঠির উল্লেখপুর্বক স্বামীজী কলিকাতায় স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে 
লিখিলেন, “তোমাদের আড্ডাটা নাকি বড় 0151211005, রাখাল আর ভরি 
লিখেছেন ।.."রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত বহুত দণ্ডবৎ, লাটিব, ইষ্টকবৎ, 


দিব্য উত্তরাধিকার ১২৭ 


ছতরীবৎ দ্বিবে।” জুন মাসের মাঝামাঝি এই সমরকাঁর স্মৃতিচারণ করিয়' 
শিবানন্দজী বলিয়াছিলেন যে তাহারা তিনজনে সারারাত ছাদের উপর গল্প করিয়! 
কাটাইয়। দিয়াছিলেন। শিবানন্দজী চতুর্মাস্ত করিবার উদ্দেশে সেখান হইতে 
মুসৌরী হইয়! উত্তরকাঁণী যাত্রী করিলেন । 
বহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী অযোধ্যাতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। এই 
সময়ে তীহারা ঝুলনযাত্রা দেখিয়া! খুব আনন্দ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দের 
লীলাভূমি অধোধ্যাতে কিছুকালের জন্য ভজনে আরাধনার তীাতারা আবার ডুবির! 
গলেন। অযোধাতে থাকাকালীন একটি ঘটনা ঘটে । অবধোধ্যাতে তখন খুবই 
অন্নকষ্ট। একাদশীর দিন ভিক্ষায় বাহির ইয়া তুরীয়ানন্দজী কিছু গেটে কচ সিদ্ধ 
মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন। ভিক্ষালন্ধ কচু সিদ্ধই তীহার৷ নিধিকারভাঁবে 
আহার করিতে বসিলেন। কচু সামান্ত খাইতেই ব্রহ্মানন্দজীর গল। খুব ধরিয়। 
উঠিল। ত্ররীয়ানন্দজীরও গলার যন্ত্রণা হইতেছিল। সেদিকে ভ্রক্ষেপ ন করিয়। 
তিনি ব্রহ্মানন্দজীর জন্ত একট লেবু সংগ্রহের উদ্দেশে বাহির হইয়৷ পড়িলেন। 
পুরিতে পুরিতে একটি লেবুবাগানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গাছে ফুল 
ধরিরাছে মাত্র। উপস্থিত মুনিষ কয়েকজন জানাইল, এ সময়ে লেবু পাঁওয়া' সন্তব 
নহে। হতীশ হইয় তুরীয়ানন্মজী ফিরিবাঁর উদ্যোগ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার 
নজরে পড়িল গাছের একটি পাকা! লেবু । তিনি মুনিষদের নিকট শী লেবুটি 
প্রার্থন। করিলেন । "গাছে লেবু ছিল না, এটা আপনার ভাগো মিলেছে” 
বলিয়া তাহারা গাছ হইতে লেবুটি পাড়িয়া দিল। এ লেবু সেবন করিয়া 
ক্মানন্দজী সামান্য আরাম পাইলেন বটে. তবুও বোঁপ করিলেন বে গল৷ ফুলিয়া 
রহিয়াছে । গলায় যন্ত্রণা, তাহার উপর ক্ষুধার জ্বালা-_রাত্রিবেল। ভিনি ঠাকুরের 
উপর অভিমানভরে সথেদে বলিতে লাগিলেন,_-“একমুঠো অন্নই বদি শী জুটিয়ে 
দিকে পারলে, তবে ঘরের বার করেছিলে কেন? কাল সকালে যদ গরম খিছুড়ী 
আর চাটনী খাওয়াতে পার তবে বুঝবো তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ” ভক্তের জন্য 
ভগবানকেও পরীক্ষা দিতে হয়। বিপদে-সম্পদে, তঃখে-আনন্দে সর্বদাই ব্রহ্গানন্দজী 
জানেন যে ঠাকুর তীহার হাত ধরিয়। রহিঘ্বাছেন। তৎসন্তেও সাঁময়িকভাঁবে সন্দেহ 
আসে, অভিমান হয়, তাহাঁতে ঘটে লীলার বৈচিত্র্য ৷ পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা 
সরযুর লক্ষণ-বর্জন ঘাটে ন্নান করিতে গেলেন। স্নান সারিয়! ঘাটে উঠিতেই দেখেন 
একজন রামাইত সাধু ব্যগ্রভাবে কাহাকেও যেন খু'জিতেছেন । সাধুটি ব্রহ্মানন্দজী 


১২৮ ব্রদ্দানন্দচরিত 


ও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করেন, “স্বামীজী আপনারাই তো। একাদশীর উপবাস 
করিয়৷ রহিয়াছেন। চলুন ৬রামজীর কুটিরে, পারণ করবেন” সন্ন্যাসিদ্ধয় 
বিশ্মিত না হইয়! পারিলেন না । তাহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন, “বাবাজী 
এত সকালে কি পারণ করাবেন ?” সাধুটি সবিনরে জানাইলেন যে তিনি 
৬রামজীকে খিচুড়ী ভোগ দিয়! আসিয়াছেন। ৬রামজীর প্রসাদ দিয়াই পারণ 
হইবে । সাধুটিকে অনুসরণ করিয়া তাহারা এক নিম গাচ্ তলায় খড়ের ঝুপড়ীতে 
বাবাজীর আস্তানায় উপস্থিত হইলেন । ৬রামজীর প্রসাদ গরম খিচড়ীর সঙ্গে 
আম, লেবু ও তেঁতুলের আচার দিয়া পারণ ভালই হইল। এদিকে সাধুজী 
আবেগের সঙ্গে বলিতে থাকেন, “ওহো, আমার কি সৌভাগ্য! আজ চব্বিশ 
বছ্ছর ধরি আমি এইস্কানে বসিয়া আছি ৬রামজীর একটি বাণী শুনিবার জন্য । 
তাহাকে একবার দর্শন করিব এই আশায় প্রতীক্ষ। করিতেছি । আজ ৬রামজী 
আমাকে কুপা করিয়াছেন” সাধুটির অত্র অবিরল ধারার ঝরিতে লাগিল । 
বহ্মানন্দজী অনুরোধ ঝরিলেন, “বাবাজী ব্যাপারটি একটু খুলেই বলুন |” সাঁধুটি 
বলিতে লাগিলেন, “শেষরাত্রে কে বেন খুব নরম হাতে আমাকে ঠেলির। তুলিয়। 
বলিলেন, “ওরে ৩ঠ, আমার বড় ক্ষুধা! পাইর়াছে। শীাঘ্ব খিচড়ী বাঁধিয়া আমাকে 
ভোগ দে। আর ভোরবেল! লক্ষ্মণ-বর্জন ঘাটে যাইয়া দেখিতে পাইবি, আমার 
ছুইজন ভক্ত শান করিতেছে । তাহারা একাধণীর উপবাস করিয়া রহিয়াছে, 
তাহাদের ডাকিপ়া আনির! প্রসাদ খাইতে দিবি”।” তাহার কুটীরে প্রতিষ্ঠিত 
শ্রীরামচন্দ্ের ছবি দেখাইর! বলিলেন, “আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এই ০রামজী 
হাত দিয়। ঠেলির। আমার তুলিলেন আর প্র কথাগুলি বলিলেন ।:...."আপনাদের 
দয়ার ৬রামজী এতদিনে আমায় কূপা করিলেন |” 

বিস্মিত সন্্যাসিদ্ধর তক্তিবিহ্বল চিত্তে ৬রামজীর প্রসাদ ধারণ করিলেন | 
নিজেদের কুটিনার ফিরিবার পথে ত্রহ্মানন্দজী বিবৃত করেন পূর্রাত্রে ঠাকুরের 
উপর '্টাহার অভিমান ও আবদারের কাহিনী । ঠাকুরের অহেতুক কূপ। সদাসবদ! 
যে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, ইহা! পুনরায় অন্দভব করিয়া তাহাদের মন 
প্রশান্তিতে ভরপুর হইল । 

যে আধার বত বড় তাহার ধারণক্ষমতা ও তত বেশী। তাহা অল্পেতে পুর্ণ হয় 
না, কলে পরিতৃপ্তি আসে না।:' অতৃপ্তির আবেগ লইয়া ব্রহ্মানন্দজী অযোধ্যাধাম 
হইতে একাকী বৃন্দাবনধামে ফিরিয়া গেলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী গেলেন 


দিব্য উত্তরাধিকারী ১২৯ 


কৈজাবাদ ; সেখানে এক ধর্মপ্রাণ উকিলের বাঁডীতে মুল্যবান গ্রন্থে সুসজ্জিত একটি 
্রন্থ(গর ছিল। কৈঞ্গাবাদে করেকমাস অবস্থ(ন করিন। তিনি নিবিষ্টমনে শান্তাদি 
অধারন করিতে থাকেন। চাতুর্নাস্ত সমপনান্তে স্বামী শিবানন্দ লক্ষৌ হইতে 
অঙ্থসন্ধান করিতে করিতে ফৈঞাবাণে স্বামী তুরীয়ানন্দের সাথে মিলিত হইলেন 
আন্মানিক নভেম্বর মাসে । তীহার। স্বামীজীকে আমেরিকার ঠিকানায় যুক্তভাবে 
একটি পত্র লিখিলেন। উহার উল্লেখপুর্বক স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখিলেন, 
“তারকদ। ও হরির লিখিত এক পত্র শেষে পাই। তাহাতে অবগত হইলাম বে 
তাহার। কলিকাতায় আসিতেছেন ।” 

একে ব্রহ্মানন্দজীর পুনরার বৃন্দাবন গমনের সংবাদ স্বামীজী জানিতে 
পারির! আলমবাঁজার মঠে স্বামী রামকৃ্চানন্নকে লিখিলেন,_রাধালরাজ। ঘুরে 
ফিরে পুনবৃন্বাবনং গচ্ছেদিতি 1” স্বামী ব্রন্দানন্দের এবার চতুর্থবার বুন্দাবনে 
আগমন। ঠিনি নিরাসক্ত, নিরাল ভাব। অবলঞনপুর্নক দরণ্চর অজগরবৃত্তি১ 
গ্রহণ করিলেন। কুম্গম সরোবরের নিকট কোনস্থানে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন 
বলির! শোন। যার । ভিক্ষাতে বাইতেন না, কাহারও নিকট কোন কিছু চাহিতেন 
না। সাপুপুরুষ দেখিয়া কেহ হত কিছু আহার্ধ দির! গেল। কোনদিন হয়ত 
কিছুই মিলিত ন|। এক ব্রজবাসী ভক্ত শেঠ তাহাকে কোন কোন দিন ভিক্ষা 
ধির। বাইত। এমনও দেখ| গিরাছে, কোন পুণ্যাম্। ব্রহ্ম!নন্দজীর সম্মুথে একখানি 
নৃতন কন্ধল রাখিরা গেল। কিছুক্ষণ পরে এক চোর আমির! তাহার চোখের 
সম্মুখেই উহ| লইয়! চলিরা গেল। সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা ব্রহ্মা নন্দজী মহামায়ার লীল| 
দেখিনা নিশ্চলভাবে তাহা উপভোগ করিতে লাগিলেন । “যোগক্ষেমৎ বহামাহম্+_- 
এই ভগবদ্-প্রতিশ্তির যাথার্থা পুনঃপুনঃ আস্বাদন করিরা এরন্গানন্দজী আনন্দে 
ভাসিতে লাগিলেন। ধ্যানরাজ্যে অতীন্দ্রির অন্্ভূতিমনকল আস্বাদন করিতে 
করিতে করেকমাঁস অতীত হইল। সেই অলৌকিক রাজ্য পরিভ্রমণে কি ঘটিয়া'ছিল 
তাহার সংবাদ কে দিবে ? 

পরবর্তীকালে মহারাজের একটি সংপ্রসঙ্গ এই প্রসঙ্গে অবধারণ করিবার চে্ট। 


১ মহারাজ কাণীতে একদিন বলিয়াছিলেন, “কিছু ন। করে অক্তগরবৃত্তি অবলম্বন করে 
থাকে এক 1৭১০৮র1--(জড়বৃদ্ধিম্পন্ন লোকের) যাঁদের 9:80 (মস্তিষ্ক ) খাটাবার শক্তি নেই, 
কোনোরকমে বেঁচে থাকে, তারাই পারে--আর এক মহাপুকষ পারেন, ধারা কশ্মের পার ।” 


( ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ। পৃঃ ১০৯) 


১৩০ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


কর! দরকার । তিনি বলিতেছেন, “আনন্দ কি বলছ? সেখানে আনন্দ-নিরানন্ৰ 
কিছুই নেই." | "**আনন্দ এঁ অন্থকুল বাতাসের মত 19910 করে। জ্ঞান-জ্ে- 
জ্ঞাতা সব লয় হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু এ পর্যন্ত বলেছে । কিন্তু কি জান তারপর 
যা আছে তা আর বলতে পারে ন1। সাধন করলে সে-সব নিজের অন্থুভব হর। 
স্বরংবেছ্ধ সেই ভূম1 বন্ত। সেখানে কোন-..ভয় নেই__শুধু ভাবলেই মনটা উচু 
হয়ে বায় । কি মজার জিনিস ! কেউ.কেউ নিত্য আর লীল| এই ভটোই দেখেন 1৮ 

বিগতভী মহাপুরুষকে জিজ্ঞান্থু প্রশ্ন করে__“মহারাঁজ, নিত্যে পৌছে তারপর ত 
লীলা ?” মহারাজ উত্তর দেন, “তাঁর কিছু মানে নেই, ঢুই-ই বটে। রাসলীল' 
যখন হচ্ছিল, তখন এক সঘী আর এক সখীকে বলেছিল, “সখি, বেদাস্তসিদ্ধান্তে। 
নৃত্যতি” । বেদাস্তসিদ্ধাস্ত কি না সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ । এখানে নিতা আর 
লীলা! এক। আর একট। আছে নিত্য লীল! ছয়ের পার ।”৯ 

ভক্তি হইতেছে যমুনা আর জ্ঞান হইল গঙ্গা । বিবেক-বৈরাগ্য-ক্ষম প্রভৃতি 
সদ্বগুণরাঁশি যেন পুণ্যতোর়! সরস্বতী | ইহাদের ভ্রিবেণী-সঙ্গম ঘটে আধিকারিক 
পুরুষের জীবনে । তীহাদের উদ্বার জীবনভূমিই কেবল এই প্রবল ত্রিবেণা-জ্রোত 
ধারণে সমর্থ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেইরূপ পুরুষ। তীহার মধ্যে উপস্থিত হইল এই 
দুর্লভ সমন্বর | তীহার অন্তরলোক দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল, বিমল আনন্দধার! 
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল । সিদ্ধ সাধক চক্ষু মুদ্রিত করিয়৷ উপলব্ধি করিলেন, আবার 
চক্ষু উন্নীলন করিয়াও অনুভব করিলেন, “বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধার 1" 

অনস্তভাবমর ভগবানের ইতি করা যার না, নিত্যসিদ্ধ আধিকারিক পুরুষদের 
অনুভূতিরাজ্যের উপলব্ধিসমুহেরও পরিসীম। করা যায় না। তবে তাহাদের দিব্য- 
জীবন দেখিনা! অন্মান কর যাইতে পারে বে, এর সকল আধিকারিক পুরুষগণ, 
বিশেষত অবতারের পার্ধদ্গণ শ্রীভগবানের অবতরণ সার্থক করিবার জন্যই নিত্য 
ও লীলার মধ্যে তাহাদের বিশুদ্ধ মন-তরী লইয়া! বাইচ খেলেন । তাহাদের 
আচার-আচরণের মধ্য দিয়া দিব্য আনন্দলোকের যে আভাস পাওয়া বার তাহ! 
আস্বাদন করিয়াই ভক্তজন পরিতৃপ্তি লাভ করে। 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম ভাগ । স্বামী ত্রহ্মানন্দ সম্ভবতঃ ঠাঁকুর 
শ্রীরামকঞ্ের কোন আদেশ বা ইঙ্গিত পাইরাছিলেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে 


৯. ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মাননা, পৃঃ ১০৪ 


দিব্য উত্তরাধিকারী ১৩১ 


বলিতেন, “তার (ঠাকুরের ) ইঙ্গিত ভিন্ন আমার কিছু করবার জো নেই।” প্রায় 
কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তিনি একদিন কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
কলিকাতায় প্রীরামকৃষ্ণমঠ১ তথন কর্মবজ্জের উদ্ভোগে প্রাণচঞ্চল | শ্রীরামকৃষ্জ- 
লীলা-ক্রোতাস্বিনীর প্রবল শন্তিআবর্তের কেন্দ্রবিন্দু সেই মঠ। অবতার প্রবতিত 
যুগধর্ণের অধিকতর প্রকাশ, প্রসার ও ব্যাপকক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রস্তুতি সেখানে 
চলিতেছে, অবতারের লীলামাহাম্ম্য নূতন নূতন রূপে প্রকট হইতে চলিনাছে। 
নবযুগের বিরাট সম্ভাবনা সকলের মনে আশার সঞ্চার করিতেছে। সুমহান এই 
উদ্ভোগপবে উপস্থিত হইলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ । এবং বিহুজনহিতার বহুজনন্্থার” 
তিনি যুগধর্ম সম্প্রপারণ কর্মবন্তে শ্রীরামকুষ্চ-নিরদি্ট ভূমিকা গ্রহণ করিলেন । 


১ ইতিপূর্বে ১৮৯২ শ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ আলমবাঁজারে একটি 
ভাড়াবাড়ীতে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল । স্বামী বিরজানন্দের বর্ণনাতে পাই 8 “বাহির ও ভিতর 
দিকে চকৃমিলানে। বেশ বড় বাড়ী, রাস্তার ধারে থামওয়াল| সক বারান্দা । গলির দিকে 
দরজা, ঢুকেই সম্মুখে উঠান ও চণ্ডীমণ্ডপ। বাহিরে নীচে উপরের সিড়ির ডান দিকে দুইটি 
ঘর খুব অন্ধকার-+"***। বাহির বাড়ীর উপরে ছুই দিকে বারান্দা, উত্তর দিকে একটি লম্ব হল 
ঘর, তার ভিতর দিয়ে গিয়ে একটি ছোট ঘর ।.....ভিতরের বাড়ীতে দ্ুকে বামদিকে ঠাকুর 
ঘর, ডানদিকে তিনটি শোবার ঘর, পূর্বদিকে ঠাকুরের ভীড়ার ঘর, তিনদিকে বারানা! ও 
পাশে ছাদ। ছাদের কোণে একটি পায়খান]। ঠাকুরের ভীড়ার ও ঠাকুর ঘরের মাঝে নীচে 
যাবার সিড়ি । নীচের ঘরগুলিতে একটি রান্নাঘর, দুইটি গুদাম ঘর, একটি জলের ঘ্র***** 1” 

( অতীতের স্মৃতি; ৩সং, পৃঃ ৪৯-৫০ ) 


শশ্ভন 
লে ও 
ক্র 


“€লোকহিতাক় 


চতুর্থ অধ্যায় 
লোকহিতায় 


পূর্ণকাঁম-পুরুষ মহারাঁজকে দীর্ঘকাল পরে গুরুভ্রাতাগণ মঠে নিজেদের মধ্যে 
পাইয়া আনন্দিত হইলেন । তীহার ধ্যানপ্রন্থত অন্তমথী ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি, 
আননোতসারিত উজ্জল ব্দনমগ্ডল ও শান্ত সমাহিত ভাব নিকট-দুরের সকলকে 
আকর্ষণ করিল। তাহার উপস্থিতিতে মঠজীবনে শৃতন প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনার 
সঞ্চার হইল। তিনি একদিকে যেমন আর্তজিজ্ঞান্ুদের ধর্মোপদেশ দিয়! সাহাধ 
করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি শ্রীরামকুষ্জ ভাবধারার প্রধান বাহক 
রামকুঞ্চ সংঘের সারথ্য অনেকাংশে নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
স্নেহের ধন “বুন্দাবনের রাখাল” এইবার “রাজার” ভূমিকার অবতীর্ণ হইলেন । 
প্রত্যাবুত্ত মহারাজের মধ বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী 
লিখিরাছেন, “রাখাল মহারাজও প্রায় এই সমর ফিরিয়া আঁসিলেন | তীহার 
পুবেকার বিষগ্নভাব তখন চলির| গিয়| গম্ভীরভাব প্রস্ফুটিত হইঘ়াছে। তিনি 
সনদাই জপ করিতেন। কখন বসিয়া আছেন কখন ব! পাইচারি করিতেছেন 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে অনবরত জপ করিতেছেন । মাঝে মাঝে আবগ্তক হইলে তীক্ষ 
হাস্যকীতুক করিতেছেন । শেষ জীবনে বে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভ। ফুটিয়। উঠিয়াছিল 
এবং সব বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধির প্রাচুর্য দেখা গিয়াছিল এই সময় হইতেই তাহার 
আভ। দেখিতে পাওয়! যাইতেছিল। বাল্যকালের বা বরাহনগর মঠের অবস্থানকালের 
ভাব তিরোহিত হইয়াছে এবং ধীর গন্তীর ভাবটি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি 
কোন বিষয়ে লিপ্ত থাঁকিতেন ন11."অক্সকথায় কার্য প্রণালী নির্ধারণ করিয়! 
দিবার তাহার একটি অসাধারণ শক্তি ছিল। একটি লক্ষণ তাঁহার ভিতর দেখিতে 
পাওয়া যাইত যে তিনি সকলেরই নিকট খজু ও বিনরী হইয়া থাকিতেন এবং 
রতপক্ষে এমন কোন কথা কখন বলিতেন না যে তাহাতে কাহার মনঃক্ু্ 
হইতে পারে। এইজজ্যই তাহার সহিত কাহার বাকৃবিতণ্ড হয় নাই ।”১ 


১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় তাগ পৃঃ ৩০-৩১ 


১৩৬ ব্রহ্দানন্দচরিত 


স্দ্রক্ষ যন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে সদানির্ভরশীল নিপুণ যন্ত্র স্বামী ভদ্মানন্দ 
একদিন গুরুভ্রাতা যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে স্পষ্টভাবে বলিলেন তাহার নিজস্ব 
ভূমিকার কথা । তিনি বলিলেন, “আমি বুন্দীবনে বেশ ছিলুম। যাতে মঠের 
ভিতর তাঁর সেই প্রেম ভক্তি ভাব জীবনে বিকাশ পাঁয়, যাঁতে তাদের দেখে 
ঠাকুরের কথ! সবাই স্মরণ করতে পাঁরে তাই বৃন্দাবন ছেড়ে তাঁদের পেব! 
করতে এনুম । এমন সময়, এমন যুগ তো! আর সহজে মিলবে না। তোমাদের 
জীবন, তোমাঁদের মঠ দেখে জগতের লোক ভুঁডুতে আসবে, ঠাকুরের আয় 
নিয়ে তারা ত্রিভাপজ্বালা থেকে শান্তি পাবে। তাই তো বৃন্দাবন থেকে 
ফিরে এসেছি ।”১ 

রামকৃষ্ণ সংঘে মহারাজের নেতৃত্ব ছিল “কুটোবাঁধ1”। ঠাকুর শ্রীরামকৃৰ্চ 
লীলাসংবরণের বিছুঝণল পুবে 'রাখালরাজ'কে নেতৃত্বের জন্য চিহ্নিত করিয়া 
দেন। তাহার ইচ্ছানুসারে স্বামী বিবেকানন্দ ও অপর গুরুভ্রাতাগণ তাহাদের 
'রাখাল,কে “রাজার ভূমিকার বরণ করিরা লইগ়াছিলেন। দর্দিণেশ্বর ল'ল'র 
স্বৃতিচারণ করিয়া লাটু মহারাজ বলিগ়াছিলেন, “রাখালকে রাজা হতে হবে 
কিন। তাই রাখালকে দিয়ে তিনি (প্রীরামর্ষ্ণ ) কোন ছোট কাঁজ করাতেন ন1।” 

বরাহনগর মঠ পরিচালন] বিষয়েও দেখিতে পাই নরেন্রনাথ রাখালের সহিত 
পরামর্শ করিতেছেন, তাহার উপর মঠের আভাভ্তরীণ বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব 
দিয়াছেন এবং বাড়ীর মামলা-মৌকদ্দমার জন্য যখন তিনি কলিকাতায় যাইতেন 
তখন রাখালকেই মুখ্য দায়িত্ব দিয়া যাইতেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ মাকিন দেশে 
বাইবার পূর্বে স্বামীজী হরিদাস বিহ্বারীদাস দেশাইকে এক পত্র লিখেন, 
তাহাতেও দেখিতে পাই হঙ্গানন্দের নেতৃত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর স্বীকৃতি। ভিনি 
লিখিয়াছিলেন, “4১5 00 1106 01161 (৮০ 5181019) (106 ৮৮619 177 00010- 
1017215 ৮৮110 ৮600 00 900. 1550 86 00174090701 07611) 0116 15 00 
162061. 1 1061 11061) 7061 0171609 96215 7170 $/6. 02006 10£6$1১০91 05 
1 75 490 8100 1 1616 117910.৮২ উল্লিখিত ছুই গুরুভ্রাতা এন্গানন্দ ও 


১ স্বামী ব্রঙ্মাননা, পৃঃ ১৬৯-৭০ 

২ বঙ্গানুবাদ £ অপর ছুইজন স্বামীজী ধাহারা গতবারে জুঁনাগড়ে আপনার নিকট 
গিয়াছিলেন, তাহারা আমার গুরুতাই এবং তন্মধ্যে একজন আমাদের নেতা। তাহাদের 
সহিত তিন বছর পর সাক্ষাৎ হয়। আমর একত্রে আবু পর্যন্ত আসি এবং আমি সেখান হইতে 
চলিয়া যাই। 


লোকহিতার ১৩৭ 


তুরীয়ানন্দের মধ্যে প্রথমজনকেই স্বামীজী দৃলনায়করূপে পরিচয় করাইয়া 
দিয়াছেন। মহারাজ সম্বন্ধে স্বামীজীর শ্রদ্ধামিত্িত উচ্চধারণা অনেক সময়েই 
প্রকাশ পাইয়াছে। একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ কর। বাইতেছে। একদিন বিকালে 
জনৈক সাহেব ধর্শ সম্বন্ধে তাহার করেকটি প্রগ্ন সমাধানের জন্য মঠে উপস্থিত 
হইলেন । মহারাজ স্বামীজীর মহিম। ব্যাখ্য! করিয়া সাহেবকে স্বামীজীর নিকট 
যাইতে বলিলেন । সাহেব স্বামীজীর নিকট আঁদিলেন। স্বামীজী তখন বুঝাইয়া 
বলিলেন যে স্বামী ব্রঙ্গানন্দই তাহার প্রশ্নের বথাধথ সমাধান করিয়া দিবেন । 
সেইসঙ্গে স্বামীজী তাহার সন্বন্ধে বলিলেন, +117616 15 8. 00772770 ড0151108 
2170 ৮৮০ 816 011 01109110170.” সাহেব পুনরায় মহারাজের নিকট আপিলে 
তিনি প্রমিষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে জিজ্ঞাস্ুর সকল সন্দেহ নিরসন করিলেন । সন্তষটচিত্তে 
সাহেব গৃহে ফিরিবার সমর স্বামীজীকে ধন্যবাদ জানাইয়া গেলেন ।১ 

রাখাল” ও “হরি+ শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে অবতীণ হইয়াছেন। মাঞ্চিন দেশে 
স্বামী বিবেকানন্দ ইহা! জানিয়! স্ব হইলেন এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ 
করিলেন । মঠে রামকষ্ানন্দকে লক্ষা করিয়া স্বামীজী লিিলেন, “রাখাল ও 
হরিকে আমার আলিঙ্গন প্রণাম জানাইবে। তাহাদের বিশেষ যন্ত্র করিবে। 
'*"রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিস একথ| ভুলো! ন1।” মঠবাসিগণও সকল 
সমর মহারাজকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাহার স্ুখ-স্বাচ্ছন্যের দিকে 
লক্ষ্য রাখিতেন। 

ইতিমধ্যে পাশ্চাতাদেশে স্বামী বিবেকানন্দের বেদীন্ত-বিজর-দুন্দুভি সপ্তসাগর 
পার হইয়া স্বদেশে মহা আলোড়ন স্থষ্টি করিয়াছে ।২ পত্রপত্রিকা মারফং 
স্বামীজীর ভাবস্ফুলিঙ্গ কলিকাতায় ও মাদ্রাজে যুবকদের হৃদয়ে উৎসাহ-অগ্নি 
প্রজলিত করিয়াছে, দুমস্ত জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। নবযুগের ধর্মকে 
ভিত্তি করিয়া! ভারতের পুনরভ্যাঁনের যে পরিকল্পন! স্বামীজীর মাঁনসপটে 
রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, তাহাই বিভিন্ন আকারে ভারতে পৌছাইরা কত্বিদের 
উদ্ধদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে নৃতন ভাবধারায় আকুষ্ট হইয়া ধর্শানুরাগী 
করেকজন যুবক আলমবাজার মঠে নিরমিত যাতারাত সুরু করিয়াছে এবং 

১ স্বামী ব্রহ্মা নন্দ? পৃ ১৬৭-৬৮ 


২ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “ভারতের বাহিরে এক ঘ1 দিতে পারিলে, সেই এক ঘা 
ভারতের ভিতর লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়।” তাহাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল । 


১৩৮ বঙ্গানন্দচরিত 


ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া! সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে । সকল 
দিকেই মহান এক জাঁগরণের স্চন।। দিকে দিকে শ্রীরামকুঞ্*-মহিমার জয়গান 
শুনিয়া মহারাজের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মহারাজের প্রথম কাজ 
হইল স্বামীজীর সহিত সরাসরি যোগাষোগ স্থাপন করিয়া ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে কমিদের এবং মঠের হিতৈষীদের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করা । আমেরিক! 
হইতে স্বামীজীর বিভিন্ন নির্দেশ ও পরামর্শসহ উৎসাহপূর্ণ চিঠিপত্র আসিতে 
লাগিল। মহারাজ মাদ্রাজে আলাসিঙ্গা প্রভৃতি ভক্ত-কমিবৃন্দ, রাজপুতানায়, 
কর্মরত অখগ্ডানন্দ, খেতরীর মহারাজা, মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের মহারাজ! 
প্রভৃতি সুহৃদ ব্যক্তিদের সহিত ভাবের আদানপ্রদান দ্বারা যোগাযোগ সুদৃঢ় 
করিলেন। তিনি স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে শণী মহারাজ প্রভৃতি মঠবাঁসিদের 
সহিত পরামর্শ করিয়া আলমবাজার মঠের কাজকর্ম সংগঠিত করিলেন । 
কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দের সহিত যোগাযোগ 
ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল; গৃহস্থ ভক্তগণ অনেকেই মঠ সম্বন্ধে পূর্বাপেন্দ৷ অধিক 
খোঁজখবর লইতে লাগিলেন, নানাভাবে সাহাব্য করিতে অগ্রসর হইলেন। 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লোককল্যাণার্থে শরীর ধারণ করিরাছিলেন, তছদ্দেশে 
যুগোপযোগী ধর্মসংস্থাপনকার্ষের উদ্বোধন করিপ্নাছিলেন স্বরৎ। সুলশরীর অপ্রকট 
হইবার পর তাহার লোকহিতৈষণা শক্তি পার্ষদদের মধ্য দিয় প্রকট হইল 
পু'থিকার সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন_- 
রামকৃষ্চ মহালীল! সুবিশাল তরু । 
লীলাক্ষেত্রে প্রভৃদেব জগতের গুরু ॥ 
হরিহর-বিধি-পৃজ্য স্্টির আধান। 
রোপিয়া তাহার কাজ হৈল। অন্তর্ধীন ॥ 
সা ও ঈ 
ভক্তের হৃদয় তার বৈঠকের খাঁন! । 
ঠিক ঠিক ভক্তমাত্রে সকলের জানা ॥ 
এক এক ভাবে প্রভু এক এক ঠাই। 
ভক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোটা গৌসাই ॥ 
অবিরত খেল! তার লয়ে ভক্তগণ। 
প্রত্যক্ষ আছিল এবে অলক্ষ্য এখন ॥ 


লোকহিতায় ১৩৯ 


ভাবরূপে ভক্তের হদ্য়মধ্যে খেলা । 
ভক্তেরে করান কর্ম নিজে দরিয়া ঠেল। ॥১ 

সজ্ঘজননী শ্রীমাতাঠাকুরানীও বলিতেন, “তিনি (ঠাকুর) শত বৎসর হুক্ষম 
শরীরে ভক্তহ্ৃদরে বাস করবেন বলেছেন ।”২ জীবহিততব্রতে অবতীর্ণ ঈশ-শক্তি 
ভক্তগণের, বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে অবলম্বন করিয়া বহুধারাতে 
ন্গপ্রকাশিত হইতে থাকিল। 

কলিকাতায় শ্রীমার়ের একটি ভাল বাসস্থানের স্থব্যবস্থার জন্য বিদেশে 
থাঁকিতেই স্বামীজী ব্যস্ত হইয়া উঠিরাছিলেন। কলিকাতায় মহারাজের চেষ্টায় 
বাংলা ১৩০৩ সালের গোড়াতে (১৮৯৬ খুঃ ) সরকারবাড়ী লেনে “গুদামবাড়ী” 
নামে পরিচিত গঙ্গার তীরে অবস্থিত একটি বাড়ীর দোতালা ও তিনতল! 
ভাড়া! লওরা হইল। শ্রীমা মহিলা ভক্তদের লইয়া তিনতলার থাকিতেন। 
দোঁতালাঁয় থাকিতেন মহারাজ, স্বামী যোগানন্দ ও করেকজন সেবক । 
এই বাড়ীতে পাঁচ-ছয় মাঁস বাস করিয়া! শ্রীমা কালীপৃজার পর জ়রামবাটীতে 
চলিয়া বান। এই বাঁড়ীতেই ঠাকুরের আদর্শ গৃহী ভক্ত নাগ মহাশয় শ্রীমাকে 
দর্শন করেন। শ্রীমা বছর ছুই পরে কলিকাতায় আসিরাঁ ১৭২ নং বোঁস 
পাড়! লেনে বসবাস করেন। যাহা হউক, কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীমায়ের 
কলিকাতাঁর বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী বাটা নিমিত হইলে মহারাজ ও অন্যান্তি 
সন্তানগণ নিশ্চিন্ত বোধ করেন । 

ভারতবাসী ও তাহাদের শাশ্বত এঁতিহা সম্বন্ধে গবিত পাশ্চাত্যবাসীর যে 
অজ্ঞান-অন্ধকার ছিল, তাহ! স্বামীজী-প্রজ্লিত ভাববহ্নিতে অনেকাংশে দূরীভূত 
হইলে পাঁশ্চাত্যবাসী শ্রদ্ধার ভাব লইয়। এই দেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত ভাবের 
লেনদেন করিতে অগ্রসর হইল। দীর্ঘকাল বিদেশী শাসনের পেষণে ভারতবাসী 
মোহাচ্ছন্ন হইর! বিদ্বেশীর অনুকরণে মাতিরা৷ উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের ও সংবিৎ 
যেন ফিরিরা আমিল। প্রতীচ্য-বিজয় সমাপনান্তে স্বামীজীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন 
ভারতবাসীর নিকট বহুকাল অপেক্ষিত এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1। তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইবার জন্ট কলম্বো! হইতে আলমোড়া পর্যন্ত সমগ্র দেশে উৎসাহ-অগ্নি ছড়াইরা 
পড়িয়াছিল। আনন্দ-গর্বে উৎফুল্ল কলিকাতা মহানগরী তাহার কৃতী সন্তানকে 


১ পুঁথি, পৃঃ ৬৩১ 
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য়, ১০ 


১৪৩ ্রহ্মানন্দচরিত 


সাড়ম্বরে অভিনন্দন জানাইল।১ হর্ষোৎফুল্প মহারাজ পুণ্পমাল্যে গুরুভ্রাতা ও 
বাল্যবন্ধুকে বরণ করিলেন । “গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' বলিয়া স্বামীজী মহারাঁজের 
পাদষ্পর্শ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ “জ্যোষ্টভ্রাতা সম পিতা” বলিরা স্বামীজীকে 
প্রতিপ্রণাম জানাইলেন। উপস্থিত সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে উভয়ে গাঁচ 
আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন । ঠাঁকুর প্রীরামকৃষ্চের অন্তরপ্ ই পার্ধদের প্রেমের সম্পর্ক 
যাহার! দেখিল তাহারাই ধন্ঠ ধন্য করিতে লাগিল। 

স্বামীজী তাহার সংগৃহীত অর্থ একদিন আলমবাজার মঠে মহারাজের হাতে 
তুলিয়৷ দিলেন এবং বলিলেন, “এদ্দিন যার জিনিস বয়ে বেড়িরেছি, আজ তাঁকে 
দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হনুম ।”২ এদিকে দীর্ঘ কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে 
স্বামীজীর স্বাস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছিল। মহারাজ তাহার স্থানের জন্য 
উদ্বিগ্ন হইলেন । মহারাজের অন্থরোধে স্বামীজী তাহার অন্তান্ঠ কর্মসূচী বাতিল 
করিরা দাজিলিএ কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন । মার্চ মাসের 
মধ্যভাগে স্বামীজী, মহারাজ, ত্রিগুণাতীতা নন্দ, জ্ঞানানন্দ, মিঃ গুডউইন, গিরিশচন্ত্ 
ঘোব, ডাঃ টার্ণবুল এবং মাঁদ্রাজের ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্ষ 
ও সিঙ্গেরভেনু-মুধালিয়ার দাজিলিং গমন করিলেন। স্বামীজী ও গুরুভ্রাতাগণ 
মহেন্্রনাথ ব্যানাজীর বাড়িতে, অপর সকলে বর্ধমানের মহারাজের প্রাসাদ 
'রোজব্যাঙ্কে অবস্থান করিতে লাগিলেন । মধো খেতরীরাজ অজিত সিংহের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত স্বামীজী ২১শে হইতে ২৬শে মার্ট--এই কয়েকদিন 
কলিকাতায় থাকির! পুনরায় দাজিলিং চলি! যান । 

স্বামীজী মুখ্যতঃ বিশ্রামের জন্য দাজিলিং আসিলে ৪ মহারাজ 'ও গিরিশচন্ডের 
উপস্থিতিতে তাহাদের আলাপ-আলোচনা গুরুত্বপুর্ণ হইয়। উঠিল। দুভিদ্ভিতে 
রামকৃষ্ণ-প্রচার যন্ত্রটি সংগঠনের যে চিন্তারাশি স্বামীজী এতকাল সবযত্বে বহন 
করিতেছিলেন, তিনি তাহ! গুরুভ্রাতাদের নিকট উপস্থাপিত করিলেন । ভবিষৎ 
কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিবিধ আঁলোচন। হইতে লাগিল । একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ 
একটি অভিমত প্রকাশ করিলেন। অভিমতটির গুরুত্ব বুঝিয়া স্বামীজী উপস্থিত 


১ স্বামী বিবেকাননের ভবিস্যৎবাণী “কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মূল গ্রস্থি 
পর্যন্ত নড়িয়া উঠিবে। তাহার শি্াক্স শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজয়োল্লাসে ভারতবাসী আমায় 
বুকে তুলিয়। লইবে | (৬৬ 101909৬০:5, 0. 581 ) বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। 

২ স্বামী ব্রঙ্মানন্দ, ১৭২ 


লোকহ্তান ১৪১ 


একজনকে উহা! লিখিয়। লইতে আদেশ করিলেন । স্বামীজী মহারাঁজকে বলিলেন, 
“তুই যা বলবি তাই করবো । এমন কি তুই যদি আগাগোড়া সব বদলে দিতে চাস, 
তাই হবে ।” সহাস্তবদন মহারাজের মুখমণ্ডল গন্ভীরভাব ধারণ করিল। স্বামীজী 
মুদু হাঁসিয়! বলিলেন, “একথা কেন বলছি ত কি তোর মাথার চুকল ?” মহারাজ 
গম্তীরস্বরে উত্তর দিলেন, “তবে আমি আর কিছু বলব ন1।” উপস্থিত সকলে ছুই- 
জনের সপ্রেম ব্যবহার উপভোগ করিতে লাগিলেন । রামকৃষ্ণ-সংঘের ভবিষ্যুৎ কার্ধ- 
ধার! নির্ধারণের জন্ঠ দাজিলিং-এর ঘরোরা! বৈঠকের আলোচনাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
আলোঁচনাদির দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালীর একটি ছক প্রস্তত হইলে স্বামীজী 
কালবিলম্ব না করির! উহাকে বান্তবে রূপদান করিতে ব্যগ্র হইলেন। স্বামীজীর 
নির্দেশে মহারাজ মুশিদাঁবাদ্ হইতে অখণ্ডানন্দকে কলিকাতায় ভাকিয়! পাঠাইলেন 
এবং মহারাজ-সহ স্বীমীজী ২৮শে এপ্রিল কলিকাঁতার উদ্দোশ্টে যাত্রা করিলেন । 
১৮৯৭ খুষ্টাব্ধের ১ল। মে বলরাম ভবনের দোতালার হলঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সন্নানী ও গৃহী ভক্তগণ এবং অন্তান্ত অন্রাগিগণ এক গুরুত্বপূর্ণ সভার মিলিত 
হইলেন। স্বামীজী সমবেত সুধীবৃন্দের নিকট তুলিয়া ধরিলেন তীহা'র মহতী 
পরিবন্ননা। তিনি বলিতে লাগিলেন, “নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণ! হরেছে, 
সংঘ বাতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মতে। দেশে প্রথম 
হ'তে সাধারণতন্থ্ে ধ্ঘ তৈরি কর! বা সাধারণের সম্মতি (ভোট ) নিয়ে কাজ 
করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না । ও-সব দেশের পোশ্চাত্যের) নরনারী 
সমধিক শিক্ষিত আমাদের মতো দ্বেষপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে 
শিখেছে ।*""এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহদয় হবে, যখন 
মত-ফতের সক্কীর্ণ গণ্ডির বাহিরে চিন্তা গ্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্- 
মতে সংঘের কাঁজ চালাতে পারবে । সেইজন্ত এই সংঘে একজন 0109607 বা 
প্রধান পরিচালক থাক! চাই । সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। 
“আমর! ধার নামে সন্্যাঁপী হয়েছি, আপনারা ধাকে জীবনের আদর্শ করে 
সংসারাশ্রমে কার্ক্ষেত্রে রয়েছেন, ধার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতে তার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ 
তারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে । আমর! প্রভুর দাস । আপনার! একাজে সহায় হোন ।”৯ 


১ স্বামিশিত্য সংবাদ । পূর্বকাণ্ডঃ পৃঃ ৫৫. 


১৪২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


সকলের সন্মতিক্রমে রামকৃষ্ঙ মিশন বা রামকৃষ্ণ-প্রচার সঙ্ঘ আনুষ্ঠানিকভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইল । মিশনের সাধারণ সভাপতিরূপে স্বামীজী এবং কলিকাতা-কেন্দ্রের 
সভাপতির পদে মহারাজ নির্বাচিত হইলেন। স্বামী বোঁগানন্দ হইলেন উপ- 
সভাপতি । নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এটধি মহোদর হইলেন ইহার সম্পাদক এবং ডাঃ 
শশিতৃষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার হইলেন সহকারী সম্পাদক। এইরূপে 
রামরুঞ্ঙচ মিশন গঠিত হওয়াতে নূতন এক অধ্যায়ের সুচনা হইল। কলিকাঁতী- 
কেন্দ্র আলমবাঁজার মঠ স্বামী ত্রক্মানন্দের সভাপতিত্বে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে 
লাগিল। মঠ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর উপ-সভাপতি ছিলেন 
স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ। 

দাজিলিংএ একমাস বাস করিলেও স্বামীজীর স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি ন। 
হওয়াতে তিনি মহারাজ ও অন্তান্তি বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে ৬ই মে৯ কলিকাত! হইতে 
আলমোড়ার উদ্দেশ্তটে যাত্র। করেন। কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি হিসাবে 
মহারাজকেই সর্বপ্রথম পরিকপ্পিত মিশনের কর্মস্চী রূপদান করিতে ঝাঁপাইয়! 
পড়িতে হইল । 

এদিকে মঠে আতিয়া স্বামীজী ও মহারাজ জানিতে পারিলেন অখগ্ানন্দ 
মুশিদাবাদে মুল অঞ্চলে ছুণ্ডিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বাস করিতেছেন ; দুঃস্থ আর্তদের 
সেবা করিবার জন্য অখগ্ডানন্দের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে । তিনি তাহার প্রাণের 
বেদনা মাদ্রাজে শশী মহারাজ এবং আলমবাজারে বাবুরাম মহাঁরাজকে জানা ইয়া- 
ছিলেন। শশী মহারাজ তীহাঁকে লিখিলেন, “তুমি কপর্দকশৃন্ঠ সন্ন্যাসী, হাঁজার 
হাজার লোকের অন্নসংস্থান করা! তোমার অসাধ্য । অতএব তোমার মঠে ফিরিয়া 
যাওয়া উচিত।” বাবুরাম মহারাজও এই মর্মে একখানি চিঠি দিলেন । স্বামী 
অখণ্ডানন্দ ইহাতে বিচলিত হইলেন না। এদিকে তীহার ধন্ুরঙ্গ পণ জানিতে 
পারির! বিগলিত-হৃদয় স্বামীজী তাহাকে উৎসাহ দিয়া লিখিলেন, “সাবাস বাহাছর ! 
ওয়া গুরুজীকি ফতে !! কাজ করে যাঁও, যত টাক লাগে আমি দেব |” স্বামীজীর 
ইচ্ছা জানিতে পারিয়া কলিকাতা-কেন্দ্র হইতে মহারাজও মুশিদাবাঁদে সেবাধর্ম 
সংগঠনের দারিত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তীহার নেতৃত্বাধীনে স্বামী 
অখগ্ডানন্দ মহ! উৎসাহে সেবা কাজ আরম্ভ করিলেন । 


১ স্বামীজী ৫ই মে ১৮৯৭ ওলি বুলকে লিখিয়াছিলেন, “কাল আলমোঁড়া নামক আর 
একটি শৈলাবাসে যাচ্ছি, স্থাস্থ্োন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্য ।” পন্রীবলী, পৃ. ৫৪১ 


লোঁকহিতায় ১৪৩ 


মহাঁবোধি সোসাইটির সম্পাদক চারুবাবু আলমবাজার মঠে নিয়মিত যাতায়াত 
করিতেন। তিনি সাধুদের শুভ সংকল্প জানিতে পারিয়। সোসাইটির তরফ হইতে 
অধিলম্বে একশত পঞ্চাশ টাকা দান করিলেন। মহারাজ এই অর্থসহ দুইজন সাঁধু 
কর্মীকে অথগ্ডানন্দের নিকট পাঠাইয়া দ্রিলেন এবং একটি পত্রে লিখিলেন, “সর্বদা 
তিন জনে পরামর্শ করিয়া কার্য করিবে। ইহাদের নিকট অনেক বলিয়! দিরাছি 
জিজ্ঞাসা করিরা জানিবে।” কলিকাতা হইতে অর্থ, ওধধপত্র, বস্ত্র ইত্যাদি পাঠাইর়! 
এবং পত্রযোগে নির্দেশ ও উত্সাহাদি দিয়া মহারাজ অন্ন সময়ের মধ্যে সেবাকার্য 
সংগঠন করিলেন । স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী স্থুরেশ্বরাঁনন্দ ১২ই মে মনল! 
পৌছাইলে ১৫ই মে হইতে স্ুসংবদ্ধভাবে আর্তত্রাণসেবা আরম্ভ হইল। ইহাই 
রামকৃষ্ণ-সত্ঘ পরিচালিত প্রথম সুপরিকল্পিত সেবাকার্য। শেবাঁধজ্ঞ সংগঠনের প্রথম 
পদক্ষেপে স্বামীজী, মহারাজ ও স্বামী অথগ্ডানন্দের মধ্যে করেকটি পত্রের আদান- 
প্রদান হয়। তাহাতে প্রকাশিত মহারাজের সংগঠন-দক্ষতা, মাঁনবচরিত্র সম্বন্ধে 
ুমৃষ্টি ও হৃদরবন্ত। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি কর্মীদের উৎসাহ ও 
প্রেরণা জোগাইয়াঁছেন, কাজকর্ম সম্বন্ধে খুঁটিনাটি পরামর্শ দিয়াছেন, আবার 
কখনও ভুল-ক্রটির জন্য জবাবদিহি চাহির়াছেন। উদাহরণন্বরূপ মহারাজের 
করেকটি পত্রের অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ কর| যাইতেছে। 

১৯শে মে, ১৮৯৭ গ্রীঃ £ “টাকার পুনরায় আবশ্তক হইলে ১০১২ দিন আগে 
লিখিবে। তোমরা বদি গ্রাম হইতে ভিক্ষা না করিতে পার তাহা হইলে ১০ টাকা 
প্র ফাণ্ড হইতে আপাততঃ লইয়। নিজ ব্যয়ের জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান 
হইতে টাঁক! গেলে সেই টাঁকী হইতে উক্ত ফাণ্ডে দিবে; বছ্পি বেণী লোকের 
আবশ্তক না হয় তাহ! হইলে গুলতান করিবার আবশ্তক কি আছে? বেমত 
বিবেচন। হয় করিবে ।” 

১লা জুন, ১৮৯৭ £ “তীহার (স্বামীজীর ) ইচ্ছা ষে কাগজে লেখা, বাস্তবিক 
কাগজে লেখা হইলে আমরা [100-এর জন্য 9010901100101 তুলিতে পারিব, 
কাঁরণ কেহ জানে না সেখানে তোমরা কিরূপ কার্য করিতেছ।.-'অতএব তোমরা 
যত শীঘ্র পার (0011650017091106 [$117101 এবং 7৪01)তে পাঁঠাইবে। 
তোমাদের 00::552090061,09 বাঁধলণ এবং ইংরাজীতে বাহির হইলে টাদার চেষ্টা 
করা যাইবে । আমাদের খন সকলের এই মত তখন তোমরা কেন বিলম্ব 
করিতেছ বুঝিতে পাঁরিতেছি ন1।...নিত্যানন্দের চিঠিতে জানিলাম যে পত্রাদি 
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ছাঁপাইবার তোমার্দের ইচ্ছা নাই, শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম । যাহা হউক, 
0960197০6 ন। থাঁকিলে কোন কার্য হইবে ন11” 

৫ই জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ £ “আমরা বস্থুমতী কাগজে রিপোর্ট দ্রিতে আরম্ত 
করিয়াছি । যদ্বি তোমরাই বস্থমতীতে একেবারে পাঠাও তাহাতে ক্ষতি নাই। 
কিন্তু মঠে যেন প্রতি সন্তাহে একখানা করিয়৷ তোমাদের কার্যবিবরণী সম্বলিত পত্র 
আসে ।-.'ঘদি কোন পত্রিকায় কার্যবিবরণ প্রকাশ হর তবে সেই পত্রিকা মগে 
পাঠাইবে। টাকা পাঠাইয়াঁছি।” ূ 

৮ই জুন, ১৮৯৭ £ “তোমাদের কার্ষের কথ! তোমর! ন| লিখিয়! গ্রামের লোক 
অথবা ০০৮. 07০০1-গণ যদি লিখির। পাঠান, তাহা হইলে অধিক কাজ হইবে। 
তোমরা এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে ।...তোমরা বে হারে চাউল দিতেছ, সেই 
হারে মাসে কত খরচ হয়, তাহা শরন্র লিখিয়া পাঠাইবে । আমর! প্রতিদিন একমণ 
করিয়। চাঁউলের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছি ।."-গুরুদেবের উপর নির করিয়া 
খুব উৎসাহের সহিত কার্য কর ।” 

জুন, ১৮৯৭ £ “171520৮4র 06৮০1012791) ন। হইলে কোন কাঁজ হয় 
না। তোমাদের এই প্রকার কার্য মহান হৃদরের পরিচা়ক। 'ধনানি জীবিতঞ্ঠৈব 
পরার্থে প্রাজ্ঞ উতস্থজেৎ' এই মহৎ গ্লোকের ঘথার্থ 80001108110) তোমাদের 
কার্ষেই দেখা যাইতেছে । তোমরা আরও ধিন দিন উৎসাহের সহিত কার্ধ কর। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিঃস্বার্থভাবে কোন মহৎ কার্ষে ব্রতী হইলে ভগবান তাহার 
সহায়তা করেন ।” | 

১৪ই জুন, ১৮৯৭ $ “আমাদের এখান হইতে দড্ুইজন বশোহর ইত্যাদি 
অঞ্চলে ঢণ্ডিক্ষ নিবারণে সাহায্যের জন্য যাইবে। যদি না যাওরা হর 
তবে তোমাদের ওধানেই পাঠাইব। কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের লোক যায় 
ততক্ষণ আন্দুলবেড়িয়া ব1 অন্তর রিলিফ খুলিও না। এ সম্বন্ধে যাহা আবিশ্তক 
পরে লিখিব।” 

৫ই জুলাই, ১৮৯৭ তারিখে মহারাজ এক দীর্ঘ চিঠিতে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য 
অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং আর্তত্রাণ কাজের জন্য কয়েকটি মূল নির্দেশ পাঠাইয়াছেন, 
যাহা অগ্াবধি মিশন-পরিচাপিত সেবাকার্ষে সাধারণ নীতিরূপে অন্ুশ্ছত হইতেছে। 
তিনি লিথিয়াছেন, «ু 19৮5 50126001102 09 9822656 190710106 9001 


“৮011 00615. 


লোঁকহিতার ১৪৫ 


1. ৬1261 06 (05611000106 ৮1 100 10915 106 11115 00 900015 
7101) 1106 ৪6 0080 01156 (10610 16 15160695247 001 00 0 000:01 
01511110010) 25 9/61] 85 00109 ৬61 01501:61. 
2... 00150956 ৮/1)0 26 16911 10060 8170 00106 10081091319 01 521101105 
11৮01117000 216 00 109 10115050101 10৮11750106 2110১. 
৩. ০০ ৮111] 61011505001) 10201916 85 ৮00 ৮৮11] (18110 15215 09581৮- 
110 (176 017911 2100 ৮/111 10090 109 2701060 1) 211 011761 1090101 
০1617617110 [0115205 01091105 0৫ 110 [0010110.৮১ 

আর্তদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ সপ্বন্ধে স্বামীজীর নিকট কেহ নালিশ জানা ইলে 
তিনি মহারাজকে তথ্যান্ুসন্ধানের জন্ত লিখিলেন। অখপ্তানন্দকে একটি পত্র 
লিখিয়। মহারাজ অভিযোগের সত্যত। নির্ণরের চেষ্ট। করিলেন। ইহাতে ভুল 
বুঝিয়া অখগ্ডানন্দ মনঃক্ষু্ হইলেন । প্রণর-বুদ্ধি মহারাজ ১৬ই বলাই তারিখে 
তাহাকে প্রবোধ দিয়! লিখিলেন, “আমি এবং মঠস্থ আমরা সকলেই তোমার কার্ধে 
সন্ভুষ্ট আছি। আমি যে তোমার নিকট ১0014060018 চাঁহ্রাছিলাম, সে কোনও 
প্রকার অবিশ্বাসবশতঃ নহে, কেবল অপর পাঁচ জনকে উহা দেখাইয়। তাহাদের 
ভ্রম নষ্ট করিবার জন্ত। তোমার বেরূপ সঙ্গদরতা তাহা! আমাদের কাহারও 
অবিদ্িত নাই। তোমার করুণ হৃদয়, সনসাধারণের দুঃখে সহানুভূতি, অদম্য 
অধ্যবসায় আমাদিগকে শ্রদ্ধা দিতেছে । গুরুদেবের কপার তুমি আরো! উৎসাহের 
সহিত কার্ষে প্রবৃত্ত থাক ইহাই আমাদের প্রার্থন1 |” 

সেবাকার্ষের সুচী সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করিয়৷ মহারাজ সেবাকার্ধের 
পরিধি বিস্তৃত করিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইলেন ১৬ই জুলাই- 
এর চিঠিতে £ “পুর্বে বে টাকা পাঠাইয়াছি তাহার দ্বারা এই জুলাই মাস চালাইয়! 
দির! বাকী টাঁকা সব রাখিয়া দিও ও একশত পরশ টাঁক! শীঘ্র পাগাইব__তাহার 


১ তোমাদের সেবাকার্ধ সম্বন্ধে কযেকটি পরামর্শ দিতেছি । 
১) সরকার যদি &ঁ মুল্যে চাউল সরবরাহ কবিতে রাজী ন! হয়, তোমাঁদের চাউল 
বিতরণ সম্বন্ধে সংযত ও হু*শিয়ার হইতে হুইবে। 
২) সাহায্য বিতরণের জন্য একমাত্র সেইসকল ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করিবে যাহার! 
প্রকৃতই অভাবগ্রন্ত এবং জীবিকা উপার্জনে অক্ষম | 
৩) তোমরা যাহাদের বাস্তবিকই সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচনা করিবে শুধু তাহাদের 
নাম তালিকাভূক্ত করিবে ঃ অন্য লোকের অভিমত দ্বারা পরিচালিত হইবে না। 
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দ্বার] 40205 মাস চালাইবে। অতঃপর বোধ হয় আর আমর! 0191792017 
5০০16র অর্থ লইব না। সাঁরদাঁকে 308188 না পাঠাইয়া তোমার নিকট 
পাঠাইব মনে করিতেছি । তুমি স্থরেন্্র ও সারদাকে মহুলায় রাখিয়! নিকটব্র্তা 
অন্য কোন স্থানে 0670:5 করিতে নিজে একবার যাইলে ভাল হয়। আর 
0০৬61171761) যে সাহাব্য করিতে প্রস্তুত লিখিয়াছ তাহা লইয়! এ স্থানে 7২9111 
কার্য করিতে থাক ।” 
২৬শে জুলাই, ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতে লিখেন £ “ওখানকার 7০০] 
লোকের! যাহা কিছু সাহায্য করে আমাদের নিকট লিথিয়। পাঠাইও | সুদান 
এখান হইতে ৪.015170/16055 কর ভইবে,-, কাগজে দিতে হইবে-*-9০% 15 
9061 যে যাহা দিবে 2.011)0%%16055 কর এবং আমরা যাহা ১0105011190101 
পাই ৪০1:10%1905০9 করি-__এই কথা৷ বল! হইয়াছে । বোধহয় তাহার! আমাদের 
এই প্রসঙ্গে রাজী হইবে । তুমি এইবার হইতে সাবধানে কাজ করিবে... । 
উপরি-উক্ত পত্রাংশগুলি হইতে কার্ধধারা বোঝা বাঁয়। তিনমাস সেবাকার্য 
চলিবার পর মহুলার সাঁহাধ্যকেন্ত্র অর্থাভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল । ইতিমধ্যে 
মাদ্রাজ হইতে অর্থ সাহাব্য পৌছাইলে আবার পূর্ণোগ্কমে কাজ চলিতে থাকে। 
১২ই জুন, ১৮৯৭ হইতে কান্দী মহকুমার গোকর্ণ থানার ছুভিক্ষ-পীড়িভদের মধ্যে 
চাল ইত্যাদি বিতরণ আরন্ত হয়। মহারাঁজের চিঠিতে স্বাধীজী সেবাকার্ের বিস্তৃত 
বিবরণ পাইতেছিলেন। ১১।৭।৯৭ তারিখের চিঠিতে স্বামীজী আলমবাঁজাঁর মঠে 
লিখিলেন, “অখগ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ণ করছে বটে, কিন্তু কার্ষপ্রণালী ভাল 
বোধ হচ্চে না। মনে হয়, তারা একটি ছোট গ্রামেই তাদের শক্তিক্ষয় করছে, 
তাঁও কেবল চাল বিতরণের কার্ষে। এই চাল দিরে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ 
প্রচার কার্য হচ্চে__কৈ এরূপ তে শুনতে পাচ্ছি না। জনসাধারণকে যদি আত্ম- 
নির্ভরণীল হতে শেখান ন বায়, তবে জগতের সমগ্র এরশ্বর্ধ ভারতের একটি ক্ষুদ্র 
গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না।”৯ মহারাজের নিজস্ব অভিমত ছিল- সামান্য 
সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ বিস্তার করা । তিনি মনে করিতেন, এই 
১ স্বামীজীর এই চিঠি ১৬ই জুলাই (১৮৯৭) পাইয়া মহারাজ পরদিন অখণ্ডানন্দকে 
'লিখিলেন £ “গতকাল স্বামীজীর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন £817156 151168এর 
সাথে সাথে 7159010808 যেন হয়, কোনমতে অন্যথা না হয় ।-"****তুমি এ বিষয় খুব করিবে। 


যাহাতে পরমহংসদেবের 116 ও 665০1১178 প্রচার হয় তাহার যত্ব সর্বদা করিবে । তিনি 
আরও লিখিতেছেন যে একস্বানে কেন' অন্য অন্য স্থানে 08708801191 কেন না যাইতেছে ?” 


লোঁকহিতায় ১৪৭ 


সেবার দ্বার দিয়! জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পথ স্থুগম করিতে হইবে, 
যাহার ফলে জনসাধারণ ক্রমে আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হইতে শিখিবে এবং 
ভবিষ্যতে দু্িক্ষের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারিবে । সেই কারণে 
দেখ! যায় মহারাজ সেবাব্রতে নিযুক্ত অখগ্ানন্দকে পুনরায় ২৭শে জুলাই, 
১৮৯৭ তারিখে লিখিয়াছেন, “5%211]1 ক্রমাগত পত্রে লিখিতেছেন, যাহাতে 
[15901715 হয়--.এবং কার্য করা হয়। শু1501196কে ওখানে পাঠাইতেছি। 
তাহা হইলে তুমি আলাহিদ1 06০9 খুলিতে পারিবে এবং কোনও স্থানে 
৮৩8011105 কার্য ভাল হইবে ।” মহারাজ কার্যনীতি নিয়মন করিতে যেরূপ উদ্যোগী 
হইয়াছেন তেমনি খুঁটিনাটি বিষয়েও পরামর্শ দিয়াছেন । সেবাকার্ধে সহানুভূতিশীল 
জেল! ম্যাজিস্টেট লেভিগ্ সাহেবকে সম্বর্ধন! জানাইবার জন্য উক্ত পত্রের শেষাধশে 
লিখিরাছেন, “তখন 86118801001 1321470610দের 10165 করিবে যাহাতে 
016512% থাকে এবৎ সেজন্য ].5৮1056 591)60কে 01291)15 দিতে পার তো ভাল 
হয়। 99,091 [0:00921-_অতি উত্তম স্থানে সাজা ইয়। 06০০:৪/60 ৮101 
10৬/615 যগ্ঠপি হয় ত” ভাল ।” সময়মত ত্রিগুণাতীতানন্দ তথায় প্রেরিত হইলেন, 
তিনি মিশনের পক্ষ হইতে জেলা ম্যাজিস্টে,টকে ধন্যবাদ জানাইলেন। কলিকাতা 
মঠ হইতে প্রেরিত ও বহরমপুর শহর হইতে সংগৃহীত বস্ত্র দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে 
সাহেবের হাত দ্বিয়। বিতরণ করান হইল । সেদিন প্রায় এক হাজার নরনারী ও 
শিশুকে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি দিয় ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসী সেবকবৃন্দ পরম তৃপ্তিলাভ 
করিলেন । মুগিদাবাদে আর্তত্রাণকার্য নভেম্বর মাসে সমাপ্ত হইলে ছুঃস্থ অনাথ 
কয়েকটি শিশুকে লইয়া! অথগ্ডানন্দ মহুল! গ্রামে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী 
হইলেন । ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনাজপুরে ছুভিক্ষপীড়িতদেের সেবাকার্ষে প্রেরিত 
হইলেন । তিনি জেলাশাসক মিঃ বোনহাম কাস্টার (111. 7301018910 085667 ১)- 
এর সহিত পরামর্শ করিয়া ১৫ই আগস্ট হইতে বিরল গ্রামে সাহায্য বিতরণ শুরু 
করিলেন। জাতিধর্মনিধিশেষে চারমাস দুন্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করিয়! তিনি 
জেলাঁশাসক ও স্থানীয় অধিবাসীদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিলেন। বিরজানন্দ 
বৈগ্বনাঁথধাম দেওঘরে সেবাকার্ধে নিযুক্ত হইলেন, দক্ষিণেশ্বরে অতিবৃষ্টি ও 
অনাহারে ক্রিষ্ট ছুঃস্থদের সেবা! করিতে লাগিলেন প্রকাশানন্দ। ১৮৯৯ খুষ্টাব্দের 
মধ্যভাগে কল্যাণানন্দ কিষেণগড়ে যাইয়। ছৃন্ডিক্ষগীড়িতদের সেবা! করিতে থাকেন 
এবং এ বৎসরের শেষভাগে পঞ্চাশজন বালক ও কুড়িজন বালিকাকে লইয়া 


১৪৮ ব্রহ্মানন্মচরিত 


কিছুদিনের জন্য একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করেন। প্রী বৎসরের শেষভাগে 
অখগ্ডানন্দ ও স্দানন্দ ভাঁগলপুরের ঘোঘ! অঞ্চলে সেবাকেন্্র সংগঠন করিলেন, 
খাপ্ডোয়াতে নিরঞ্জনানন্দ সেবাকার্ষে আত্মনিয়োগ করিলেন । যেখান হইতেই 
মানুষের ছুঃখ-ছূর্শার সংবাদ পাওয়া গেল, সাধু-সন্ন্যাসীরা সেখানেই ঝাঁপাইর 
পড়িলেন, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া নরনারারণ সেবাধজ্ঞে প্রাণপাত 
করিতে থাকিলেন ৷ এইভাবে ছুঃখ-পীড়িত আর্ত মানুষকে বিভিন্নভাবে সেবা করিয়! 
নবযুগের আদর্শ বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা দেশব্যাপী এক আলোড়ন 
তুলিলেন। যুবকদের মধ্যে বহুদ্নহিতায় শুভকর্মে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিল। 

নানাস্থানে সেবাকার্য সংগঠন ছাড়াঁও দক্ষিণদেশে প্রচার ও সেবাঁকার্ষের জন্য : 
স্বামী রামকৃষ্কানন্দ মাদ্রাজে প্রেরিত হইলেন । পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্বামী অভেদানন্দ 
ও স্বামী সারদানন্দ বেদাস্তপ্রচার স্থায়ীভাবে সংগঠন করিতে চেষ্ট। করিতেছিলেন। 
চতুর্দিকেই সাড়া পড়িয়াছিল। অন্নদান, বিগ্ভাদান, ধর্মদান__এই দাঁনধর্মের মতিমা 
নবজাগরণের স্চন। করিরাঁছিল। কাজকর্মের ঝড়ঝাপটার মধ্যে ও মহারাজ তাতাঁর 
স্বভাবস্থলভ গ্রীতি-ভালবাস! গুরুত্রাতাদের সহিত যেভাবে রক্ষা করিরাছিলেন তাহ! 
সংঘের আদর্শ হইরা আছে।১ দক্ষিণদেশে কর্মরত রামকষ্ণানন্দকে একটি পত্রে 
লিথিয়াছেন,২ “তোমাঁকে একবার দেখিবার ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে বড় বলবতী হচ্ছে, 
এখন কি করি বল দেখি? তুমি আমাকে ভুলে গেছ, না একটু: একটু 
মনে আছে?” করেকমাস পরে তিনি আবার লিখিরাছেন,৩ “মোহান্ত ! 
তুমি কবে কলিকাতাঁর আসিবে, মঠের জন্য যাহা খরিদ কর! হইয়াছে তাহা 
একবার দেখিবে না?” সেবাকর্ণে রত অখপ্ডানন্দকে ভর্গাপুজার পর মহারাজ 
লিখিলেন, “19 73910/2. 2:6911795, [0102175 2100 কোলাকুলি [০ %00.৮ 
আরেক পত্রে তাহাকে লিখিয়াছেন, “তোমাকে আর কি বলিব খুঁজি 


১ এই প্রসঙ্গে মহেন্্নাথ দত্ত মহাশয়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য । তিনি নিজ অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করিয়াছেন, “বাল্য অবস্থায় যখন তিনি অধ্যয়ন করিতে আসিয়া! সিমলায় বাস 
করিয়াছিলেন তখন হইতে শেষ পর্বস্ত ভাহার এই ভাটি বিশেষ পরিলক্ষিত হইত যে অপবের 
ভাবের প্রতি বিশেষ আস্থা রাখিযা তিনি কখ! কহিতেন। এইজন্য কেহ কখন ঠাহার নিন্দা 
করে নাই। যদি 'অজাতশক্র' এই শব্দটি বর্তমানে কাহাকেও বল! যাইতে পারে তাহ হইলে 
রাখাল মহারাজকেই দেখিয়াছি যে তিনি যথার্থই অজাতশক্র।” (শ্রীম বিবেকানন 
স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী/ “দু খাড৩১ পৃঃ) 

২ ১৮1১২।৯৭ তারিখে লিখিত পত্র । 

৩ ৭181৯৮ তারিখে লিখিত পত্র । 


লোকহিতায় ১৪৯ 


পাইতেছি না, তুমি এখানে আসিলে ৪9170 16০06100 এবং আমরা কোলে 
করিনা নাচিব।” 

এইভাবে কার্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন £প্রান্তে ,প্রকটিত“হইয়াছে স্বামী ব্রহ্মানন্দের 

তৃত্বের সর্বতোশুখী প্রতিভা । 

এদিকে মুলকেন্ত্র আলমবাজার মঠের কাজকর্ম সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিযাছে। স্বামী 
প্রেমানন্দের একটি পত্রে১ সেই সময়কার মঠের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় পাওয়া 
যার-_“মঠের নিয়মাদদির কথা! বোধহয় তুমি শুনিয়াছ। প্রাতে ৬্টা হইতে ৭টা 
পর্যন্ত ধ্যান, তারপর স্তবপাঠ ধারাবাহিকরূপে, এক এক জন এক এক দিন পাঠ”, 
করে। তারপর 1)! 5৪1২ হয, তৎপরে হালুয়া ভক্ষণ ইত্যাদি । আমি প্রত্যুষে 
উঠিয়া পুজাদি করিতেছি ।.."বিকালে ৫টা হইতে ৬্টা হরিভায় গীতা ক্লাশ করেন, 
আচার্ষের ভাষ্য হইতেছে। তৃতীয় অধ্যার আগামীকল্য আরন্ত হইবে । আরতির 
পর পুনবার একঘন্ট। ধ্যান ও পরে 4969(100. ০185১ হয়, মধ্যে মধ্যে শ্রীপ্রভূর 
কথাও হইয়! থাকে এবং একদিন গান হর । মোটের উপর মঠের কার্য এখন অতি 
সুন্দরভাবে চলিতেছে ।” স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের একটি পত্র হইতে তদানীন্তন 
মঠের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুটা ধারণ! কর. ষার। তিনি লিখিয়াছেন--“মঠে 
উপস্থিত এই কতিপয় মহাপুরুষ আছেন-_স্বামী ত্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, 
স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী 
বিরজানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী নির্ভর়ানন্ন, ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্ত, ব্রহ্মচারী 
শুদ্ধটৈতন্ট, শ্রীমান নন্দলাল মুখোপাধ্যার। পরে কলিকাতার আছেন-_স্বামী 
বিবেকানন্দ, স্বামী ষোগানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, শ্রীমান কষ্চলাল মুখোপাধ্যার | 
ইহারা ছুই এক দিবস মধ্যেই মঠে আসিবেন... আরো বিদেশে এই মঠভুক্ত 
অনেক সাধু-মহাত্মা আছেন,”..মঠে আরেকটি আছেন, সেইটি এই অকল 
মহাঁপুরুষের দাস। .*"মঠে একটি ত্রাণ আছেন, তিনি আমাদিগকে ভিক্ষা 
প্রস্তুত ও রন্ধন করিয়। দেন। আর একটি শুদ্র ব্যক্তি আছেন, তিনি মঠের 
যাবতীয় পরিচারকের কর্ম করেন ।” 


মঠের কাঁজকর্ণ ও মিশনের কর্মসুচীর সাপ্তাহিক বিবরণ মহারাজ সংগ্রহ 
১. ৯1৫৯৭ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র । 


২ একপ্রকারের লঘু ব্যায়াম বিশেষ। 
৩ ২২।১।৯৮ তারিখে লিখিত পত্র 


১৫০ ব্হ্মানন্দচরিত 


করিতেন এবং স্বামীজী বাহিরে থাকিলে তাহাকে বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইতেন। 
এই বিবরণীর মধ্যে “মঠে কি কি বিষয়ে পাঠ বা কে কি বিষয়ে 1৪০0: দিয়াছে, 
কে কি 17:7%265 900) করির্দীছে”১ তাহাও সংকলন করিতে হইত। সেই সময়কার 
একটি সাপ্তাহিক বিবরণী পাঠ করিলে অন্যতম কর্মক্ষেত্র মাদ্রাজ মঠের জীবনধারার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । মঠবাসী চারিজন- স্বামী রামকৃষ্ণীনন্দ, স্বামী সদানন্, 
স্বামী আত্মানন্দ ও মিঃ গুডউইন। কাজকর্মের প্রধান সহায়ক ভক্ত আলাসিঙ্গ! । 
জুলাই মাসের € ১৮৯৭ ) বিবরণীতে দৈনন্দিন কর্মসূচীর উল্লেখ রহিয়াছে। 


সকাল ৫টা ; শুধু শনিবার-স্বাধ্যায় 
টা , শষ্যাত্যাগ 
৬্টা_-৭টা রামায়ণ পাঠ 
৭ট1__নটা অতিথি অভ্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ 
৯টা-_-১০টা ' স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ ও আলোচন! 


১০টা-_-১১-৩০ মিনিট স্নান ও আহার 
১১-৩০ মিঃ__-১টা বিশ্রাম 
১টা-_৪টা স্বাধ্যায় 
৪টা-_৭টা অতিথি অভ্যাগতদ্দের সহিত সাক্ষাৎ 
কিন্তু বুঝিতে হইবে, প্রধান কেন্দ্র বেনুড়মঠে গৃহীত নিয়মকানুন অন্তান্ত সকল 
কেন্দ্রকে মানিয়া চলিতে হইত। স্বামীজী একটি চিঠিতে মহারাজকে লিখিয়াছেন, 
“মঠের [২০165 & [২958181015-এর ইংরেজী অনুবাদ বা বাঙল। কপি শশীকে 
পাঠাইবে এবৎ সেখানে যেন প্র প্রকার কার্য হয়, তাহা লিখিবে ।৮২ 
প্রচারকার্ষে নিযুক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বেদাস্তপ্রচারের কার্ষস্থটীও বিশেষ 
লক্ষণীয় । মঠে রবিবার দিন সন্ধ্যায় ভাগবত বা! গ্রীতা, মঙ্গল ও শুক্রবার সন্ধ্যায় 
উপনিষদ এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় ভজন গান হইত । ইহ ছাড়াও স্বামী 
রামকৃষগনন্দ প্রতি শনিবার বিকালে ওয়াই এম সি এ এবং সোমবার বিকালে 
ব্ল্যাক টাউনে বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক ক্লাস লইতেন। 
আমেরিকা হইতে স্বামী অভেদানন্দ, ইংল্যাণ্ড হইতে স্বামী সারদানন্দ 
তাহাদের কার্যবিবরণী নিয়মিত পাঠাইতে থাকেন । চারিদিকে বিপুল কর্মযজ্ঞের 


১ স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত ম্হ'রাজের পত্রাংশ হইতে । 
২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৭৩৩৯ 


লোঁকহিতায় ১৫১ 


হুচন।| দেখা গেল। এইভাবে সকল কর্মকেন্ত্রের সহিত এবং দেশে-বিদেশে নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিদ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সংস্থাঁপিত হওয়ায় রামরুষ্খ সংঘের 
কর্মস্থচী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল । 

স্বামী বিবেকানন্দ নব-গঠিত মিশনের কর্মসুচী নিপুণভাবে দ্রুত সম্প্রসারণের 
জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মুষ্টিমেয় করেকজন সাধু কর্মী, কিন্তু স্বামীজীর আকাঙ্ষা 
এই সামান্ত সংখ্যক রামকুষ্-সমপিতপ্রাণ ব্যক্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের গৃহীত পরিকল্পনা দ্রুত কার্ষে রূপদান করিবে। তিনি 
মহাঁরাজকে একটি পত্রে লিখিলেন-__-“আঁমার এখন ঘড়িতে ঘোড়া ছোটে, আমি 
চাই তড়ি-ঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।” কোন কর্মীর কোন বিফলতা৷ বা 
অভিপ্রেত নৈপুণা প্রদর্শনে অক্ষমতা প্রভৃতির কোন সংবাদ স্বামীজীর কর্ণগোঁচর 
হইলে তিনি সময় সময় অস্থির হইয়া উঠিতেন ও দলনেত। মহারাজকে কখন 
কখন ইহার জন্য দ্বায়ী করিতেন, কখনও বা কয্সিদের দোঁষ-ক্রুটর কৈফিয়, তলব 
করিতেন। কাজকর্ম যাহাতে স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, কগ্সিগণও যাহাতে ভূল 
বুঝিয়া মনঃক্ষু্ন ন! হয়, অথচ স্বামীজীর ইচ্ছাও যাহাতে প্রতিপালিত হর_- 
এইরূপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত মহারাজকে । এইসকল সমস্যা 
সমাধানের প্রচেষ্টার মহারাজ যে সুগভীর অন্তূ্টি ও অসীম হ্থের্যের পরিচয় 
দিয়াছেন তাহ! ছুঁই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পরিস্ফুট হইবে। 

কয়েকজন সাধুত্রদ্ষচারী দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশে মাদ্রাজ মঠে 
উপস্থিত হইয়াছেন । তাহার্দের তীর্থযাত্র। ব্যর ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন খবর 
শ্বামীজীর কানে উঠিল; তিনি অবিলম্বে অনুসন্ধান করিবার জন্য মহারাজকে কড়া 
ভাষায় চিঠি লিখিলেন । সকল দ্দিক বিবেচন। করিয়া ধীর স্থির মহারাজ মান্দ্রাজে 
স্বামী রামকৃষ্ণীনন্দকে লিখিলেন১ “তোমরা! অনেকগুলিন একসঙ্গে জমিয়াছ, 
দেখ, যেন তোমার কার্ষের ক্ষতি না হয়। 100 15 00 একথা যেন সর্বদা 
ম্মরশ থাকে । খরচপত্র ঘেন বিবেচন! করিয়! করিবে । কোনমতে বেশী ন1 হয়৷ 
কাহারও ৮/1)1705 শুনিয়। চলিবে নী। ০৪ 1690 100 0816 001 1176 
0010192 0£ 09010915 7; 00 0০9 9০৪৫ 0৬ 00 ৬1101) 15 701061 


100 1095. শ্বামীজী বড় অসন্তুষ্ট হন যাহারা সাধন ভজন কিংবা ৬০] 


১১৮১২।৯৭ তারিখের পত্র । 


১৫২ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


না করিয়া 1916 200. 9110195515 বেড়ার |-".তুমি কোনরূপ চক্ষুলজ্জ| করিবে 
না; আমি দেখিয়াছি চক্ষুলজ্জা করিয়া কাহাকেও 16856 করা যায় না” 
অপরের মনে আঘাত না দিয়! শ্বামীজীর আদেশ পালনের জন্ত সুনিপুণ 
হস্তে কর্তবা সম্পাদন মহারাজের “রাজবুদ্ধি'র একটি উদ্ধাহরণ মাত্র। পরিচালন 
বিষয়ে মহারাজকে ঘে কতটা ঝন্ধি পোহাইতে হইত তাহা! মহারাজের ২০।২১৯০৯ 
তারিখে স্বামীজীকে লেখা চিঠি হইতেও অনুমান করা যার । তিনি লিখিয়াছেন, 
“অদ্য তোমার একখানি পত্র পাইলাম । পূর্ব পত্রের জবাব আমি 1২681515190 
19০7 দ্বারা পাঠাইতেছি ২1১ দিনের মধ্যে । তুমি মনেও ওরকম স্থান দিও ন' 
যে শরৎ 'ওরূপ কথা৷ লিখিয়াছে বা বলিয়াছে। আমার পত্র পেলে অনেকটা 
বুঝবে। আমি সেই পত্র পড়িরাই ছি“ড়ির৷ ফেলিরাছি।” 

দেখিতে দেখিতে হূর্গীপুজার সময় উপস্থিতি হইল। আলমবাজার মঠে 
ঘটে-পটে দুর্গাপূজার আয়োজন হইল। সুশীল মহারাজ পুজক, তন্বধারক সুধীর 
মহাবাজ। এদিকে নবরাত্রি উপলক্ষে বেদজ্ঞ তুরীয়াননজী নরধিন ধরিরা চণ্ডাপাঠ 
করিলেন। পুজার কয়েকদিন আনন্মজোত বহিতে থাকিল | জপ ধ্যান পাঠ, 
সেইসঙ্গে তীব্র কাজকর্মের মধ্য দিয়া আলমবাজার মঠবাঁসিদের জীবনধারা উজ্জ্বল 
ভবিষ্যুংকে রূপায়ণ করিতে অগ্রসর হইল। 

ইতিমধ্যে ১৮৯৭ থুষ্টান্দের ১২ই জুন বিকাল ৫টায় (সেই সমর সুবোধানন্দ 
মঠবাসিদের নিকট বক্তৃতা করিতেছিলেন) এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হর। 
কলিকাতায় অনেক বাড়ী-ঘরের ক্ষতি হয়, কিছুসংখ্যক লোকও মারা বায়। ১৪ই 
জুন একটি পত্রে মহারাজ লিখিয়াছেন, “আর গত পরশ্ব এখানে এক অতি 
ভয়ানক ভূমিকম্প হইরা আমাঁদিগের মঠের অনেকস্থান ভগ্ন 'ও অনেকস্থানে 
0801. হইয়াছে । এ বাড়ী শীন্বই ছাড়িতে হইবে। এই কারণে আমরা 
সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি।” বস্তুতঃ পরদিন হইতেই একটি উপযুক্ত বাঁড়ীর 
সন্ধান আরম্ভ হর। 

মঠ ও মিশনের বিবিধ কাঁজকর্ণের মধ্যে মহারাজের কর্মদক্ষতা চমৎকারভাবে 
অভিব্যক্ত হইতে দেখির। আনন্দিত স্বামীজী তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়! ৩০শে 
নভেম্বর (১৮৯৭ ) লিখিলেন, “এই ৮৯ মাষ তুমি যে কাজ করেছ খুব বাহাদ্ুরী 
 দেখিয়েছ।” এত প্রকারের জটিল কাজকর্মের মধ্যে জড়িত থাকিলেও মহারাজ 
ছিলেন নির্লেপ ; কর্মচাঞ্চল্যের বাহক চিহ্ন তাহার মধ্যে দেখা যাইত না কর্তৃত্ের 


লোকহিতায় ১৫৩ 


অভিমান ব নেতৃত্বের দর্প তাহাকে স্পর্শ করিত না। ১৮৯৮ খৃষ্টানদের ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী স্বামী সারদাঁনন্দ পাশ্চাত্য-দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সঙ্- 
পরিচালনার দায়িত্ব অনেকাংশে গ্রহণ করিলে মহারাজের কর্ণভার কিছুট| লাঘব 
হইয়াছিল । মহারাঁজও তীহার গ্তায় বোগা কর্মীকে পাইয়া নিশ্চিন্ত বোধ 
করিয়াছিলেন । স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত স্বামী সারদানন্দের এই শুভ যোগাযোগ 
রামকুষ্ঝ সঙ্বের বিকাশ 'ও বিস্তারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়৷ রহিরাছে। 

মঠের নিজন্ন একটি তূমিথণ্ড সংঞাহের জন্য মহারাজ বিশেষ চেষ্ট! করিতেছিলেন। 
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সন্নিকটে একটি তূমিখণ্ড সকলের পছন্দ হইলেও কর্তৃপক্ষের 
পক্ষে বিক্রেতার সর্তাদি মানিয়া লওয়া সম্ভবপর হইল না। আবার কাণাপুর 
উদ্ভানবাটি১ ক্রয় করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্ট! করিরাও কিন্ত মঠ কর্তৃপক্ষ সেই সমর 
সফল হইলেন না।২ গঞ্গার উভযতীরে কামারহাটি, কোন্নগর, বেলুড় প্রতি 
অনেক স্থানেই জমির জন্য চেষ্টা করা হইল। অবশেষে বর্তমানে বেনুড়মঠ বে 
জমিতে অবস্থিত, সেই জমির সন্ধান পাওয়া গেল।৩ মহারাজের একটি চিঠিতে 
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মঠ-কর্তৃপক্ষের তদানীন্তন পরিকল্পনাটি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের একটি পত্রে 
প্রকাশ পাইরাছে। তিনি ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮ ) তারিখে প্রমদাদ্দাস মিত্রকে 


১ দবাস্তবিক এইটি আমাদের প্রথম মঠ" স্বামীজী ও মহারাজ ছুজনেই 'এই অভিমত 
হ ] 
পোষণ করিতেন । 

২ মহাপুরুষের কোন ইচ্ছা! অপূর্ণ থাকে না; এ উদ্যানবাটি রামকৃষ্ণ মঠের অধিকারে 
আসে ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৬ শ্রীঃ। 

৩ বেলুড় মঠের জমিখ্ সম্বন্ধ শ্রীশ্রীম! বলিয়াছিলেন, “আমি কিন্তু বরাবরই দেখতৃম» 
ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপার এ জায়গাটিতে_যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান-_তার মধ্যে 
ঘর, সেখানে বাস করছেন।” (শ্ীন্রীমায়ের কথ11২য় খও| পৃঃ ৪৮ ) 

৪ ৫1২৯৮ তারিখে শশী মহারাজকে লিখিত পত্রের অংশ। 


১৫৪ বহ্মানন্দচরিত 


লিখিয়াছেন, “মঠ নির্মাণের ব্যয়ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করিয়াছেন। ৪০ (চল্লিশ) 
হাজার টাকা দিয়া ১৮ বিঘা১ উত্তম জমি গঙ্গার পশ্চিমকুলে ক্রয় কর! 
হইয়াছে। আরও মঠের জন্ত প্রায় একশত বিঘা জমি শী জমির চতুষ্পার্শে ক্রয় 
করিবার জন্য আছে। জমিতেই প্রায় ২লক্ষ টাকা পড়িয়া! যাইবে । এতদ্যতীত 
মন্দির নির্মাণ করিতে প্রায় ১০।১২ লক্ষ টাকা পড়িবে । এ সমস্ত বৃহদ্যরভার 
একমাত্র ঈশ্বর ছাঁড়া কে লইতে সমর্থ! আবার ৬ই মার্চ (১৮৯৮) তারিখে 
স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন (রামকৃষ্ণানন্দকে ১, “গতকল্য এই জায়গাটি ৩৯,০০০ 
টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে । শ্বেত-পাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটী তৈয়ারের 
আরোজন হইতেছে । শীপ্রই কার্য আরম্ত হইবে। দেখেশুনে লোকে অবাক্‌ 
হয়ে যাচ্ছে?” সেই সময়ে মঠ-কর্তৃপক্ষের কোন গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি ছিল না। 
স্বামীজীর এক বিদেশিনী শিশ্যা শ্রীমতী হেনরীয়েট। মূলারের অর্থানকুল্যে মঠের 
উক্ত জমি ক্রয় কর! হইয়াছিল। অর্থ না থাকিলেও ভগবানের ইচ্ছার বন্নস্বরূপ 
স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ সন্ধ্যাসী নেতৃবৃন্দ বিরাট ও উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্প দেখিতে- 
ছিলেন এবং বখন বেরূপ ঠাকুরের ইঙ্গিত পাইতেছিলেন, সেইভাবে কার্যে অগ্রসর 
হইতেছিলেন:। 

নৃতন সংগৃহীত জমি ছিল খুবই অসমতল, সেখানে নৌকা-মেরামত প্রভৃতি কার্ষ 
হইত। জমিথণ্ডের উত্তরাংশে দুইখানি ঘর ও দক্ষিণাংশে একথানি ঘর ছিল ; 
উভয় অংশের সংযোগন্বরূপ একখানি লম্বা! ঘর ছিল এবং উহার পুর্বে একটি বারান্দা 
গঙ্গার দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। ইহ! ছাড়াও ভূত্যদের বাসের জন্য বাড়ীর 
উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল আর একটি পৃথক ছোট বাড়ী ।২ উপস্থিত ঘরবাড়ী যাহা 
ছিল তাহ! সম্প্রসারণপূর্বক বাসোপবোগী মঠ-গৃহ ও শ্রাজীর মন্দির নির্ধাণ করিবার 
জন্ত স্বামীজী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আইনবিদ্‌ কলিকাতা হাইকোর্টের এটনি ও 
ঠাকুরের ভক্ত পণ্ট,বাবুর পরামর্শে বেড়া দিরা জমি ঘেরাও কর! হইল। বাড়ীঘর 
তৈরীর ব্যাপারে আড়িয়াদহ-বাঁসী ইঞ্জিনিরর রায় পি. সি. ব্যানার্জী বাহাদুরের 
সাহায্য লইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নির্মাণকার্য আরম্ভ করিলেন । মহারাজ ১৮ই জুন 
একটি পত্রে লিখিয়াছেন, “নৃতন মঠে থাকিবার মত পাঁচ ছয়টি ঘর প্রস্তুত হইবার 

১ প্রকৃতপক্ষে জমির পরিমাপ [9৪ ৫8৪০ অনুযায়ী কমবেশী ২২ বিঘা। 


২ শ্রীমতী ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথা হইতে গৃহীত । এইসকল বাড়ীর সংস্কার ও পরিবর্ধন 
সম্ভব হইয়াছিল মিসেস ওলিবুলের অর্ধানুকৃল্যে । 


লোকহিতার ১৫৫ 


জন্য কনট্রাকটারকে চুক্তি দেওয়া! হইয়াছে । তিন মাসে প্রস্তুত হইয়া বাইবে। 
আগামী আশ্বিন মাসে মঠ সেখানে উঠিয়া বাইতে পারে ।” মঠে রক্ষিত ডায়েরী 
হইতে দেখা যায়, মহারাজ প্রত্যেকদিন একবার, কোন কোন দ্দিন একাধিকবার 
নৃতন জমিতে আসিয়! কাজকর্ম তদারকি করিতেছেন । 

আলমবাজার মঠবাঁড়ী বাসের প্রায় অনুপযুক্ত হওয়ায় 'ও নৃতন জমিতে গৃহ- 
নির্াণকার্ষের তদারকি স্থুবিধাজনক হইবে বিবেচনা করিরা৷ বেলুড়ে নৃতন 
সংগৃহীত১ জমির দক্ষিণে অতি নিকটে গঙ্গার ধারে নীলাম্বর মুখার্জীর উদ্ভানবাড়ী 
ভাড়া লওয়া হইল । ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮) এই উগ্ানবাড়ীতে মঠ সাময়িক- 
ভাবে স্থানান্তরিত কর1 হইল । ধ্যান-ভজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন! সেবাকার্ষের সংগঠন 
ইত্যাদি বিষয়ে মঠবাঁড়ী প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিল । 

১৮৯৮ গ্রী্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন সন্নিকট হইল, জন্মোৎসবের প্রস্তুতি 
চলিতে লাগিল । দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের তদানীন্তন পরিচালক ভ্রেলোক্যবাবু কতকগুলি 
সর্ত আরোপ করিলেন, রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষে তাহা মানিয়! লওয়। সম্ভব হইল না। 
ফলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে অন্ঠান্তবারের মত সাধারণ উৎসব করা গেল না। 
স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী নিরঞনানন অশেষ পরিশ্রম করিরা গঙ্গার পশ্চিমকুলে 
দা-দের ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে সাধারণ উৎসবের আয়োজন করিলেন ৷ নীলাম্বর 
বাবুর বাড়ীতে অবস্থিত মঠে মঙ্গলবার ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিথিপুজা সাড়ম্বরে 
অনুষ্ঠিত হইল । উৎসবের ক্ষুদ্র বিবরণ স্বামী প্রেমানন্দের একটি পত্রাংশ হইতে 
পাওয়া বার। তিনি লিখিয়াছেন, “তিথিপুজার দিন সুশীল পুজা 'ও সুধীর তন্- 
ধারকের কাজ করিয়াছিল । প্র্দিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইর়াছিল ৷ নরেন্দর- 
নাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচন! করিয়াছে । 

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়। 
নিরঞ্জন, নররূপধর, নিগুণ, গুণমর ॥ 
নমো! নমো! প্রভু বাক্য-মনাতীত 
মনোবচনৈকাধার, 
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর 
তুমি তমভঞ্জনহার | 


১ জমি কেনার বায়না! কর! হয় ওর] ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮1 জমি রেজেন্ট্রি করা হয় ৫ই 
মার্চ, ১৮৯৮ । 


১৫৬ ব্রঙ্গানন্মচরিত 


ধেধেধে, লঙগ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ মুদ্স, 
গাইছে ছন্দ ভকতবুন্দ, আরতি তোমার ॥ 

সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল । নরেন্্রনাথ মস্তকে জটা, কণে 
কুল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করার, এক অপূর্ব শোভা হইয়াছিল । আমরা! অনেকেই 
রূপ সাজিয়াছিলাম। রাত্রি বারোটা। পর্যন্ত পুজা! হোমাদি হইয়াছিল। এদিন 
গঙ্গ। ও নরেন মুল! হইতে একমণ ওজনের ঢুই ছানাবড়। লইয়া! হাজির ৮১ এ 
দিনই স্বামীজী ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রায় পঞ্চাশজনের উপনয়ন সংস্কার করিরাছিলেন। 
ইস্থার পরের রবিবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী গঙ্গাতীরে পুর্চন্্র দা মহাশয় ঠাকুরবাড়ী 
নির্মাণের জন্য যে জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই জমিতে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইল, অসংখ্য ভক্তের সমাঁগমে উৎসব হইল আনন্দমুখর । অগণিত দেশীয় নরনারী 
ছাড়ীও ম্যাক্লাউড,, ওলিবুল, মুলার ও মার্গীরেট--এই সকল বিদেশিনী ভক্তদের 
উপস্থিতিতে উৎসবক্ষেত্র প্রকৃতই সর্বজনীনরূপ ধারণ করিল । দিনে ভ্রৈলোক্যবাবু 
প্রমুখ কয়েক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণেও একটি সাধারণ 
উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল । 

২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপর একটি কারণেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সেপিন২ 
প্রাতঃকালে স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাটীতে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পাকার 


১ বেলুড় হইতে ৬।৩/১৮৯৮ তারিখে শশী মহারাজকে লিখিত। 

২ স্বামীজী ২৫শে ফেব্রুয়াবী, ১৮৯৮ তারিখে রামকৃষ্খানন্দজীকে লিখিয়াছিলেন, 
“যে জমি কেন! হইযাছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই এ জমিতে 
মহোৎসব কর! সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু 
করাইব । অন্ততঃ শ্রীজীর ভশ্মাবশেষ এ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়! গিয়! 
পূজা করিতেই হইবে ।” ৬/৩১৮৯৮ তারিখের প্রাগুক্ত চিঠিতে প্রেমানন্দজী লিখিষাঞেন, 
“গত রবিবার ঈ্াদের বাড়ীতে মহোৎসব অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । প্রায় অন্য 
বছরের তুল্য । এদিন নৃতন জায়গায় নবেন্্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পুজা ও হোম 
করিয়াছিলেন। এবং পায়সান্ন ভোগ হইয়াছিল।” এই দিনটি ছিল ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮। 

স্বামি-শিল্ত-সংবাদ (৪র্থ সং, পৃঃ ১১০) অনুসারে ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ ভারিখে “নুতন মঠের 
জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়! শ্রীপ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা” করিয়াছিলেন। স্বামী গন্ভীরানন্দ তাহার 
[115607% ০£ 00১৩ [২5781115008 250 & 0115519) ( পৃঃ ১৩০) ও “যুগনায়ক বিবেকানন্দ? 
( ৩য় ভাগ, ২ সং, পৃঃ ১৭৯-৮১ ) এই তারিখটি গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু উপরি উক্ত দ্ইখানি 
পত্র হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয যে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ তারিখে স্বামীজী নূতন নঠের 
জমিতে যজ্ঞ করিয়! শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠ কবিয়াছিলেন ৷ মঠ ডায়েরীতে পাওয়] যায়, “91 
[9০০, 1898 2 1188/০0 ৪9 86 60 006 125%/ 11200 204 01১৩ 06৬ 120) ৩৪ 
০9285:9০66৫”, সেদিন সম্ভবতঃনব-নিমিত ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছিল। 


লোঁকহিতায় ১৫৭ 


পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যান ও পুজার পর তিনি আত্মারামের 
কৌটাটি১ দক্ষিণ স্বন্ধে ধারণ করিরা মঠের ভন্ প্রস্তাবিত ভূমিথণ্ডের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। মঠবাসিগণ ও ভক্তবুন্দ অনুগামী হইলেন । শঙ্ঘ-ঘণ্ট- 
নিনাদে গঙ্গার তটভূমি আনন্দমুখরিত হইল । যাইতে যাইতে স্বার্মীজী বলিলেন, 
“ঠাকুর আমার বলেছিলেন, “তুই কাধে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি 
সেপানেই যাব ও থাকব । তা গাছতলাই কি, আর কুঠিরই কি।” সেজন্যই আমি 
স্ব তাকে কাধে ক'রে নৃতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল 
পর্যন্ত বহুজনহিতার” ঠাকুর এ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন 1৮২ 

মঠের জমিতে নির্দিষ্ট স্কানে একটি আসনের উপর “আস্মারামের কৌটা” স্থাপন 
করিয়! স্বামীজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তিনি নিজেই পূজা 'ও হোম করিয়া 
পারসান্ন শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করিলেন । পুজা! সমাপন করির় স্বামীজী উপস্থিত 
সকলকে বলিলেন, “আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদন্মে প্রার্থনা 
করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল “বহুজনহিতায় বহুজনস্তুখায়” 
এই পুণাক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে একে সর্বধর্মের অপুর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র ক'রে রাখেন ।৮৩ 
মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই প্ররূপে প্রার্থনা করিলেন। পুজা সমাপনান্তে 
'আতম্মারামের কৌট'” পুর্বস্থানে ফিরাইয়া আনা হইল। এইরূপে বেলুড়গ্রামে 
প্রতিন্ঠ। হইল নৃতন যুগের ধর্মনেত্র | 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মাচ মাসের শেষভাগ । কলিকাতা! মহানগরীতে প্লেগ রোগের 
প্রাভাব জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ের স্থটি করিল। মৃত্যুর কবলে বত মানুষ 
ন। পড়িল, প্লেগের আতঙ্কে এবৎ সরকারের কঠোর বিধি ব্যবস্থার ভয়ে তত সাধারণ 
মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হইল | দলে দলে মানুষ শহরত্যাগ করিতে উদ্ভত হইল | 
মহারাজ ২৯শে এপ্রিল স্বামীজীকে লিখিয়া৷ জানীইলেন, “এখন কলিকাতা হইতে 
বিস্তর লোক পাঁলাইতেছে । একটা খুব 021০ হইঘ়াছে। বোধহয় ২৪ দিনে 
অনেক লোক চলিয়! যাইবে । প্লেগরোগের বিভীষিকা যে কিরূপ হইয়াছিল মাস্টার 


১ তাম্বনিমিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকঞ্চদেবের পৃত-ভম্মাছি “আত্মারামের কোটা? ব1 
“শ্রী নামে পরিচিত ছিল । 


২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বক, পৃঃ ১১১। 
৩ স্বামি-শি্ত-সংবাঁদ। পূর্বকাণ্ডঃ পৃহ ১১২। 


১৫৮ : ব্রহ্মানন্মচরিত 
মশাই-এর (শ্রীম ) একটি চিঠি হইতে তাহা বুঝিতে পার! যায়। তিনি লিখিয়াছেন, 


4৬০ ০0001009 6০ 196 80061 6116 0010 91900৬ ০0 (185 0017605 
[6501200051১ বাগবাজার অঞ্চলে রোগের ব্যাপক আকার দেখিয়া শ্রীমাকে 
জয়রামবাটী পাঠান হইল।২ টেলিগ্রামে কলিকাতা নগরবাসীদের দুর্ঘশার সংবাদ 
শুনিয়। স্বামীজী দাজিলিং হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন ওরা মে। প্রয়োজন 
হইলে নৃতন কেনা মঠের জমি বিক্রয় করিয়াও বিপন্ন মানুষের সেব! করিতে হইবে, 
স্বামীজীর এই পণ জানিতে পারি! সন্্যাসিবর্গ সেবার কাজে বঝাঁপাইয়' পড়িলেন। 
হিন্দী ও বাংলাতে হ্যাওবিল ছাপাইয়া জনসাধারণের করণীয় নির্দেশসমূহ বিতরিত 
হইল, জনগণকে ভরসা দেওয়া হইল-_রামকৃষ্জ মিশন তাহাদিগকে সর্বতোভাবে 
সাহাষ্য করিবে। রান্তাঘাট পরিষ্কারের কাজে সাধুসন্যাসীরা নামিরী পড়িলেন। 
বিশেষজ্ঞ 101. [19:056175 রিপোর্ট অনুবায়ী কগীদের জন্য ।পৃথক বাসস্থানের 
(56517658601 08009 ) ব্যবস্থা করা হইল। প্রেগের প্রকোপ বিশেষ বৃদ্ধি ন। 
পাওয়ায় এবং সরকারের কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রত্যান্ধত হওয়ায় অন্ন সময়ের মধ্যেই 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিরা আসিল । মহারাজ নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া! 
নিপুণ হস্তে মঠের তহবিল পরিচালন! করিবার ফলে মঠবিক্রবের বিপজ্জনক প্রস্তাব 
আর কখনও 'ওঠে নাই। নিশ্চিন্ত স্বামীজী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্ব, 
স্বরূপানন্দ এবং মিসেস্‌ বুল, নিবেদিতা, মিস্‌ ম্যাকলাউড. ও মিসেস প্যাটারসনকে 
লইয়া ১১ই মে যাত্র' করিলেন আলমোড়ার উদ্দেসশ্তে । 

শ্বামীজীর অনুপস্থিতিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্লেগ পেবাকার্ষের বাকী অংশ 
পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়া 
জানাইলেন। স্বামীজী ২০শে মে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়া হইতে তাহাকে 
লিখিলেন £ ওখানে বে ছু” একটি 0৪99 এক্ষণে হইতেছে তাহার জন্য সরকারী 
প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গা আছে এবং ৬/91৭-এ ৪:-এ হাসপাতাল 
হইবার কথা হইতেছে । এ সকল দ্বেখিয়া ও আবশ্তক বুঝিয়| যাহা ভাল হয় 
করিবে, তবে বাগবাজারে কে কি বলেছে তাহা ৮11০ 99£0100 নহে জানিবে। 


১. ১৭1৫1৯৮ তারিখে প্রমদ্দাদাস মিত্রকে লিখিত পত্র । 


২ শ্রীমা জয়রামবাটী যাত্রা করেন ২১শে জুন, ১৮৯৮। প্লেগরোগের জন্যই ডিনি 
জয়রামবাটী গিয়াছিলেন কিনা, এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। 


লোকহিতায় ১৫৯ 


**আবশ্তক কালে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়--এই সকল 
দেখিয়া কাজ করিবে ।” অন্ন সময়ের মধ্যে প্লেগরোৌগের ভীতি সহর হইতে বিদূরিত 
হইল। পর বৎসর পুনরায় কলিকাতার প্লেগরোগ দেখ! দ্বিলে মঠের সম্গ্যাসিগণ 
সেবাকার্ষে অবতীর্ণ হইলেন ৩১শে মার্চ হইতে । সেবাকার্য পরিচালনার জন্য 
একটি ছোট পরিচালন! কমিটি গঠিত হইল। ভগিনী নিবেদিত তাহার সম্পাদিক! 
নিযুক্ত হইলেন। স্বামী সদানন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাধুকর্মীরা, ভগিনী নিবেদিতা 
ও যুবক ছাত্রদল সহরের রাস্তার গলিতে পুগ্ীভূত জঞ্জাল পরিষ্কারের কঠিন দায়িত্ব 
গ্রহণ করিলেন। রুগীদের সেবাবত্ব করিতে লাগিলেন । এইবারেও অন্ন সময়ের 
মধ্যে প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হইল৯, কিন্তু কলিকাতাবাসীর নিকট স্থায়ী হইয়া 
রহিল ত্যাগব্রতের একটি উজ্জল স্মৃতি । 
বেলুড়ের নৃতন ভূমিখণ্ডের অধিকার লাভ করিবার কিছুদিনের মধ্যেই একদিন 
(৭ই এপ্রিল ) শ্রীম! নীলাম্বরবাবুর বাগানস্থিত মঠে আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন 
স্বামী বোগানন্দ, শ্রহ্মচারী কৃষ্খচলাল ও গোলাপ-মা' । নৌক। ঘাটে লাগিবামাত্র মঠে 
মাঙ্গলিক শঙ্গধ্বনি হইল। শ্রীমা অবতরণ করিলে দন্গ্যাসীর! তাহার শ্রীচরণ ধুইয়া 
তাহাকে ঠাকুরঘরের দালানে লইন্ গেলেন এবং একে একে সকলে আসিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিলেন । শ্রীমা নিজহস্তে পুজা করিলেন ও ভোগ নিবেদন 
করিলেন। আহারের পর বিশ্রাম করিয়া! বিকাল ৪টার সমর শ্রীম! ফিরির1 যাইবার 
জন্ঠ প্রস্তুত হইলেন । সেই সময় সেবক কৃষ্ণলাল আসিয়া স্বামী ব্রন্গানন্দের 
সান্গুনয় প্রার্থনা নিবেবন করিলেন, “ম। যাবার আগে যেন মঠের নৃতন জমিতে 
একবার পদধূলি দিয়ে বান” শ্ররীমা' নৌকা করিয়া অগ্রসর হইলেন। ভগিনী 
নিবেদিতী, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড. তখন সেখানে বাস করিতেন। তাহারা 
সাগ্রহে শ্রীমাকে অভ্যর্থনা করির ভূমিখণ্ড দেখাইতে লাগিলেন। আহ্লাদিত৷ 
সঙ্ঘজননী মৃদ্কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, “এতদিনে ছেলেদের একটা মাথ। গৌজবার 
জায়গ! হ'ল--ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন ৮ অতংপর শ্রীম! কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
অকন্মাৎ শ্বামীজী সদ্রানন্দকে লইয়া লাহোর হইতে সোজা ১৮ই অক্টোবর 
১ ১৫ই এপ্রিল নাগাদ সেবাকার্ষের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়। ২১শে এপ্রিল ক্লাসিক 


থিয়েটারে ভগিনী নিবেদিতা “প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য” সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতিত্ত 
করেন স্বামীজী। ৩০শে এপ্রিল শিয়ালদহ অঞ্চলে সেব। কাজ শেষ হয়। 


১৬০ বহ্গানন্দচরিত 


নীলান্বরবাবুর বাটীতে অবস্থিত মঠে উপস্থিত হইলেন। আনন্দের সাড়া পড়িল 
কিন্তু স্বামীজীর ভগ্স্বাস্থ্য ও গভীর অস্তমু ভাব দেখিয়া মহারাজের দুশ্চিস্ত। বুদ্ধি 
পাইল। ছুই তিন দিন পরে স্বামীজীর প্রির শিষ্য শরচ্ন্্র চক্রবর্তী মঠে আসিলে 
মহারাজ তীহাকে বলিলেন, “কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারো 
সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন | তুই স্বামীজীর কাছে বসে 
গল্পসন্ন করে স্বামীজীর মনটা নীচে নামাতে চেষ্ট) করিস” শিষ্য স্বামীজীকে 
দর্শন করির! জানিতে পারিলেন যে, ৬অমরনাথ দর্শনের পর হইতে শিব যেন 
তাহার মন্তকে চাঁপিয়া বসিয়াছেন । 

করেক দিনের মধ্োই স্বামীজী সুস্থ হইলেন । দুর্গাপূজা আসিল, মঠে আমোদ 
আহলাদের তরঙ্গ উঠিল। নবরাব্রিব্যাপী চণ্তীপাঠ ও পটে পুজার আরোজন 
হইল। মহাসপ্তমীর দিন স্বামীজী নিজহস্তে হোম করিলেন । সেইদ্দিনই তিনি 
কাশ্মীরে থাকাকালীন তার রচিত গভীর ভাবগ্ভোতক মৃত্যুরূপা মাতা (01 0৩ 
[০৮০ ) পাঠ করিয়া সকলকে শোনাইলেন । মহাষ্টমীর দ্রিন তিনি মহারাজ 
ও বিমলানন্দকে লইরা বাগবাজীরে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণবন্দনা! করিলেন । 
পরদিন মহাঁনবমীতে "সপ্তসতী হোম অনুষ্ঠিত হইল, স্বামীজীও যোগদান 
করিলেন । এইরূপ ছর্াপুজ। মহানন্দে অতিবাহিত হইল । 

নভেম্বরের গ্রথম ভাগে শৃতন জমিতে ঠাকুরের পুজাগৃহ, রন্ধনশাল।, সাধুদের 
বাসস্থানাদির নির্মাণকার্ষ প্রায় সমাপ্ত *ইতে চলিল। ১২ই নভেম্বর, ১৮৯৮ 
শ্রমা নবনিমিত মঠে শুভ পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে আনিলেন তাহার নিতা- 
পুজিত ঠাকুরের পটটি। করেকজন মহিল। ভক্তও শ্রীমায়ের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। 
শ্রীম। স্বয়ং নৃতন বাড়ীতে পুজার স্থান পরিফার করিরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজাকার্ধ 
সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সন্থথে ভোগ নিবেদন করিলেন। প্রসাদ ধারণ করিয়া সকলে প্রচুর আনন্দ 
পাইলেন। শ্রীম! ও তাহার সঙ্গীদের বত্রসহকারে ভোজন করান হইল | সঙ্ঘ- 
জননীর প্রাণঢাল! আণার্বাদ লাভ করিদ। সন্তানদেরও আনন্দ শতগুণে বুদ্ধি 
পাইল । এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য শ্রীমারের পরবর্তীকালের একটি উক্তি, “বোঁধগয়া় 
মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই দেখে 
কাদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, ঠাকুর, আমার ছেলের থাকতে পায় না, খেতে 
পার না, ছয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা 


লোকহিতায় ১৬১ 


হত!” তাঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল।”৯ নীলাম্বরবাবুর বাড়ী ছাঁড়িরা মঠ নিজন্ব 
জমির উপর নিম্নিত গৃহে উঠিয়া আসিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ধের ২রা জানুয়ারী । 
শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা প্রচার ও প্রসারের প্রধান কেন্ত্র নিজস্ব জমিতে গ্রাতিঠিত হইলে 
রামকুঞ্চ-গোর্ঠার সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন ও পরমানন্দ বোধ করিলেন । ইহার 
করেকদিন পরে স্বামীজী একদিন নৃতন মঠব।ড়ীতে মহারাঁজকে পরিতোষ সহকারে 
ধোড়শোপচারে ভোজন করাইলেন। তিনি আবার হাতজোড় করির। বলিলেন, 
“রাজ, তোর আদর তিনিই জানতেন, আমর! কি জানি বে তোর আদর করব?” 
অপৰূপ সেই দৃপ্ত দেখিয়া মঠবাসিগণ মোহিত হইলেন | 

উত্তর ভারত পরিল্বমণ করির। নিবেদিতা কলিকাতার ফিরিলেন ১৮৯৮ 
খ্ীষ্টাব্ধের ১ল। নভেম্বর । তাহাকে শ্রীমায়ের ১০/২ নং বোসপাড়া লেনের 
ভাড়াবাড়ীতে রাখার ব্যবস্থ। হইল । করেকদিনের মধো নিবেদিতার ভাবী 
কর্মকেন্দ্রের জন্ঠ নিকটবর্তী ১৬ নং বোদপাও। লেনের বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল । 
নিবেবিত। তাহার ভবিধ্যতের কর্মস্থচী লই! মহারাজের সহিত প্রায়ই আলোচন! 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১২ই নভেম্বর বিকালে বলরা'মবাবুর বাড়ীতে একটি 
ঘরোর। সভার আয়োজন হইল । সভাতে স্বামীজী, মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ 
প্রন্থীত যোগদান করিলেন।২ ভগিনী নারীশিক্ষ। সম্বন্ধে তাহার কার্যস্চী নিবেদন 
ক্রলেন। সেই কার্যসথচী সাদরে গৃহীত হইল । 

১৩ই নভেম্বর রবিবার ৬গ্ামাপুজার দিন শ্রীম| নিবেদ্দিতার বাড়ীতে স্বহস্তে 
পুজা করিলেন। পুজান্তে তিনি নিবেদিতার প্রচেষ্টাকে প্রাণঢাল। আশীর্বাদ 
জানাইলেন, নিবেদিতা ও আনন্দে নাচিয়। উঠিলেন। এই আনন্দোৎসবেও 
ঘোগদান করিয়াছিলেন স্বামীজী, মহারাজ ও শরৎ মহারাজ । পরদিন সোমবার 
পাড়ার করেকটি ছোট মেরেকে লইর। বিগ্ভালরের কার্য শুরু হইল। স্বামীজী, 
মহারাজ, বিরজানন্দ ও স্ুুরেখরানন্দ পুনরার সেদিন আসির৷ তাহাদের মঙ্গলেচ্ছ। 
জ্ঞাপন করিলেন। দেশের নারীজাগরণের আন্দোলনের এই স্থচন। নিবেদিতাকে 
কেন্্র করির! ক্রমেই শক্তিশালী হইর। উঠিনাছিল | 


১ শ্রীপ্রীমায়েরকথা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৮-৪৯ | নবনিগিত ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠার 
পর শ্্রীম| “নুতন মঠ” দর্শন করিতে আপিয়াহিলেন ২০শে ডিসেম্বরঃ ১৮৯৮ (মঠ ডায়েরী ) 


২ প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণ! £ ভগিনী নিবেদিতা ( ১৯৭৬ )+ পৃঃ ১২৩ 
১৯ 


১৬২ ব্রহ্দানন্দচরিত 


রামকৃষ্ণ-প্রচার প্রসারলাভ করিতেছে, চারিদিকে চলিয়াছে ব্যাপক কর্মবন্ত | 
আনন্দ-উৎসবে কর্মের গতিণীলতায় পরিপূর্ণ দ্বিনগুলি। মাঝে ঘটে দ্র্ঘটনা, 
ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দন্ত দেহত্যাঁগ করিলেন ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৯৯। স্বামী 
যোগানন্দ,১ ধাহাকে জন্মান্তরে কিষ্ণসথা অঙ্ভ্ন” বলিয়! শ্রীরামকুষ্ চিহ্নিত 
করিয়াছিলেন, ১৩০৬ সালের অগ্রহারণ মাসে ১০।২ বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে 
শেষ রোগশধ্য1 গ্রহণ করিলেন। বহুবিধ চিকিৎসা, সেবাশুশীষা চলিল, কিন্তু 
সকল প্রচেষ্টা বিফল করিয়া স্বামী যোগানন্দ ১৮৯৯ খুষ্টাকের ২৮শে মার্চ 
(১৩০৬ সালের ১৫ই চৈত্র) মহাসমাধিতে লীন হইলেন। শ্রীমা তাহার 
অন্তরঙ্গ সেবকের তিরোধানে কাঁদিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন, “বাড়ীর একখানি; 
ইট খসল; এবার সব বাবে ।” গুরুভ্রাতাগণ বেদনাহত হইলেন। মর্মাহত 
মহারাজ প্রিয় গুরুভাতার বিরহে কয়েকদিন মৌন ছিলেন এবং চারিমাস পর্যন্ত 
নিরামিষ আহার করিরাছিলেন | 

কাজকর্মের মধ্যে নিমগ্ন স্বামীজীর স্বাস্থোর বিশেষ উন্নতি হইতেছিল ন'। 
চিকিৎসাদিতেও বিশেধ ফল পাওয়া যাইতেছিল না। মহারাজ ৪ অন্তান্ট 'গুরু- 
ভ্রাতাদের অনুরোধে ত্বামীজী পুনরায় বিদেশে যাইতে মনস্থ করিলেন । 

১৮৯৯ খুষ্টান্দের ২০শে জুন স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা করিলেন, 
সঙ্গে চলিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা । যাত্রার দিন মাঁতা- 
ঠাকুরানী মধ্যান্কে তীভার সন্তানদের একটি ভোজ দেন এবং যাত্রার পুবে 
স্বামীজীকে আনীর্ান করেন । শী দিনই স্বামীজী একটি অপণনামার অপর 
গুরুভ্রাতাদের সাক্দী রাখির৷ মঠ ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি মহারাজের নামে লিখিয়! 
দিলেন। অর্পণনামার লিখিত ছিল, 

পু, 5%9101 উ 15612172008 07 16101 12010) 10150. 1709৮171 
[32175211065] 70509501) 91] 1 10995655 11) 19170, 10011011105, 
(0৮6110176101021 95900116165) ০7৯10 01 001051৮7159 60105 07010131091 


০/91001 1317101777001008, 017 006 13610119101) 170৬৮181) 1)15101100 
13917595|. 


১ স্বামী যোগানন্দ নুতন মঠের জমিতে অনেকবার বিভিন্ন কাজকর্মে এবং একবার 
বনভোজন করিতেও আসিয়'ছিলেন। ইহ! স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডায়েরী হইতে জান? যায়। 
নৃতন বাড়ীতে মঠ স্বানাস্তরিত হইবার পর তিনি বেলুড়ে যাইতে পারেন নাই । একদিন অসুস্থ 
স্বামী যোগাননদকে নৌকা করিয়! গঙ্গা! হইতে নৃতন মঠবাড়ী দেখান হয়। 


লোকহিতার ১৬৩ 
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মহারাজ স্বামীজীর প্রাগুক্ত সিদ্ধান্ত মানির! লইতে পাঁরিলেন না।২ তিনি 
স্বামীজীকে তীহার বক্তব্য একটি চিঠিতে নিবেদন করিলেন । শেষ পর্যন্ত 
স্বামীজীও “রাজার” পরামর্শ গ্রহণ করিলেন । স্থির হইল বেনুড় মঠের সম্পত্তি 
কয়েকজন গুরুভ্রাত! দ্বারা গঠিত ট্রাস্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিবে। 
তদনুযারী আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করা হইল। স্বামীজী প্যারিস 
নগরীতে বৃটিশ কনসাঁলের সম্মুখে দিলে স্থাক্গর করিয়া কাগজপত্র বেনুড়মঠে 


১ অর্পণনাম।র বঙ্গানুবাদ £ 

“বাঙল1 দেশের হাঁওডা জিলার বেলুড় মঠের স্বামী বিবেকানন্দ আমি, জমি গৃহ-বাড়ী 
সরকারী সিকিউরিটী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সকল কিছু আমার গুরুভাই স্বামী ব্রন্মানন্দ, 
হাওড়া জিলার বেলুড়মঠে তিনি বাস করেন, তাহাকে দান করিতেছি। 

আজ ২০শে ছুন, ১৮৯৯ খৃষ্টাবের পূর্বেকার আমার সমস্ত অর্পণনাম।দি ইহার দ্বারা খারিজ 
কর! হইল ।” 

স্বামী বিবেকানন্দ 

সাক্ষীদাতাদের স্বাক্ষর £ 

স্বামী সারদানন্দ 

স্বামী শিবানন্দ 

স্বামী তুরীয়ানন্দ 

স্বামী সদানন্দ 

স্বামী ত্রিগুণীতীত 

প্রীহরিগ্রসন্ন চ্যাটাজীঁ। 

২ ইহারও পূর্বে স্বামীজী মারী হইতে ১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭ তারিখে মহারাজকে 
লিখিয়াছিলেন £ “পত্রপাঠ উকিলের পরামর্শ নিয়ে এই মর্মে উইল রেজিস্ট্রি করে এস ষে, 
10. 085 আমি তুমি মরে যাই ত হুরি এবং শরৎ আমাদের মঠের যাঁ কিছু সব পাবে:।” 
বলা বাহুল্য এই প্রজ্তাবের বাস্তবায়ন প্রয়োজন হয় নাই। 


১৬৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


পাঠাইয়া দিলেন। ১৯০০ খুষ্টাব্ের ২৮শে আগস্ট প্যারিস হইতে স্বামীজ্জী 
নিবেদ্িতাকে লিখিলেন, ট্রাস্টের দলিলগুলি, দস্তখতের জন্ত পড়ে ছিল। 
স্থতরাৎ আমি বুটিশ কনসালের অফিসে গিয়ে সই করে দির়েছি। কাগজপত্র 
এখন ভারতের পথে । এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বীধাবাধির ভিতর 
নেই, কারণ কার্ধব্যাপারে আমার আর কোন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি । 
রামকৃষ্জ মিশনের সভাপতির পদও ত্যাগ আমি করেছি । এখন মঠাদ্ি সব 
আমি ছাড়া রামকুষ্জের অন্ান্ত সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রক্ষানন্দ এখন 
সভাপতি হলেন, তারপর উহা! প্রেমানন্দ ইত্যার্দির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে ।” 
সেই সময়ে স্বামীজী একটি চিঠি লেখেন তুরীরানন্দকে, ওঁ চিঠির অংশবিশেষ ও 
লক্ষণীর__“কাজেই সব লিখে পড়ে আলাদ। করে দিয়েছি ।-.-..'গঙ্গাধর, তুমি, 
কালী, শন, নৃতন ছেলের! এদের ঠেলে এ রাখাল ও বাবুরামকে কর্ত। করে 
দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন, এ তার কাজ-_প্রাণে ধরে সব সই করে 
দিয়েছি। এখন থেকে ব' করব তা আমার কাজ ।” স্বামীজীর স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তনের পর ১৯০১ খুষ্টান্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠের ট্রাস্ট ভীড, 
(গ09৮ 0660) রেজিস্টী করা হইল। ট্রার্টী নিযুক্ত হইলেন ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের করেকজন ত্যাগী সন্তান_-স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, 
স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখগ্ডানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, 
স্বামী রামরুষ্ণানন্দ, স্বামী অদৈতানন্দ, স্বামী স্থবোধানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ৪ 
স্বামী তুরীরানন্দ। সঙ্ঘের শাসনবন্থ পরিচালনার সরাসরি দায়িত্ব হইতে 
অব্যাহতি পাইয়! স্বামীজী একটি প্রধান দার হইতে মুক্ত হইলেন ; বোধ 
করিলেন, তাহার অবর্তমানে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে সঙ্ব স্থচারুবূপে পরিচালিত 
'হুইবে, তিনি নিজহস্তে সেই স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারির়! শাস্তি পাইলেন । 
সঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের একটি স্থায়ী ও সুষ্ঠ, ব্যবস্থা হওয়াতে 
মহারাজ 'ও অন্ান্ত গুরুত্রা তাগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন । 

ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবতিত যুগধর্ন সংস্থাপন ও ক্রমবিস্তার নৃতন সংগঠিত 
ট্রাস্টের মুখ্য উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্ঠ রূপারণে নিরূপিত অন্তান্ত কর্মপদ্ধতির মধ্যে ইহাও 
উল্লিখিত হইল যে, প্রতি ছুই বৎসর অন্তর ট্রাস্টাগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে 
অধ্যক্ষ বা সভাপতি নির্বাচন করিবেন। ১৯০১ খ্ীষ্টান্বের ১০ই ফেব্রুয়ারী ট্রাস্ট 
বডির প্রথম সভ! অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন। নিয়মানুসারে 


লোঁকহিতায় ১৬৫ 


সকলে ব্যালট ভোটে অধ্যক্ষ নিনাচন করিলেন । বল! বাহুল্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
সনাধিক ভোটে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত 
হইলেন স্বামী সারদানন্দ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে বে, ১৯০৩ 
ৃষ্টান্দের ৭ই মে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টাগণের সভায় মহারাজ পুনরার অধ্যক্ষ নির্বাচিত 
হন। ১৯০৬ খুষ্টান্দে অভেদানন্দের উপস্থিতিতে ট্রাস্টীগণ মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন যে, মহারাজ আজীবন সংঘাধ্যন্গ পদে বহাল থাকিবেন ১ 

রামকৃষ্জসংঘের নিজস্ব ঠাই হইয়াছে, সংগঠনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় 
আটঘাটও বাধ! হইয়াছে, তবুও সঙ্ঘের প্রচারশক্তি ধর্মপ্রাণতা বলিষ্ঠ গতিতে 
সম্প্রসারিত হইতে সক্ষম কিনা সেই বিষয়ে স্বামীজী ও মহারাজ চিন্তামুক্ত হইতে 
পারিতেছিলেন ন।। শ্রীরামকুষ্ণ-প্রচারের যোগ্য আধাররূপে যাহাতে সঙ্ঘ কার্য 
করিতে পারে সেই উদ্দেগ্তে তাহার। সজ্বের সংগঠনবব্যবস্থা নিখুত ও দৃঢ় 
করিতে মনোনিবেশ করিলেন । ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অন্তান্ত ধর্মসজ্ঘের পরিণতি 
পর্যালোচন৷ করিয়া এবং তদানীন্তন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে রামকুষ্ণ-সঙ্ঘ ভবিষ্যতে কি রূপ ধারণ করিবে, ইহাই ছিল 
স্বামীজীর চিন্ত|। স্বামীজী তাহার ভাবন। উন্মোচিত করিয়াছেন মহারাজকে 
লিখিত একটি চিঠিতে । তিনি লিখিয়াছেন, “আমার কেবল ভয় এই ঘে এখন 
ত” একরকম খাড়। করা গেল, অতঃপর আমর! চলে গেলে বাতে কাজ চলে এবং 
বেড়ে যায় তাই দিনরাত আমার চিত্ত! 1” 

স্বামীজী তাহার চিন্তার বোঝা, বিভিন্ন বিধয়ে তাঁহার নিজস্ব অভিমত বা বুদ্ধি- 
পরামর্শ রাজা"কে পাঠাইতেন এবং পাগইয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন । অনেক 
সমর তিনি নিজন্ব অভিমত জানাইয়া শেষে লিখিতেন বা বলিতেন, “তুমি য 
ভাল বুঝবে তাই করবে” গুণগ্রাহী স্বামীজী “রাজা”র অভিমত চাহিতেন, তিনি 
কোঁন মতামত পাঠাইলে উহার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেন । কখনও ব। তাহার 
মত অপেক্ষ। মহারাজের মত উতকৃষ্টতর মনে হইলে সাদরে উহ্‌! স্বীকার করিতেন । 


১ ট্রাস্টীগণের এ সিদ্ধান্ত আইনরক্ষার জন্যু। প্রকৃতপক্ষে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি 
ইতিবৃত্ত। ১৯২১ শ্রীষ্টার্ে স্বামী অভেদানন্দ বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা মহারাজ 
প্রিয় গুরুভাত1 অভেদাননদকে অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহা 
শুনিয়া স্বামী শিবানন্দ “মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহাকে স্বামীজীর আদেশের 
কথা স্মরণ করাইয়া! দেন। স্বামীজীর এই আদেশ ছিল যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আজীবন সংঘাধ্যক্ষ 
পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। অগত্যা মহারাজের অধাক্ষপদ তাগের ইচ্ছা তাগ করিতে হইল । 


১৬৬ বঙ্গানন্দচরিত 


একটি উদাহরণ দেওয়! যাইতে পারে। শ্রীনগর হইতে ১৭।৭৯৮ তারিখে স্বাফীজী 
রাজা-মহারাজকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন, “টাকাকড়ি সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছি, 
তাহাই শেষ। অতঃপর দেওয়া-নেওয়া সম্বন্ধে তুমি যেমন বিবেচনা করিবে তাহাই 
করিবে'--আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে আমার [০1০ ভুল, তোমারটিই ঠিক... 
21900 1)61131170 9010915, অর্থাৎ একেবারে বেশী বেশী দিলে লোকে, 28050] 
ন। হইয়! উল্টা ঠা ওরায় যে, একট! বোঁকা বেশ পাওয়া গেছে। [] 21525 1059 
54016 ০ 009. 06000121151) 1109091706 0£ 01)211601 16081615. ) 
দ্বিতীয়তঃ, ভিক্ষের পয়সা ষে উদ্দেশ্তে লোকে দেয় তাহা৷ হইতে একটুও এদিক- 
ওদিক করিবার অধিকার আমার নাই।” এইভাবে স্বামীজী ও মহারাজ পরস্পর 
যুক্তিপরামর্শ করিয়া! সংঘ-সংগঠনের প্রতি পদক্ষেপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! কর্তব্য যে, মহারাজ ছিলেন সবান্তঃকরণে 
স্বামীজীর চির-অন্থগত। কেহ স্বামীজীর অনাকাজ্কিত কিছু করিলে মহারাজ 
নিদ্ধিধা় বলিতেন, “এট। ম্বামীজীর মঠ। তাঁর ইচ্ছান্ুসারে চলতে না পারলে মঠ 
ছেড়ে চলে যেতে পার ।”৯ 

প্রচারের দ্বারা ধর্ম-সম্প্রদারের জীবনীশক্তি সক্রিয় ও বলবতী থাকে । সেইজন্ 
প্রথম হইতেই নবধুগের ভাব ও আদর্শ সব্সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য চেষ্টা 
চলিতে থাকে । স্বামীজী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো হইতে আলমোড়া 
পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তাহার জালাময়ী ভাষায় ভারতবর্ষের ধর্মভিন্তিক পুনরভ্যুথানের 
সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে তাহার বলিষ্ঠ চিন্তা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া 
দিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খুষ্টাব্বের মে মাসে শিবানন্দ কলম্বে। বাইয়া গীতা পাঠ ও 
বাখ্যা এবং সাধারণভাবে ধর্ম প্রসঙ্গ করিরা জনসাধারণের হৃদয় জন্ন করিলেন । 
রামকষ্টানন্দ দক্ষিণ দেশে নৃতন যুগের ভাবাদর্শ অক্রান্তভাবে প্রচার করিতেছিলেন । 
১৮৯৭ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাসে প্রচারকর্ম ও অর্থসংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানানন্দ ও 
গুদ্ধানন্দ আম্বালার প্রেরিত হইলেন। একই উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ খুষ্টাব্বের ওরা মে 
সারদানন্দ ও তুরীরানন্দ গুজরাট অভিমুখে ধাত্রী করিলেন। এ বৎসরই 
বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ পূর্ববঙ্গে বাইর! ঢাঁক! সহরে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিরা 
এক আলোড়নের শ্ষ্টি করিলেন । ' মহারাজ প্রচারকদের বারংবার বলিতেন, 
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খন কোন বক্তৃতা দিবে তখন পরমহৎসদেবের কথ! যত বলতে পার বলবে, 
কারণ উহা অতি সহজ ব্যাখ্যা ।” প্র তপক্ষে শ্রীরামকুষ্চের জীবনালোকে ব্যাখ্যাত 
ভারতান শান্ত্রবাণী জনসাধারণ সাদরে মাথায় তুলিয়া লইল। কলিকাতা 
মহানরীতে ও প্রচারকার্ধ তীব্র গতিতে চলিতে লাগিল ৷ বলরাম-ভবনে সাপ্তাহিক 
আলোচঢনা-সভ। ছাড়াও ভগিনী নিবেদিতার জনপ্রির বক্ততামাল।, স্বামীজীর শিষ্য 
স্বামী অভরানন্দের* বোম্বাই, কলিকাতা ও টাঁকা নগরীতে বেদান্ত-বিষন্নক 
বক্তৃতা গুলিতে শুতন যুগের উপযোগী ভাবান্দোলন প্রবল হইয়৷ উঠিল। স্বামী 
বিবেকানন্দের উদ্দীপক ভাষণগুলি ছাড়াও স্বামী সারদানন্দের প্রশান্ত গন্তীর 
ভাষণ গুল শ্রীরামরুষ্ণের ভাববন্ত। দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ যুবকদের 
হদরে আলোড়ন তুলিল। আহুত হইর স্বামী সারদানন্দ ১৮৯৯ খুঃ ১১ই ডিসেম্বর 
ঢাকার উদ্দেশে বাত্র। করিলেন। সেখানে সাফল্যের সহিত প্রচারকার্য সমাধা করিম! 
তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন পরবর্তী জানুয়ারী মাসের ১৩ই তারিখে । তিনি 
সংবাদ আনি'লেন বে ভক্তপ্রবর সাধু নাগ মহাশর ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ ( ১৩ই 
পৌধ, ১৩০৬ ) তারিখে মহাসমাধি লাভ করিরাছেন। অঙ্গে রোমাঞ্চ পুলকাঁদি 
বিস্ফুরণপুর্বক াহার দেহত্যাগের অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া সকলে রামকু্ঝ- 
মাহাল্মোর জয়গান করিলেন । 

স্বামীজী বিদেশে বাইর! কয়েকমাস পরে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন এই সংবাদ 
পাইর। মহারাজ আনন্দিত হইলেন | মঠ ও মিশনের কাজ অব্যাহত গতিতে 
চলিতে গাকে। নবাগত ব্র্মচারা ও অন্থন্থি সাধুদের স্বাস্থারক্ষার জন্য নির্মলানন্দকে 
দিয়! ১৯০০ খুষ্টাবের প্রথমভাঁগে ফুটবল, হাতে-তৈরী ক্রিকেট ব্যাট-বল, প্যারালাল 
বার ইত্যাদি খেলাধুল। ও ব্ারামনর্চ। প্রবর্তিত হইল। ইহার ফলে মঠবাসিদের 
স্বান্টোর উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। এইস্থানে উল্লেখ কর যাইতে পারে যে, 
মভারাজ নিজে প্রাতধিন নিয়মিত শারীরিক চর্ট। করিতেন এবং তাহার শেষ 
অন্গুথের পূর্ব পর্যন্ত এই অভ্যাস অবাহত রাখিয়াছিলেন | 

স্নামীজী দ্বিতীরবার বিদেশে থাকাকালীন মঠ ও মিশনের কয়েকটি ঘটন! 
এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । ১৮৯৯ খুষ্টান্দের ৯ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণশিত্ঠ 


১ শ্রীমতী মেরীলুই আমেরিকায় সহস্রত্বীপোদ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্্যাসদীক্ষা 
লাভ করেন। তাহার নামকরণ হইয়াছিল স্বামী অভয়ানন্দ। 


১৬৮ বঙ্গানন্দচরিত 


হরিপ্রসন্ন ' চট্টোপাধায় শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সম্মূথে মানস-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । 
তাহার নামকরণ হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ । সন্ন্যাসী জীবনে তপস্তাই শক্তির উৎস। 
মহারাজ জপধ্যান ও শান্ত্-পাঠের উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন । উৎপাহের প্রাবল্যে 
সারা--রাত্রিব্যাপী জপধ্যানের কর্মসুচী গৃহীত হইল ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে 
(১৮৯৯ )। নবীন সন্ন্যাসীদের মধ্যেই উহ) সীমিত রহিল না। স্বামী সারদাঁনন্দও 
উহাতে যোগদান করিলেন । 

শ্রীরামরুষ্খদেবের জন্মতিথি উৎসব উপস্থিত হইল। ৪8১1 মার্চ (১৯০০), 
তিথিপুজার দিন পুজা, হোম কীর্ভনে মঠগ্রাঙ্গণ মুখরিত হইল । ভেররাত্রে 
ব্রহ্মচারী সতাকামকে সন্গ্যাসবরতে দীক্ষিত করা হইল। পরবতী রবিবার মঠের 
নিজন্ব জমিতে মহাসমারোহের সহিত সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল । মঠগ্রাঙ্গণে 
প্রার ৩০টি কীর্তনীরা দল ও হাজার পচিশ লোকের সমাগমে এবং গণামান্থ 
বান্তিদের ভাখণ দানে কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠে একটি ম্মরণীর বাৎসরিক উৎসবে 
পরিগণিত হইল । কীাকুড়গাঁছিতে রাঁমবাবুর বাগানের উৎসবাদিও মহারাজের 
পরামর্শ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইল ।১ 

শারদোৎসব উপস্থিত হইল | পটে শ্ীস্রীপর্গ। পুজ! ও প্রতিমার শ্রশ্রীকালীপুজা 
অনুষ্ঠিত হইল। পুজ| করিলেন বোধাননা, তন্্ধারক ছিলেন প্রসিদ্ধ তাগ্ছিক 
ঈশ্বরচন্্র। কিন্তু আনন্দ জমিতে পারিল নাঁ, কারণ সপ্তাহব্যাপী অভূতপুন 
বারিবর্ষণে কলিকাতা সহর প্লাবিত হইয়াছিল। সদানন্দ ও জ্রিগুণা তীতানন্দ 
সেবক কথিদের সাহায্য লইয় ভর্গতদ্দের আপ্রাণ সেবা করিয়াছিলেন । 

মহারাজের পরিচালনার মঠের ঘাবতীর কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল। 
উতিমধ্যে রামকুঞ্জ মঠ ধর্ম প্রতিষ্ঠান নহে এই দাবী করিয়। বালী মিউনিসিপ্যাঁলিটি 
মঠের জমির উপর অনেক টাকা কর ধার্য করিল। শুধু তদানীন্তন সময়ের ঝর- 
ভাঁরই নহে, ভবিষ্যতে উহা অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে বিবেচনা 
করির! মঠ-কর্তৃপক্ষ মামলা রুজু করিলেন। মঠের ডায়েরী হইতে দেখা যায়, 
এই মামলার তদারকি করিতে মহারাজ কখনও উকিলের বাড়ী, কথ্নও হাঁগড়। 
কোর্টে, কখনও কলিকাতা হাইকোর্টে যাতারাত করিয়াছেন | ৫1১২১৯০০ 


১ প্রেমানন্দজীর এপ্রিল, ১৯০০ তারিখে শশী মহারাজকে লেখা! পত্রের অংশ £ “রামবাধুর 
বাগানে আগামী শুক্রবার মহোৎসব হবে। সমস্ত কাজকর্ম তথায় রাখালের পরামর্শ অনুসারে 
হচ্ছে। তার] সবাই রাখালকে খুব তক্তিশ্রদ্ধা করে।” 


লোকহিতায় ১৬৯ 


তারিখে স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছেন, *শ্রীযুত রাখাল ভায়ার শরীরও 
অস্গস্থ। হয় পেট-খারাঁপ হয়, নর সর্দি-_একটা না একটা আছেই। কোথাও 
বাবার ভারী ইচ্ছা! ও দরকার, কিন্ত বাধার বে! নাই, মক্দ্দমার জন্য । জারগা 
হলেই মামলা সঙ্গে সঙ্গে । 10001010917 $৪ ধরেছে প্রায় কিছু কম ছুই শত 
সাত টাকা । আমর। বলেছি 1১010110 01709 01 5/0151010- এখানে ডং হবে 
না। কাজেই মামলা । এখন হচ্ছে হুগলীতে | রাখাল এই নিয়ে বড়ই ব্য্ত 
৪ উদ্বিপ্ন।” শেষ পর্যন্ত ১৯০১ খুষ্টাবের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের সাধারণ 
উত্সবের পুর্নদিন আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হইল । মঠভূমি নিদ্র 
ঘোষিত হইল । এইসকল নাঁন। কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও মহারাজের ফুল গাছের 
সখ মণগ্রাঙ্গণে বাস্তবরূপ ধারণ করিয়া শোভাবর্ধন করিয়াছিল। প্রাগুক্ত পত্রেই 
স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন, “নান জাতের গোলাপ বাগানে হরেছে ৷ কিছুরিন 
পরেই খুব ফুল হবে। রাখাল ও গোপাল-দাদার ( অদ্বৈতানন্দ ) গোলাপের 
উপর ভারী নজর |” কয়েকমাস পূর্বে আর একটি পত্রে স্বামী প্রেমানন্দ 
লিখিয়াছিলেন, “গোপালদার গোলাপে ভারী সথ্‌, আর রাখালের সথ্‌ কেনায় 
( €810118 )। রকমারী কেন। যোগাড় হয়েছে । বাগান থেকে সব ফুল হর ।”১ 

সঙ্ঘজীবনের বিভিন্ন দিক একই সঙ্গে বিকশিত হইতেছিল ; অন্তান্য কাজ- 
কর্মের সহিত মঠবাসীদের মধ্যে নিয়মিত শান্ত্রার্দি-পাঠ ও অধ্যাপনা ব্যবস্থা ছিল। 
বিদেশ-যাত্রার পুৰে স্বামী তুরীরানন্দের উপর এই বিভাগের দান্িত্ব ছিল। স্বামী 
সারদানন্দ স্বদেশে ফিরিয়া এই বিভাগটির দায়িত্ব নিজক্বন্ধে গ্রহণ করেন। 
বিধিবদ্ধভাবে শান্ধাদি পাঠ ছাড়াও প্রাচীন সন্্যাসীগণ নানা বিষয়ে আলোচনা 
করিতেন। মহারাজ স্বয়ং এই আসরে কয়েকবার ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়! সকলকে 
উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন । মহারাজের আলোচনার সামান্ত অংশ ধির্নপ্রসঙ্গে স্বামী 
বন্গানন্দ" পুপ্তকে স্থান পাইয়াছে। 

রামরুঞ্জ ভাঁবান্দোলনের প্রথম পাদে উল্লেখযোগা সাফল্য লাভের নিদর্শন 
হিসাবে তিনটি পত্রিকার নির্মিত প্রকাশন গৌরবের বিষয়। সঙ্বের প্রথম 
মুখপত্র '্রহ্মবাদিন্‌” মারা হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্ের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হর 
এবং স্বদেশে ও বিদেশে খুবই জনপ্রিয়ত। লাভ করে। ১৮৯৬ খুষ্টাব্ধের ১লা 


১ স্বামী রামকষ্াননকে লিখিত এই চিঠির আনুমানিক সময় এপ্রিল, ১৯০০ খৃ১। 


১৪ ্রঙ্গানন্দমচরিত 


জুলাই হইতে ইংরাজী 'প্রবুদ্ধ ভারত+ মাঁসিক পত্রিকা মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 
হইতে আরম্ভ করে। ১৮৯৮ খুষ্টাৰের মে মাসে পত্রিকার সম্পাদক রাজম্‌ 
আয়ারের১ অকালে মৃত্যু হইলে পত্রিকার প্রকাশন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। 
পুনরায় এঁ বখসর আগস্ট মালে আলমোড়ার থমসন হাউস হইতে প্রবুদ্ধ ভারত 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে এবং কয়েকমাস পরে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে 
এঁ প্রকাশন কার্য চলিতে থাকে । কলিকাতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের 
সম্পাদনায় সঙ্ঘের বাংল! মুখপত্র পাক্ষিক উদ্বোধন” পত্রিকা! ১৮৯৯ খুষ্টাব্বের ১৪ই 
জানুয়ারী জন্মলাভ করে এবং অল্পকালের মধোই তত্বানীন্তন বাংলাভাষায় 
প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । 

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিচালিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ছাড়াও শ্রীরামকুষ্ণের জীবন ও 
বাণা, তথ! রামকুষ্ণ ভাবান্দৌলনের অগ্থিগর্ভ বাণী বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকাদি, বক্তৃতার 
মাধামে দ্রুত বিস্তুতিলাভ করিতেছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত 
প্রথম সাক্ষাতের ১৩ ধিন পরে ১৮৭৫ সনের ২৮শে মার্চ ইঞ্ডিয়ন মিরর? পত্রিকার 
শ্রীরামকষ্চদেবকে পাঠকদের সহিত সংক্ষেপে পরিচয় করাইয়। ধেন। ঠাকুর 
শ্ররামরুষ্ণের জীবদ্দশাতেই ধর্ণতত্ব “ইঙডয়ন মিরর” সানডে মিরর” “নিউ 
ডিস্পেনসেশন+, “ম্থলভ সমাচার” পরিচারিকা+ প্রভৃতি সামরিক পত্র তাহার 
জীবনকাহিনী ও প্রাণস্পর্শী বাণী প্রকাশ করিতে থাকে । তাহার তিরোভাবের 
পরে এসকল পত্র-পত্রিকা ও “তত্বকৌমুদী', ভক্ত রামচন্দ্র দন্ত সম্পাদিত 
ততত্বমঞ্জরী” “বেদব্যাস+, “সখা” ইত্যাদির মাধ্যমে ও সমসাঁমঘ়িক বনু প্রসিদ্ধ 
ব্যক্কির্দের গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্চ-ভাবধার। প্রচার হইতে থাকে । ১৮৯৭ খুঃ ৮ই 
জুলাই রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত শ্রীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনব-বৃস্তাস্ত' 
প্রকাশিত ভয়। অক্ষরকুমার সেনের শ্রীরামরুষ্-পু'থি' প্রথমে চারিখণ্ডে 
প্রকাশিত হইরা, বর্তমান আকারে প্রকাশিত হর ২৫শে নভেম্বর, ১৯০১। রামচন্্ 
দত্ত প্রণীত 'ভগবস্তত্বমুলক নাটক “লীলামৃত” ১৯০০:খুঃ ও সত্যচরণ মিত্র লিখিত 
শ্রীপ্ীরামক্ণ পরমহতস” ১৮৯৭ পৃঃ প্রচারিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 
প্রীগ্রীরামকৃষ্জ কথামুত” । মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইংরাজীতে প্রথম দুইথগ্ড প্রকাশ 
করেন ১৮৯৭ সনে। ১৯০২ সন হইতে “কথামত” বাংলার প্রকাশিত হইতে 


১ শ্রীযুক্ত বি. আর. রাজম্‌ আয়ার। 


লোকহিতার় ১৭১ 


থাকে । বাংলায় প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১১ই মার্চ, ১৯০২ এবং পঞ্চম খণ্ডের 
১৯৩২ | প্রেসিডেক্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনিসাহেব লিখিত প্রবন্ধ 4 1000617 
[77100 52176 (১৮৯৬) ও রামচন্ত্র দত্ত প্রদত্ত €(১৮৯৩-৯৭) ১৮টি বক্তৃতাও 
প্রচারকার্ে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূণণ সংবৌজন । তেমনি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 
বিশ্ববিগাত পণ্ডিত মোক্ষমূলর রচিত একটি প্রবন্ধ (১৮৯৩৬ ) এবং দুই বৎসর পরে 
তাহ র বখ্যাত গ্রন্থ ]২9101211191019, 21715 116 ৫0 5811055 1 দেখ বাইতেছে 
রারু্চ-প্রচার এক অনুষ্ট শক্তিপ্রবাহে বিশ্বের দরবারে নৃতন এক ভাবপ্লাবন সৃষ্টি 
করিরান্তিল। স্বভাবতই মনে হয় তীহার প্রচার তিনিই করিয়াছিলেন, বিভিন্ন 
বান্তি ভাহার উপলক্ষা মাত্র হইয়াছিলেন । 

ই-্তমণ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রবিবার, ৯ই 
ডিসেন্গন (১৯০০) অকন্মাৎ বেলুড় মঠে রাত্রিবেলা উপস্থিত হইলেন ; মঠে 
আনন্দের সাড়া পড়িন্ন! গেল। বেনুড়ে পৌছিরা তিনি জানিলেন রামরুষ- 
প্রচারের অন্যতম দরদী বন্ধু কাান্টেন সেভিরার দেহতাগ করিয়াছেন ২৮শে 
অক্টোবর, ১৯০০ খুঃ। সেভিয়ার-গৃহিণীকে সান্নাদানের জন ও মারাবতীতে 
স্থাপি5 অদ্বৈতা শ্রমের ভবিষ্যৎ পরিচালনাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীর বাবস্তা করিবার 
জন্য স্জামীজী প্রচণ্ড নাত তুষারপাত অগ্রাহ্া করিয়! সেখানে যান । বেনুড় মঠে 
প্রত্যাবর্ভন করেন ২৪শে জানুয়ারী, ১৯০১। স্বামীজীর হাফানিরোগ পুনরার 
দেখা দিল। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইর। তাহার মায়ের “প্রাণের সাধ? তীর্থদর্শন 
মিটাইবার জন্য ১৮ই মার্ট পূর্ববঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুববঙ্গ ও আসাম 

রিুমণ করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ১২ই মে। পথিমধ্যেই 
বহুদৃত্রের সহিত হাঁফানির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইর। তাহার শারীরিক অবস্থা এতই 
খারাপ হইল যে মঠবাসিগণ তাহার ভগ্ন্বাস্থা সম্বন্ধে গভীর চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। 
বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের সহিত তাহার সংযোগ এই ভ্রমণের সঙ্গে শেষ 
হই! গেল। স্বামীজীর পা ফুলিয়া শোথের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অভিজ্ঞ 
কবিরাজের চিকিৎসায় তিনি অনেকটা! সুস্থ হইয়া উঠিলেন বটে কিন্তু তাহার 

'ম স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন নাঁ। স্বামীজী মঠে ফিরিয়। পুনরায় শিাদের 
জীবন-গঠন প্রচার ইত্যাদি কার্ষে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের 
মধ্োই ভরাহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়। পড়িল । উদ্বিগ্ন মহারাজ স্বামীজীকে যথাসম্তব 
কাজকর্ম, চিন্তাভাবন! হইতে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইতেন, স্বামীজীকে কিভাবে 


১৭২ ব্রহ্মানন্মচরিত 


বিশ্রাম দেওয়! যায় সে বিষয়ে তিনি সর্বদাই সজাগ থাকিতেন। দীর্ঘকাল গীড়ায় 
ভূগিয়া এবং অবিশ্রীস্ত কঠোর পরিশ্রম করিরা স্বামীজীর অবস্থা এমন হইয়াছিল 

বে, তিনি যখন যাহা আদেশ করিতেন, তাহ! বরণে বর্ণে প্রতিপালিত না হইলে 

অধৈর্য হইয়া পড়িতেন, উত্তেজনায় তাঁহার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িত। বল। 

বাহুল্য, স্বামীজীর আবেগ-উত্তেজনার ঝাপটা মহারাজকেই সহা করিতে হইত 

সকলের চাইতে বেশী। মহারাজ জানিতেন, প্রেমময় স্বামীজী রোগের বিকারে 
এ্ররূপ উত্তেজিত হইর! পড়েন, কিন্তু তাহার হৃদয়ে রহিয়াছে অকরন্ত প্রেমের, 
প্রশ্রবণ। স্বামীজীও মহারাজের অন্তরের ভাব বুঝিতেন। তিনি একটি পত্রে 
লিখিয়াছিলেন “তবে তুমি আমার সব সহা করবে, আমি জানি ও-মঠে আর কেউ 
নেই যে সইবে |” 

১৯০১ থুষ্টাব্দের দুর্গীপুজার সময় উপস্থিত হইল। পুজা আরস্তের চার-পাঁচ 
দিন পৃবে মহারাজ ভাবচক্ষে দেখিলেন শ্রী-্রীজগন্মাতা দক্ষিণেশ্বরের দিক হইসে 
গঙ্গা বাহিয়া মঠপ্রাঙ্গণে বি্বতলার উঠিলেন। এই দর্শনের কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী 
বাগবাজার হইতে নৌক1 করিয়া মঠে উপস্থিত হইলেন । রাজাকে ডাকির। 
বলিলেন ঘে তিনি ভাবচক্ষে দেখিয়াছেন বে মঠে প্রতিমার দুর্গাপূজা হইতেছে 
মহারাজ ও তাহার দর্শন বর্ণন! করিলেন । প্রতিমার হর্গীপুজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর 
হইল। সমর অল্প, তবুও মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিরা সকল বিষধর তদারক 
করিয়৷ পুজার আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন ৷ কলিকাতায় শ্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতি 
গ্রহণ করিরা পুজানুষ্ঠান আরম্ভ হইল | সঙ্ঘজননীর নামেই পুজার সংকল্প হইল, 
ষ্ঠার দিন প্রতিম। কলিকাতা হইতে আনির। মঠের বিল্বমূলে বোধন হইল । 
ব্রহ্মচারী কুষ্ণলাল পূজকের এবং কৌলাগ্রণী তন্বমন্থকোবিদ ঈশরচন্দ্র তন্বধারকের 
আসন গ্রহণ করিলেন। আনন্দ-উৎসবে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। 
অগণিত নরনারী ভক্তিনিষ্ঠার পুজা দর্শন করিয়। ও প্রসাদ ধারণ করিরা৷ আনন্দ- 
লাভ করিল। শ্রীম। মহিল! ভক্তদের লই মঠের নিকটবর্তী নীলাম্বর বাবুর 
বাড়ীতে করেকদিন অবস্থান করিয়! পূজা উৎসবে যোগদান করিলেন | গরীব- 
ছুঘী কাঙালগণকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করান এই 
পুজোঁৎসবের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহ! ব্যতীত বেলুড়, বালী 
ও উত্তরপাড়ার পরিচিত-অপরিচিত অনেক ব্রাঙ্গণপণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ কর' 
হইয়াছিল। তাহারাও আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন । তদবধি মঠের গ্রতি 


লোকহিতায় ১৭৩ 


তাহাদের বিদ্বেষ দূর হয়। তাহাদের ধারণ দৃঢ় হয় যে, মঠের সন্ন্যাসীরা বথার্থ 
হিন্দুসন্ন্যাসী। স্বামীজী অস্থুস্থ হইয়। পড়িনাছিলেন ; নবমীর দিন রাত্রে কিছু 
সুস্থ বোধ করিলে তিনি পূজা মণ্ডপে আসিয়া শ্রীরামকষ্ণদেবের প্রিয় দুই- 
তিনটি গান গাহিলেন; সেইরাত্বে মঠে ভজনে কীর্তনে আনন্দের তুফান 
ছুটিরাছিল। দশমীর দিন বিসর্জনের পুনে মারের প্রতিম! নৌকা-ভ্রমণে বাহির 
হইল। ব্যাণ্ড খোল করতাল বিবিধ বাজন। বাজিতে লাগিল; অঙুস্থ দেহে 
স্বামীজী মঠবাঁড়ীর বারান্দা! হইতে দেখিলেন “রাজ” একটি বুন্বাবনী চাদরের গাঁতি 
বাপির। প্রতিমার সম্মুখে বালকের হ্যার মধূর নৃত্য করিতেছেন । এই আমোদ-দৃণ্ঠে 
সকলের মন মোহিত হইল | 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা বাঁইতে পারে যে, ইহার পর দীর্ঘকাল মঠে ছূর্গীপুজ। 
অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯১৩ খুষ্টাব্দ হইতে প্রান্স নিয়মিত ভাবে প্রতি বৎসর 
প্রতিমার পুজা অনুষ্ঠিত হইতেছে । এইরূপ এক ছুর্গাপুজায় মহাষ্টমীর শুভক্ষণে 
মহারাজ একশত আটটি রক্তপদ্ম দির! শ্রীমার়ের পাদপদ্ম পুজ। করিয়াছিলেন । 

স্বামীজী অনেকট। সুস্থ হইয়া উঠলে ১৯০২ খুষ্টাব্দের জান্ুরারী মাসে জাপানী 
শিল্পী ওড| ওকাকুরা ও বৌদ্ধনেতা ধর্মপাল ও নিবেদিতাকে লইয়া বুদ্ধগরায় যান। 
সেখান হইতে জাপানী শিল্পীকে অজন্তা ইলোরার উদ্দেশ্তে পাঠাইর। দির স্বামীজী 
বারাণনীতে চলিরা আসিলেন। সেস্কানে অবস্থানকালে তিনি ফেব্রুয়ারীর শেষ- 
ভাগে গুরুতরভাবে গীড়িত হইলেন । তাহাকে অতি সাবধানে বেলুড় মঠে আন। 
হইল। কবিরাজী চিকিৎসার এবং গুরুভ্রাতা 'ও শিষ্যদের একনিষ্ঠ সেবাধত্তে 
ন্বামীজী প্রায় একমাস পরে সমস্থ হইয়। উঠিলেন।৯ এই সময়ের সেবাযত্ের 
উল্লেখপুণক মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের৪ এত সেবা! করিনি ।” 
গীড়ার উপশম হইলে মঠবাসিগণ নৃতন আশার আলে দেখিতে পাইলেন 
'্বামীজীর মুখের হাসি দেখিয়। মহারাজ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন । 

অখণ্ডের খধি স্বাধীজী এখন ঘরমুখো । একদিন স্বামীজীর সাধ হইল, তিনি 


১ স্বামী সারদানন্দ »৮।১৯০২ তারিখে স্বামী অভেদানন্দকে লিখেন, “প্রায় দুই মাস 
পূর্বে তিনি কাশীধামে যান, সেখান হুইতে শরীর খুব খারাপ হইয়! আসেন । মঠে ফিরিয়া 
আসিয| কবিরাজী চিকিৎসা! করান। তাহাতে বেশ সারিয়! উঠেন। একমাস ওষধ 
বাবহারে হাত-পা ফোল। সারিয়া গেল। পেটেও (উদরী হইযাছিল) জল রহিল না। 
শরীরে লাবণ্য আসিল এবং জোরও বেশ হইল। কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতে 
লাগিলেন--একমাইল, ছ্ুইমাইল পথ হাটিতে কোন কইউবোধ হুইত না।” 


রি ্রহ্মানন্দচরিত 


মাধুকরীর অস্ন গ্রহণ করিবেন । অন্ান্ত সাধুদের সহিত মহারাজও ভিক্ষায় বাহির 
হইলেন।১ সকলের ভিক্ষালন্ধ অন্নের কিঞ্চিৎ ধারণ করিয়া স্বামীজী পরম তৃপ্তি 
লাভ করিলেন। তিনি সকলকে ম্মরণ করাইয়া দিলেন, “তোমরা মাঝে মাঝে 
এরকম ভিক্ষা করতে ভূলে যেও না1৮ 

স্বামীজী একদিন গুরুভ্রাত' “রাজা”কে বলিলেন মনের কথা, “এবার য1 হর 
একটা এস্পার ওস্পার করিব, হয় শরীরটা ধ্যান জপ করিয়! সারিয়া কাজে ভাল 
করির! লাগিব, না হর তো এ ভগ্ন শরীর ছাড়িয়া দিব ।”২ কিন্তু স্বামীজী ষে 
শেষ পর্যন্ত অতি শীগ্র শরীর ছাড়িবারই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ইহী কেহ বুঝিতে 
পারেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপস্থিত হইল। জন্মতিথি-পুজী হইল ১১ই মার্চ। 
পরবর্তী রবিবারে সাধারণ উৎসবে হাজার ত্রিশ লোকের সমাগম হইল, দলে দলে 
কীর্তন দল আসিয়া উৎসব প্রাঙ্গণ মাতাইয়া তুলিল। স্বামীজী তগন প্রায় 
শয্যাগত, দাঁড়াইয়া ঘরের জানাল| দিয়া ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন করিলেন মাত্র । 
শরীর একটু সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় অধ্যাপনা, সঙ্ঘের কাজকর্মে পরামর্শদান 
ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিলেন ; তীহাকে সুস্থ দেখিয়া মহারাজ অনেকট। আশ্বস্ত 
বোধ করিলেন । 

কিন্তু সকলের বরেণ্য, মহারাজের প্রাণপ্রিয় স্বামীজী মহাসমাধির জন্ম প্রস্তত 
হইলেন। সেদিন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠ! জুলাই । সারাদিন বেদপাঠ, অধাঁপনা, 
ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আলোচন। ইত্যাদি শেষ করিয়া স্বামীজী মহানিশার ধ্যান- 
বোঁগে তাহার পািব তনু পরিত্যাগ করিলেন ৷ ইহার বিস্তৃত বিবরণ স্বামী 
প্রেমানন্দের লিখিত একটি পত্রও হইতে উদ্ধত কয়া যাইতেছে । 

«প্রায় উইমাস হইতে ছেলেদের নিয়মমত ধ্যান-ভজন করাতেন | এবং নিজেও 
উহাতে বোগ দিতেন । কিছুদিন হতে বৈরাগ্যের ভাব থুব প্রবল দেগত্ুম। 
€কিমর্থৎ কন্য কামাঁয় শরীরৎ অনুসঞ্জরেৎ প্রারই এই শ্লোক আগুড়াইতেন। আর 





১ ১লা মে তারিখের মহারাজের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে--“তারকদ1, আমি, কানাই 
ও হরিপদ মাধুকরী ভিক্ষা! করিতে যাই এবং সকাল ১০-৩০ মিঃ নাগাদ মঠে ফিরিয়া আসি।” 

২. ৭1৮।১৯০২ তারিখে বেলুড় মঠ হইতে ম্বামী অভেদানন্দকে লিখিত স্বামী 
সারদানলের পত্রাংশ। 

৩ ২০৮।১৯০১ তারিখে বেলুড়মঠ হইতে স্বামী প্রেমানন্দ এই পত্র লিখেন আমেরিকায় 
স্বামী অভেদাননকে । 


লোকহিতার ১৭৫ 


জিজ্ঞাস! কত্তেন, “হারে, ঠাকুর কোন ছ”টি গান শেষে শুনতে ভালবাসতেন” ব'লে 
ভুবন ভূলাইলি মা! ভবমোহিনী” ও “কবে সমাধি হবে শ্তামাচরণে এই গানগুলি 
গাহিতেন। তুমি জান কাজকর্মের ভাব তাতে কোনদিন কম ছিল নাঁ। ১০1১৫ 
দিন পূর্বে ই কাশীতে একটি আশ্রম খুলিবার জন্য তারকদাঁদাকে পাঠাইয়াছিলেন । 
মঠে একটি বেদবিষ্ভালয় স্থাপন করিবেন, এই ইচ্ছা ক'দিন হ'তে খুব প্রবল 
হরেছিল। শেষের দিনে বেদ-সংক্রান্ত পুস্তক আনাইবার জন্ত পুনা ও বোম্বাই 
নগরে তিনখান! চিঠি লেখা হর। আমার সঙ্গে এদিন বেদবিগ্যালর সম্বন্ধে কত 
কথাই হয়েছিল । আমি জিজ্ঞাসী করিলাম, “বেদ পড়িপা' কি হইবে?” “কুসংস্কার- 
গুলি যাবে বেদ পড়িলে” কহিলেন। 

“কার্গতিকে শরৎ রাখাল ২1৪ দিন কলিকাতায় ছিল। পুরাতন লোকের 
মধ্যে গোপালদাদা ও আমি সেদিন মঠে ছিলাম। কোন অস্তুখই ছিল না, 
বুঝতে পাচ্ছ? শ্রর্দিন প্রাতঃকালে উঠে যেমন স্ফৃতি করতেন সেইরূপ স্ফুতি 
হাসি বিদ্রপ আমার সঙ্গে কত হ'ল ।-*'আন্বাজ বেলা ৮॥ টার সময় তিনি ঠাঁকুর 
ঘরে ধ্যান করবার জন্ত উঠলেন। আমি »| টায় পুজার জন্য ঠাকুর ঘরে উঠিলাম 
আমার দেখিয়ী কহিলেন, আমার আসন ঠাকুরের শয়ন ঘরে করে চারিদিকের 
দরজ। ঘন্ধ করে দে। অগ্দিন আমি পুজী করিলেও এ পুজা-ঘরের এক কোণে 
স্বামীজী বসির ধ্যনি করিতেন । আজ অন্তমত করিলেন। আন্দাজ ১১ টার 
পর ধ্যান থেকে উঠির "মা কি আমার কালো, কালোরূপী এলোকেনী হৃদ্পদ্ম করে 
আলো” গুণ গুণ রবে এই গান গহিলেন ।-*'বেলা ১ টার পর আমায় তুলে 
বললেন, চিল পড়িগে, সন্ন্যাসী হরে দিবানিদ্র। খারাপ। আমার দুম হোলো ন! 
একটু, ধ্যান করে মাথাটা খুব ধরেছে, 0910 ৪৪]. হয়েছে দেখছি ।” তারপর 
11591 ঘরে বসে তিনঘন্টা পাঁনিণি ব্যাকরণ পড়াইলেন | চারটার পর আমান 
সঙ্গে নিয়ে বাগানের বাহিরে প্রায় এক মাইল রাস্তা গেলেন |." 

“সন্ধ্যার সময় আমি ঠাকুর ঘরে গেলে আমাদের শশীর বাবার সহিত 
অনেকক্ষণ কথ ক'য়ে স্বামীজী উপরে গিবা' আর একবার পায়খানার গেলেন" 

"নিজের ঘরে বসে এ ব্রজেন্ত্রকে আমার মাল! ছু'ছড়া দে কহিলেন। আর 
উহাকে অন্তঘরে যাইতে আদেশ করিলেন, বলিলেন, "ডাঁকিলে আসিম্।” প্রায় 
একঘন্টা বাদে উহাঁকে ডাকিয়! বাতাস করিতে ও পা টিপিয়া দিতে বলিলেন, পা 
টিপিয়। দিতে দিতে তাঁর নিদ্রাবেশ হইল। প্রায় আধঘন্ট। নিদ্রাবেগের পর তার 


১৭৬ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


হাত ঈষৎ কাপিল ২।৪ সেকেণ্ডের জঙ্ ; ইহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মুখ দিয়া 
ত্যাগ করিলেন, তার ২৩ মিনিট পর আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগের পর 
একেবারে সমাধি । তখন ব্রজেন্্র ভর পেয়ে গোঁপালদাকে ডাকিয়া বলে, “কি 
হইল দ্রেখুন, | ইহার দু'এক মিনিট পরে আমি সমাধিস্থ দেখিয়া শশীর বাবাকে 
ডাকিরা স্বামীজীর কানে শ্রীস্রীগুরুমহারাজের নাম করিতে লাগিলাম, যদি সমাধি 
ভঙ্গ হয়। ও সে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল, সে স্বর্গীয় তেজোগুণ বিস্ফীরিত নেত্র, 
কেবল কৌপীন-পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব কান্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল | 
'-'ইচ্ছ। ক'রে বেন শরীর ত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মজুমদার ডাক্তারকে, 
আনান হইল। শরৎ, রাখাল ও সাগ্ডেল রাত্রে আসিল। ডাক্তার ও ঠিক করিরা 
বলিতে পারিল না! কোন রোগে এইরূপ হইল। 

“ঠাকুর যে বলিতেন-_তুই যেদিন স্ব-স্বরূপ জানতে পারবি সেদিন তুই শরীর 
ছেড়ে দ্রিবি'-__তাই হইল |” 

কলিকাতা হইতে আসির! মহারাজ বিহ্বলভাবে স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ 
করিলেন, দিশেহারা হইয়া শায়িত স্বামীজীর বুকের উপর ঝাপাইয়! পড়িলেন ; 
তিনি অঝোরে অশ্রবিসজন করিতে লাগিলেন । সারদানন্দ অতি কষ্টে রোরুঘ্মাঁন 
মহারাজকে তুলিয়া ধরিলেন। মহারাজ বলিতে বলিতে ভারঙ্গিরা৷ পড়িলেন, 
“সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল ।” 

শ্রীরামকঞ্তাবতার-লীলাসৌধে “একে একে নিবিছে দেউটি।, মঠবাসিগণ 
শোকে অভিভূত, গৃহস্থ ভক্তগণ গভীর মর্মপীড়িত, দেশবাসী মর্জাহত। ক্রমে শোক- 
সন্তাপের তীব্রতা কিছু উপশান্ত হইলে সকলেই সাস্্বনা ও ভরসার স্থল স্বামী 
বহ্মানন্দের মুখাপেক্ষী হইল; তাহার হৃদয়-বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
মহারাজ সকলের মনে আশা, প্রাণে ভরসা! দিয়া শোকে মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের 
সপ্তীবিত করিয়া! তুলিলেন। দলনায়ক রাখালরাজ সকলকে প্রেমের ডুরিতে 
বাঁধিরা অবতারলীল। সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন । 

রব সঃ ঈ€ 

পূর্বে আলোচিত ঘটনারাজির মধ্যে দেখিতে পাই প্রচণ্ড শক্তিবাহী এক ভাব- 
প্লাবন নিক্রিতপ্রায় ভারতবাঁসীর জীবনতটে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে, বিশ্বের 
দরবারে বিপুল আলোড়ন তুলিরাছে। অমিততেজসম্পন্ন এঁ ভাবপ্লাবনের সম্যক 
তাৎপর্য ধারণ! করিতে হইলে নিছক ঘটনামাত্রের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ ন1 রাখিয়! এ 


লোকহিতায় ১৭৭ 


ঘটনাসকলের মাধ্যমে যে ভাবব্যঞ্জনা প্রকটিত হইয়াছে তাহাকে বুঝিতে হইবে। 
পরমকারুণিক ভগবানের অবতরণের ফলে যে সুমহান ভাববিপ্রব, প্রচলিত জীর্ণ- 
দীর্ণ চিন্তান্তৃপ ভাসাইয়। দিয়া ভারতভারতীর শাশ্বত আদর্শকে স্বমহিমার প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল, তাহ! মুষ্টিমেয় কয়েকজন আধিকারিক পুরুষকে অবলম্বন করিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিল । সমাগত ভাবধিপ্লবের আদর্শটির গুরুত্ব বুঝিতে হইলে 
জান। দরকার ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক নেতৃবর্গের জীবন 'ও বাণী, সেই সঙ্গে 
ভাবান্দৌলন যে এঁতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দরিয়া আদর্শ বূপারণে সচেষ্ট ছিল 
তাহার সহিত পরিচয় হওয়া দরকার | স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামরুষ 
নিবন্ধে লিখিয়াছেন, “আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমাঁন, আপাত- 
প্রতীরমান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচার-সন্কুল সম্প্রদারে-সমাচ্ছন্ন স্বদেশীর 
জান্তস্কান ও বিদেশীর দ্বণাম্প হিন্দুধর্মনামক যুগযুগান্ত-ব্যাপী বিখপ্ডিত ও 
দেশকালযোগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধর্মখণডসমষ্টির মধো যথার্থ একতা কোথার এবং 
কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্নলৌকিক, সার্বকালিক 'ও সার্বদেশিক স্বরূপ 
স্বীন জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ 
আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য ভগবান শ্রীরামরুঞ্জ অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ।:* শ্রীভগবান, পরমকারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ সর্বভাঁব- 
সমন্বিত সর্ববিদ্ঠাসহায় যুগাবতাররপ প্রকাশ করিলেন । 

“অতএব এই মহাধুগের প্রতাষে সর্বভাবের সমন্বর প্রচারিত হইতেছে এবং 
এই অসীম অনস্তভাব, যাহা সনাতন শান্তর ও ধর্মে নিহিত থাকিরাও একদিন 
প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিদ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোধিত হইতেছে ।” 
হন্দুজাতির যুগষুগান্ত সঞ্চিত অধ্যাত্মনুধা আহরণপূর্বক অবতারবরিষ্ট শ্রীরামরুষ্জের 
অবতরণ১; অবতরণের প্রধান উদ্দেষ্ত *যুগোপযোগী ধর্মসংস্থাপন | ইহার ফলে 
শ্রীরামকুঘ-যুঠিতে প্রকাশিত এশীশক্তি আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি পুণ্য ভারত- 
ভূমিহত ধর্মকেন্দ্রিক সর্ববিষয়ক এক বিরাট অভ্যুদ্ঘরের সুচনা করিরাছিল এবং 
জাগতিক শক্তি-প্রমন্ত পাশ্চাত্য জাতিসকল নবপ্রচারিত.উদ্ার ও গভীর ধর্মটন্তার 
মধ্যে নূতন আলোক ও স্থায়ী শান্তির আস্বাদ পাইয়াছিল। 


শপ পি পশলা পিস 
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১৭৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


শ্রীরামকৃষ্ণের “অনন্ত মত অনন্ত পথ” এই সর্বধর্মানুতৃতির তত্ব ভিত্তি করিয়! 
নবযুগের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই নৃতন ধর্মচিন্তা প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদেশ্রে 
শ্রীরামকৃষ্ণ কাশাপুর উদ্ানবাটাতে তাহার ত্যাগী সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং 
ধর্মপ্রতিষ্ঠার উপার ও পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার্ধান করেন। শ্রীত্রীরামরুঞ্চলীলা - 
প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিরাছেন, “এ ধর্ম বে মানবকে কতদুর উদার 
করিতে পারে, তাহ! !ঠাকুর সববাগ্রে নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া বাইলেন, পরে 
পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নিজ শিষ্যবর্গের-_বিশেষতঃ শ্বাী বিবেকানন্দের ভিতর 
এ উদার ধর্মশক্তি সঞ্চারপূর্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্ধ কিভাবে ধর্মের 
সহারকরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তদ্দিষরে শিক্ষাপ্রদানপুর্বক ভারতের পুবোক্ত 
জাতীয় সমস্তার এক অপূর্ব সমাধান করিরা যাইলেন। সর্ব ধর্মমতের সান 
সাফল্যলাভ করিরা ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার 
উপার নির্ধারণ করিনা গিয়াছেন__ভারতীয় সকল ধর্মমতের সাধনার সিদ্ধ হইয়া 
তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্মবিরোধ নাশপুনক কোন্‌ বিষরাবলম্বনে 
আমাদিগের জাতিত্ব অকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়! রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, 
তদ্দিষরেও নির্দেশ করিরা গিরাছেন।”১ |কানাপুর উদ্ভানবাটীতে শ্রীরামকুষ্ণ- 
সংঘের বুনিরাদ গড়িরা উঠিয়াছিল।২ শ্রীরামক্রঞ্ত-ুদ্তিতে প্রকটিত অধ্যাত্বশ্জি 
হার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘদেহে অনুস্যত হইরাছিল। সঙ্ঞের মঠাম্মার লিখিত 
হইরাছে, “এই সঙ্বই তীহার (শ্রীরামরুষ্জের ) অন্নন্বরূপ এবং এই সজ্ঘেই তিনি 
সদ] বিরাজিত।” 

যুগোপযোগী ধর্মচক্র প্রবর্তন ও প্রসারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিনাচন 
করিয়াছিলেন আধিকারিক কয়েকজন পুরুবকে । ভীহাঁদ্িগকে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষারদীক্ষাও দিরাছিলেন। 


সারথি শ্রীপ্রভুদেব ভক্ত তাঁর বত। 
এক এক মভারথী পাণডবের মত ॥ ( পুঁথি, পৃঃ ৩৩১) 


১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, সাঁধকভাব, পৃঃ ৪০৫-০৬ 
২ স্বামী শিবানন্া বলিয়াছিলেন, “এ সঙ্ঘ আমরা! সূডি করিনি। ঠাকুরের অসুখের সময় 
এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই সুর্টি কলেন। সেইসময় তিনি নিজে স্থামীজী এবং আর আর সকলকে 


ট5101708 দিয়ে কি করে এই সঙ্ম গঠন ও চালন। করতে হবে শিখিয়েছিলেন। এই হল মঠের 
গোড়।পতভন।* 


' লোকহিতায় ১৭৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণের নিবাঁচিত নেতা স্বামী বিবেকাঁনন্দকে পুরোভাগে রাখিয়া ব্রহ্মানন্দ- 
প্রমুখ কর্মবীরগণ আত্মনিয়োগ করিরাছিলেন। স্বামী ব্রহ্গানন্দের তদানীন্তন 
ধ্যান-ধারণায় বিধৃত যুগধর্মের উদ্বন্ত ও উপায় পরিষ্ফুট ইরাছে তাহারই লিখিত 
একটি পত্রে। তিনি লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষের প্রকৃত 'ও স্থারী কল্যাণ নির 
করিতেছে ভারতবাসীর নৈতিক মান "উন্নয়নের উপর। সেই জন্য তাহাদের 
দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত করিতে হইবে পবিত্র উপনিষদ ও তৎ-ভিত্তিক দর্শনশান্ত্রের 
মধ্যে স্ফুরিত তাহাদের পুবপুরুষদের সঞ্চিত ভাবসম্পদ | এমন এক সময় ছিল 
যখন একই মন্ত্শ্নলোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য টাকাঁদি ছুবোধ্য ও বিভ্রান্তিকর হইয়া 
পড়িরাছিল। সে-সকলের সামগ্রিক সংহতি ও সমন্বর সাধন করিয়াছেন মহান 
আচার্ধ (শ্রীরামকৃষ্ণ )। এই সত্যসকল পরিস্ফুট হইরা'ছিল তাহার প্রাত্যহিক 
দিনচর্যার মধ্যে । এই মহান সত্য প্রচারের জন্ত তিনি নিবাচন করিয়াছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দকে। এক্ষণে আমাদিগকে চেষ্ট। করিতে হইবে বাঁকতীর বাধা 
দুর করিতে, বাহাতে সেই সত্য সমাজের উচ্চ-নীচ সকল স্তরের মানুষের কাছে 
পৌছাইতে পারে; যাহাতে প্রত্যেক মান্ষ তাভার নিজস্ব দ্রেবত্ব ও সহ্জাতি- 
মুক্তি উপলদ্ধি করিতে পারে এবং সাধিক জ্ঞান ও শক্তির উৎসের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে পারে । এই লক্ষ্যে পৌছাইলে সহত্র-ফণা জনগণ 
বিগতনিদ্র ও জাগ্রত হইবে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যান্মিক 
ক্ষেত্রে অসামান্ত সাফল্য অন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?”১ 

ভগবান শ্রীরামকুষ্ণ*-উপদিষ্ট সত্যসমৃহ তাহার অন্তরঙ্গগণের বিভিন্নজনের 
হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল । শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর যথার্থ মর্ম 
গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে নরেন্ত্রনাথ ছিলেন অভুলনীয়। একদিন ঠাকুর ভক্ত 
দিগের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিলেন, “তিনটি বিষয় পালন 
করিতে নিরন্তর যত্ববান থাকিতে এ মতে উপদেশ করে- নামে রুচি, জীবে দয়া, 
বৈষ্ণব-পূজন ।...কৃষ্ণেরই জগত-সংসার একথ হুদয়ে ধারণ করিয়া “সর্বজীবে দয়া! 
(প্রকাশ করিবে )। “সবজীবে দয়” পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসাঁ সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িলেন ! কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্দশার উপস্থিত হইয়! বলিতে লাগিলেন, “জীবে 


১ বাঙ্গীলৌর বেদীস্ত সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ বেক্কটরক্গমকে ৮ই মে, ১৯২ তারিখে 
লিখিত পত্রের অংশ। 


১৮০ ব্র্মানন্দমচরিত 


দয়া_জীবে দর ? দূর শাল1! কীটাথুকীট তুই জীবকে দয়া কর্বি? দয় করবার 
তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়-_শিবজ্ঞানে জীবের সেবা !,......একমাত্র 
নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়! বলিলেন, “কি অদ্ভুত 
আলোকই আজ ঠাকুরের কথাঁয় দেখিতে পাঁইলাম ! শু, কঠোর ও নির্মম বলিয়া 
প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর 
আলোকই প্রদর্শন করিলেন 1'...""ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে 
বুঝ! গেল--বনের বেদান্তকে ঘরে আন যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে! 
অবলম্বন করিতে পার! যার ।:*-**"বাহ! হউক, ভগবান যি কখন দিন দেন তো 
আজি বাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসাঁরে সর্বত্র প্রচার করিব-_ পণ্ডিত, মৃখ, 
ধনী, দ্বরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোভিত করিব !”১ 

স্বামীজী তাহার এই চিন্তা মন্তকে ধারণ করির! দীর্ঘকাল তপস্ত। করিরাছেন, 
ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ভারতবাসীর জীবনধারার সহিত সুপরিচিত 
হইরাছেন। ভারতের পুনরভ্যু্থানের অন্ততম সুত্রস্বরূপ প্রাগুক্ত চিন্তাই স্বামীজীর 
মানসপটে নৃতন আকার পাইয়! উদ্ভাসিত হইয়াছে । আমেরিকা বাত্রার পূর্বে তিনি 
তাহার মনের ভাব স্প্ট করিয়া লিখিয়া জানাইলেন আবু পাহাড়ে তপস্যারত 
বরহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দকে। তিনি লিখিলেন, “জগদ্ধিতায় বহুজনস্খায় হচ্ছে ধর্ম, 
আর নিজের জন্য ঘা করা যাঁর সবই অধর্ম |”. পাশ্চাতাদেশে প্রচারকার্য সংগঠনের 
সময়েও স্বামীজী তাহার ভাবনারাজি পত্রপত্রিকা-মারফৎ গুরুভ্রাতা ও বন্ধুবান্ধবদের 
বিস্তারিতভাবে বিতরণ করিতে লাগিলেন । রাজপুতানায় বাস করিবার সময় দরিদ্র 
শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন সাধারণ মানুষকে দেখিরা অথগ্ানন্দ তাহার /ইতিকর্তব্য 
নির্ণরের জন্ স্বামীজীকে লিখিলেন। স্বামীজীর উত্তর আসিল, “গেরুয়৷ কাপড় 
ভোগের জন্য নহে, মহাকার্ধের নিশান । কারমনোবাকো “জগন্ধিতার” হইতে 
হইবে। পড়িরাছ 'মাতৃদেবে। ভব? পিতরদেবে! ভব”, আমি বলি প্রিদ্রদেবে। ভব” 
মুর্খদ্বেবো। ভব | দরিদ্র মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবত! হউক 
ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।” মনুষ্যরূপী নারায়ণকে সেবা করার স্থাত্রটি 
ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন, “এই দেহটা-যাতে আমি, অভিমান ক'রে 
বসে আছিস, এই দেহট। পরের অন্ত উৎসর্গ করেছি, এ কথ! ভাবতে গেলে এই 


১ লীলাপ্রসঙ্গ ধম ভাগ, ২৬১-২৬৪ 


লোকহিতায় ১৮১ 


আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অস্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে । তুই যত একাগ্রতার 
সহিত পরের ভাঁবন। ভাববি, ততটা আপনাকে ভূলে যাবি। এরূপ কর্মে খন 
ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সনজীবে-সর্নঘটে বিরাজমান-__ 
এ তত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের 
একটা উপার, একটা পথ । এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাঁধনা। এরও 
উদ্দেপ্ত হচ্ছে-__আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি গ্রভতি সাধন! দ্বার। যেমন আম্মবিকাশ 
হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।”৯ নরনারাররণ-জ্ঞানে সেবা মুক্তির অন্যতম 
পথই শুধু নহে, দেশের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেদান্ত- 
ভিত্তিক উপাঁয়ে দেশের পুনজাঁগরণের জন্য 'জীবসেবা”ই অর্বোন্তম যুগোপযোগী 
সাধনা, ইহা! বুঝাইবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাহার শিশ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিজস্ব 
অনুভূতি ব্যক্ত করেন, “আমি এত তপস্তা ক'রে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে 
তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা! ছাড়া ঈশ্বর-ফিখবর কিছুই আর নেই ।”২ 
একদিন শিষ্য সদানন্দকেও স্বামীজী বলিলেন, “জীবসেবার চেনে আর ধর্ম নেই। 
সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি পহজেই সংসারবন্ধন কেটে বায় 
_শুক্তিঃ করফলায়তে” ৮৩ কোন্‌ কর্মস্থচী গ্রহণ করিয়া জীবসেবা-যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
কর। হইবে__এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে বেড়াইতে বেড়াইতে 
বলিয়াছিলেন, “প্রথমে অন্নদান, তারপর বিছ্যাদান, সবোপরি জ্ঞানদান। এই 
ভিন ভাবের সমন্বম এই মঠ থেকে করতে হবে ।-"*একপ পরার্থ কর্মই কর্ম- 
বন্ধনের মুলোৎপাটনের একমাত্র উপায়। 'নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নার়* 1৮৪ 
প্রচলিত ব্যক্তিকেন্দ্িক মুক্তিপ্রয়াসের সহিত বর্তমান যুগোপযোগী জীবসেবা 
তত্বের উদ্বার মিলন শ্রীরামকৃ্ণ প্রবন্তিত যুগচক্রের বিশেষ অবদান। প্রবর্তিত 
ধর্মচক্রে অর্বধর্মসমন্বয় আদশের বাস্তব রূপদান উপরি-উত্ত সুত্র সহজপাধ্য ও 
বান্তবান্থগ করিয়াছিল। রাষকুষ্ণসজ্বের ভাবমূতি চিত্রিত করিয়াছেন রোম! 
রোলঁ|। “ইহা৷ স্পষ্টই প্রতীত হয় ে, বিবেকানন্দের দ্বারা! প্রতিষ্ঠিত সঙ্বটির প্রকৃতি 
ছিল ভগবৎ-প্রেরণা__ ভগবৎ-প্রেরণা-প্রস্থত-সমাঁজসেবামুলক, নরনারীর সেবাভাব- 


স্বামিশিহ্য সংবাদ (পূর্বকাণ্ড ) পৃঃ ৮১৮২ 
স্বামীশিত্্য সংবাদ ( উত্তরকাও্ড ) পৃঃ ২৩" 

এ (পুবকাণ্ড) পৃঃ৪১ 

এ (এ) পৃঃ ১২৬, ১২৮ 


66 $ে /0 ৭৮ 


১৮২ ব্রহ্গানন্দচরিত 


প্রণোদিত ও বিশ্বজনীন 1-.**--উহা! এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিরাছিল যে, বিভিন্ন 
ধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনই উহার মতের সারকথা, কারণ এইরূপ সমন্বর়েরই 
মধ্যে সনাতন ধর্ম নিহিত।” আদর্শ ব্ূপায়ণের মুলকেন্্র সম্বন্ধে স্বামীজী স্বপ্ন 
দেখিতেন, “সাধন-ভজন ও জ্ঞানচর্চানন এই মঠ প্রধান কেন্্রন্থান হবে, এই আমার 
অভিপ্রায় । এখান থেকে যে শক্তির অভুযদর হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; 
মানুষের জীবনশক্তি ফিরিরে দেবে; জ্ঞান-ভক্তি যোগ ও কর্ণের একত্র সমনয়ে 
এখাঁন থেকে 19925 ( উচ্চাদশ-সকল ) বেরোবে ; এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিভে। 
কালে দিগ্দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে" 1”৯ এই মহৎ ভাবরাশির মূল উৎস 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই ভাবরাশি রূপারণের পরিকল্পনাবিদ্‌ স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্ধে পরিণত করেন স্বামী পক্মানন্দ ও স্বামা সারপানন্ 
প্রমুখ শ্রীরামকুষ্ণপার্ষদবর্গ । 

দাজিলিং অবস্থানকালে স্বামীঙ্টা 'রাজা+, গিরিশবানু প্রমুখ সন্ন্যাসী ৪ গু 
ভক্তদের সহিত আলাপ-আলোচন| করিরা একটি উপযুক্ত সংস্তা বা সমি্ঠ গঠন 
করিতে প্রয়াসী ভইলেন, যাহার মাধ্যমে নিয়মিত ও সুনিরন্ত্িতভাবে সণসাধারণের 
মধো প্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও আদর্শ প্রচার কর। বাইতে পারে । ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চ 
কাশীপুরে রামকৃষ্ণসংঘের পরিলেখ আকিরা দিয়াছিলেন । উহাকে ভিত্তি করিরা 
স্থান কাল বিবেচনায় সংঘের প্রকৃত অবরব এখন কপ পরিগ্রহ করিতে উদ্যত 
হইল। ১৮৯৭ খুষ্টাবধের ১লা মে শ্রীরামরুধ্জ-অনুরাগাদের মিলিত সভায় রামকুষ্ণ 
প্রচার ব| মিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল । 

৫ই মে'র দ্বিতীর অধিবেশনে নির্দেশিত হইল মিশনের উদ্েগ্ত, কার্ষণদ্ধতি 
ইত্যাদ্দি। সিদ্ধান্ত হইল £ “মানবের হিতার্থ শ্রীরামরুষ্জ যে-সকল তত্ব ব্যাগ্য 
করিরাছেন এবং কার্ধে তাহার জীবনে প্রতিপারিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার 
এবং মন্তষ্যের দৈহিক, মানসিক ৪ পারমাথিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তন 
প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্দিষরে সাভাব্য কর] 'এই প্রচারের” উদ্দেশ্ঠু |” 

“জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষর সনাতনধর্মের রূপান্তরমাত্রজ্ঞানে সকল 
ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আস্মীরস্টা-স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বে কার্ধের অবতারণা 
করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই প্রচারের” ব্রত 1” 


১ বাণী ও রচন1, ৯/১২৪-২৫ 


লোঁকহিতার ১৮৩ 


কার্ষপ্রণালীর নির্দেশকরূপে সিদ্ধান্ত হইল, “মন্তুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্য বিগ্াদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোঁপজীবিকার 
উতপাহবর্ধন এবং বেদীন্ত ও অন্ান্ত ধর্মভাব রামরুঞ্চজীবনে যেরপে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছিল, তাহ! জনসমাজে প্রবতন |” 

কার্ষস্চী আলোচন। করির! স্থির করা হইল, 'ভারতবর্ধীপন কার্য হইবে, 
“ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্ধব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ ব। সন্্যাসিদিগের শিক্ষার 
জন্য আশ্রমস্থাপন এবং বাহাতে তাহার! দেশ-দেশান্তরে গিরা জনগণকে শিক্ষিত 
করিতে পারেন, তাহার উপায়-অবলম্বন |” সেইসঙ্গে বিদেশীঘ্ন কার্ষবিভাগের 
দাযিহ হইবে, “ভারত-বহিভূতি প্রদেশসমূহে শ্রিতধারী” প্রেরণ এবং তন্তহদেশে 
স্তাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীর আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্ধন 
এব. নৃন নৃতন আশ্রম-সংস্থাপন 1৮১ 

ভশিষ্/তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। পরব শীকালে ইহার সহিত আরও যুক্ত হইল, 
“মষিশনের আদর্শ 9 লক্ষ্য যেহেতু কেবল আ'ধাত্মিক 9 সেবামূলক, অতএব 
রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না ।”২ 

প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সময় হইতেই মঠ ও মিশন এই ছুইটি শব্দ এবং তদনুগত 
চন্তা সমান্তরাল রেখার ন্তার ব্যবহার হইতেছে | কিন্তু মঠ "ও মিশনের স্বতন্থ 
সন্ভা ও উদ্দেগ্ঠ সম্বন্ধে স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ সংগঠকদের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট । 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চের জীবন ও বাণী অবলগ্বন করিরা মুযুক্ষুজনের জীবনগঠন ও 
ধর্মশিক্ষকদের শিক্ষারীন লইগা। মঠ ব্াযাপূত থাকিবে এবং মিশনরূপ সংস্থাটির উদ্দেশ্য 
' হইবে দেশ-বিদেশে 'প্রয়োছনান্গুসারে বিভিন্ন উপায়ে শ্রীরামকুঞ্চ-ভাবধারার প্রচার 
৪ প্রসার। মুলতঃ সমজাতীয় ভাব ও উদ্দেপ্ত লইয়া গঠিত এই ছুইটি বিভাগ 
যুগাবতারের ধারক ও বাহক বিহঙ্গমটির দুইটি পঞ্গের ন্যায় সম্বদ্ধ। একটি পক্ষ ন' 
গাকিলে ব! ছুনল হইলে বেমন পক্ষী সাবলীল গতিতে উড়িতে পারে না, সেইরূপ 
রামকৃষ্ণ সঙ্জের প্রধান ছুই অঙ্গের প্রত্যেকটির নিজ নিজ গুরুত্বপৃণণ ভূমিক1 নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল । 

যে মহতী ইঈশশক্তি লোকসংগ্রহার্থে লোকগুরু শ্রীরামকঞ্৫রূপে অবতীর্ণ 


শাহি 


১ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ঈম খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২ 
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১৮৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


হইয়াছিল সেই লোককল্যাণাকাজ্ষী আধ্যাত্মিক মহাশক্তির ব্যবহারিক আধাররূপে 
প্রকাশ পাইরাছিল রামকুষ্ণ সঙ্ঘ। আধ্যাত্মিক মহাশক্তির স্ফুরিতাধারের রক্ষিবুন্দ 
বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যাদি দ্বারা কিরূপে শক্তিসঞ্চর করিয়া সঙ্বরূপ ধর্মচত্রুকে 
জীবন্তভাবে বহুজনহিতাঁয় প্রয়োগ করিবে, তাহা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্জ তাহার 
শিশ্যবুন্ধকে শিখাইর! দিয়াছিলেন। “ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের চরম ও পরম 
উদ্দেপ্ত” এই তন্বকে বাস্তব রূপদানের জন্য ধর্মচক্র তাহার নাভিকেন্দ্রে রক্ষিগণের 
শুপস্কাভিত্তিক জীবনগঠনের উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়াছে, সঙ্ঘের অঙ্গগণ নিজেদের 
জীবনে ধর্মপ্রর্দাপ উজ্জ্রলভাবে প্রজ্লিত করিরা সেই অগ্নিতে মানবসাঁধারণের মধ্যে 
অনাদৃক্ড পারমাখিক-বোধ-দীপ জালাইবেন, এই উদ্দেশ্তসাধনের জন্ঠই জনসাধারণের 
প্ররোজনানুসারে অন্নদান, বিছ্ভাপান, ধর্মদান করিতে হইবে | মনুধুপমাজকে 
ঈশ্বরাভিমুখীন করিতে হইবে । সজ্ঘের সকল কর্মই হইবে ধর্মভিন্তিক। সঙ্ঘের 
অঙ্গদের তপঃশক্তি ও ধর্মানুভূতিই ধর্মচক্রের প্রাণ। এই প্রাণরসে সঞ্জীবিত ইরাই 
সজ্বের সন্যাসিবুন্দ প্রচার ও অন্দানাদি সেবাকার্ধ করিবেন, তাঁহ। হইলেই 
পর্মচক্র স্বী্ লক্ষ্যাভিমুখীন্‌ হইতে পারিবে। অন্তথায় পাশ্চাতোর মানব ভাবোধ- 
ভিত্তিক সেবাসজ্ঘে পরিণত হইবার সম্তাবনা, এই আশঙ্কা সম্বন্ধে সঙ্বের নেতুরন্দ্‌ 
পর্দা সজাগ ছিলেন । 

মিশনের কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী এল্দানন্দ 
প্রতিমাসের বার্যবিবরণী স্বামীজীর নির্দেশে ইলগ্ডে সঙ্ঘের শুভার্থাদের নিকট 
পাঠাইতেন। ১৮৯৭ খুষ্টাব্ধের জুন মাসের কার্যবিবরণীর১ অংশবিশেষ এধানে 
উদ্ধত করা! বাইতেছে। 

“সকল সন্ন্যাসী ও এরহ্গচারীদের (সন্ন্যাসের প্রস্তুতির জন্ত শিক্ষানবিশগণ) লইর। 
গঠিত মূল ভ্রাতৃসজ্ঘকে অবলম্বন করিয়া! একটি বেন্্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িরা উঠিরাছে 
উহার নাম মঠ, উদ্দেপ্ত--ধর্মশিক্ষকরের শিক্ষাদান স্বামী তরহ্ধানন্দ ইহার 
নির্বাচিত অধ্যক্ষ এবং স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ এই ছুইজন হইলেন 
উপাধ্যক্ষ। মঠের প্রত্যেক অঙ্গকে নির্ধারিত আচরণবিধি মানিয়া চলিতে হর এবং 
নিরমসকল যথাষথ প্রতিপাঁলিত হইতেছে কিন! তাহ! লক্ষ্য রাখেন অধ্যক্ষ । প্রতি 


১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৪1৮৯৭ তারিখের চিঠির সহিত মিস মার্গ|রেট নোবেলকে রাষ্কিন স্কুল, 
লুনের ঠিকানায় পাঠান ' 


লোঁকহিতার ১৮৫ 


শনিবারে একটি বক্তৃতা হয় এবং প্রত্যেক সাধুত্রক্ষচারীকে পর্যায়ক্রমে, অধ্যক্ষ 
কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়ে, পুর্বে প্রস্তুত না হইযাই বক্তৃতা করিতে হয়। জুনমাসে 
বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচন। করেন স্বামী বিজ্ঞানাঁনন্দ এবং সন্ন্যাস ব 
ত্যাগ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী সুবোধানন্দ। 

“মঠবাসিগণের উদ্চোগে রামরুষ্ প্রচার বা মিশন নামে একটি সংস্থ। সংগঠিত 
হইগ়াছে। শ্রীরামকৃঞ্চের স্বীয় জীবনে প্রর্শিত সত্যসমূহ বাহা তিনি লোৌক- 
কল্যাণার্থে প্রচার করিয়াছিলেন, দৈহিক মানসিক ও আধ্যাম্মিক প্রগতির জন্য 
মানুধ যাহাতে সেই সকল সত্য ব্যবহার করিতে পারে সেই বিষয়ে সাহায্য করা 
মিশনের উদ্দেম্ত । ইহার কর্মপদ্ধতি__বিভিন্ন স্থানে নৃতন কেন্দ্র সংগঠন করা এবং 
আধাত্মিক 'ও পাখিব বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত কর; 
কল! ও শিল্প-বিষয়ে উৎসাহিত করিয়া! বেধান্ত ও অন্ান্ত ধর্মচিন্তাসমৃত শ্রীরামকুষঃ- 
জীবনালোকে সহজ সরল ও জনপ্রিয় করিয়া শিক্ষকদের নিকট তুলিরা ধরিতে 
হইবে । এই সংস্থার সাধারণ সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ । 

“কলিকাতা ও মাদ্রাজে ঢইটি কেন্দ্র"স্বাপন-পুনক ভারতবর্ষে কাজ শুরু 
হইরাছে। 

“ভ্রীরামকঞ্খজদেবের সকল ত্যাগী ও গৃহীভক্তদের লইয়। রামকঞ্চ প্রচারের 
কলিকাতা কেন্দ্র সংগঠিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহারও সভাপতি । শ্রীরামকৃষ্ণ- 
আদর্শে বিশ্বাসী, আদর্শ প্রসারকল্পে সাহাব্য করিতে প্রস্তুত এবং সং-জীবন 
যাপনে সমূত্সুক যে কোন ব্যক্তি ইহার সভ্য হইতে পারেন। প্রতি রবিবার 
সন্ধ্যাকালে সমবেত স্থুধীবৃন্দের নিকট বেদান্ত, গীতা! বা! ভাগবত গ্রন্থ হইতে 
পাঠি ও ব্যাখ্যা কর! হয়, অতঃপর সভাপতি-কর্তৃক নির্বাচিত তৈরী ভাষণ 
সভ্যবিশেষ পাঠ করেন । জুনমাসে নিয্ললিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। (১) স্বামী 
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১৮৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


বিবেকানন্দের কার্ষক্রম__বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (২) জ্ঞান ও ভক্তি_বাবু 
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এবৎ €৪) শ্রীরামকুষ্ণদেব__বাবু মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত, বি. এ. 1” 

্থপ্রণালীবদ্ধভাবে সংগঠিত হইবার প্রথম পদ্‌ক্ষেপেই মঠ ও মিশন এই দুইটি 
চিন্তা পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। প্রাগুক্ত তথাদি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে 
গোড়ার দিকে কেন্দ্রীয় সংস্থ। মগের মুখা উদ্দেশ্ট ছিল শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদশিত পন্থা 
ধর্মপ্রচারকদের জীবন গঠন করা, এবং মিশনের মুখা উদ্দেশ্ঠ ছিল মানুষের দৈহিক, 
মানসিক ও পারমাথিক উন্নতিকল্পে শ্রীরামকঞ্জপ্রদশিত তত্বসকল যাহাঁতে যথাবিহিত 
প্রযুক্ত হইতে পারে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারক্ধের তদ্দিষরে সাহাযা করা । উভরক্ষেত্রে 
প্রধান উদ্ভোগী কমী একই ত্যাগী সন্ন্যাসী '9 বঙ্গচারিগণ হওয়ায় উভয়ের মণ 
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লোকহিতায় ১৮৭ 


কখনও কোন বাধার স্থষ্টি হয় নাই। উপরন্তু এ শব্দ দুইটি সমার্থকরূপে দীর্ঘকাল 
বাবহৃত হইয়াছে । গুহী 'ও ত্যাগী ভক্তদের লইয়া গঠিত রামকুষ্ মিশনের 
কলিকাতা-কেন্ত্র প্রায় তিন বংসর একটি সাপ্রাহিক আলোঁচনাচত্রের ন্যায় কাজ 
করে। কিন্ত ক্রমেই উহা অিয়মাণ হইতে থাকে । রামরুষ্জ মঠ বেলুড়ে 
স্থানান্তরিত হইবার পর ইহা নিক্ষির হইন' পড়ে । নে উদ্দেগ্য লইয়। এই কেন্দ্রটি 
স্তাপিত হইয়াছিল সেই উদ্দেগ্টসকল মঠের সাধূবুন্দ পুর্ণোগ্যমে গ্রহণ করার ফলে 
ইনার স্বতন্থ অস্তিত্ব ভারাইয় নায়। মঠ ও মিশনের উভয়েরই কেন্ধস্থল হইয়া 
শাড়ায় সন্নাপিগণ পরিচালিত বেনুড় মঠ। 

বা্দও স্বামীজীর নির্দেশে ও মহারাজের পরিচালনায় মঠবাঁসিগণ নিরমশুঙ্খলার 
মো নিজেদের গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তবু গুছ্াইয়৷ কাজকর্ম করিবার ন্ট 
কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মকান্গনের প্রয়োজন হইল | বিশেবতঃ, গৃহতযাগী নবাগন্ত 
যুবকের নিদিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের প্রত্নোজনীরভা সকলেই অনুভব করিলেন। 
৯৭৭ খুষ্টান্দের এগ্রিল মাসের শেষভাগে স্বামীজী আলমবাজার মঠে নিয়মাবলীর 
কয়েকটি অনুচ্ছেদ মুখে মুখে রচনা করেন। ব্রন্ষচারী সুধীর (পরে স্বামী 
শুদ্ধানন্দ ) উহা লিখিয়! নেন । নিয়মাবলী রচনার পুরে স্বামীজী মুখবন্ধ করিয়! 
বলিলেন, “দেখ, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে; কিন্ত প্রথমে আমাদের বুঝতে 
হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্ত হচ্ছে, সব নিমের 
বাইরে যাওয়া । তবে নিরম করবার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতঃই কতকগুলি 
কু-নিরম রয়েছে, স্ুনিয়মের দ্বার সেই কু-নিয়মগ্ডলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব 
নিমের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে__-যেমন কাট! দিয়ে কাটা তুলে শেষে ছুটো 
চাটাই ফেলে দিতে হর।” এইভাবে আলমবাজার মঠেই নিয়মাবলীর প্রথম 
অংশ রচিত হয় । দ্বিতীপ্বাংশ রচিত হয় নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে | স্বামীজী 
বলতেন এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিয়া লইতেন। অবশেষে অন্ুলেখক স্বামী 
শুদ্ধানন্দ ভাষার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিরা ও ম্বামীজীর নির্দেশে নেতিবাচক 
বাক্যসমূহ বর্জন করির! নিরমাবলীর বর্তমান রূপটি দান করেন এবং স্বামীজী উহা! 
অনুমোদন করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদশিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের 
মুক্তিসাধন ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য যে মঠ, 
তাহার উদ্দেশ্ত ও সাধনের উপায় সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে এই নিয়মাবলিতে | 

১৯০৬ খুষ্টাব হইতেই দ্রেখা যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ গুরুভ্রাতা। সারদানন্দ, 


১৮৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


অখগ্ডানন্দ ও গৃহীভক্ত পণ্ট,বাবু প্রভৃতির সহিত সঙ্ঘের আইন-সংক্রান্ত বিষরে 
পরামর্শ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। ক্রমে ১৯০৯ খুষ্টাব্ধের ৪ঠ| মে দেশের প্রচলিত 
আইন অনুসারে রামকৃষ্চ মিশন রেজেপ্রি কর! হয়। ইহার কাঠামে। এইরূপভাবে 
প্রস্তুত ঝরা হইল বে মঠ ও মিশন একই নেতৃবর্গ দ্বার! মূল এক উদ্দেশ্ত সাধনের অঙ্গ- 
স্বরূপ পরিচালিত হইতে পারে । মুল আদর্শ অব্যাহত রাগিরা সন্ন্যাসী 'ও গৃহীভক্তগণ 
একতাবদ্ধভাবে রামকৃষ্ণ-প্রচারের আদি পরিকল্পনা বূপারণে অগ্রসর হইল | মণ ৪ 
মিশন রামরুঞ্চ সংঘের এপিঠ আর ও-পিঠ। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ ত্যাগ ও 
সেবা__এই মহান আদশের বুনিরাঁদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই সঙ্ঘই অব তারবরিষ্ঠ 
শ্রীরামকুষ্জের প্রতিনিধি, তাহার বিরাট ব্যাপক কর্মদেহ। সঙ্বের মধ্য খির়াই 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেশকালের অবচ্ছেদ তুচ্ছ করিয়া! জগতের কল্যাণার্থে 
তাহার ধর্ম প্রতিষ্ঠ। করিতেছেন । এই' সঙ্বের আদর্শ-বাণী_-আত্মনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় চ-_নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের কল্যাঁণসাঁধন | জবধর্ম প্রতীক 
শ্রীরামরুষ্ণকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া অন্নধাঁন, প্রাণধান, বিষ্াদান, ধর্ণদান দ্বার 
হিতসাধন করিয়া ঈশ্বরকমিগণ মন্ুষ্যজীবনের মুখা উদ্দেশ্ত ভগবানলাভের পথে 
অগ্রসর হইন। গাঁকেন এবং সেবিত নরনারীকে ঈশরাভিমুখীন করিদ্বী থাকেন । 
রামরুষ্ঙ সজ্বের ছুই অঙ্গ__মঠ ও মিশন বে ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক শাহ! 
জনসাধারণ এক নজরেই বাহাতে বুঝিতে পারে সেইজন্ স্বামী বিবেকানন্দ একটি 
প্রতীক রচন। করেন । সঙ্ঘ বর্তমানে যে প্রতীক (6101১167) ) বাবহার করিয়া 
থাকে সেটি স্য্টি করির৷ স্বামীজী তীহার ২৪1৭1১৯০০ তারিখে লিখিত একটি পত্রে 
নিজেই ব্যাখ্য! করিয়াছেন । “হুর্য-জ্ঞান, তরঙ্গায়িত জল--কর্ম; পদ্ম_ প্রেম, 
সর্প-ঘোগ ; হংস-আম্মা ; উক্কিটি-হুংস (অর্থাৎ পরমাম্ন! ) আমাদিগকে উহা 
প্রেরণ করুন। এটি হৎ-সরোবর 1” বলা বাহুল্য প্রতীকটি শ্রীরামকষ্চের বাণার 
সার চিত্রাকারে পরিস্ফুট করিয়াছে । রামকৃষ্ণসজ্ব মন্জকোপরি কিরীটিস্বন্ধপ এই 
প্রতীক ধারণ করিয়। জনসমক্ষে শ্রীরামরুষ্খের ভাবমূতি প্রচার করিতেছে। 
বোগ্াইএর মোহনদাঁস পাঁওুরঙ্গ মোরের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ ১৮৯৭ খুষ্টান্দে 
8ঠ1 নভেম্বর একটি চিঠি৯ দিরাছিলেন। তাহাতেও সঙ্ের মূল উদ্দেশ্ঠ প্রাঞ্জল 
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লোকহিতায় ১৮৯ 


ভাষার ব্যক্ত হইয়াছে এবং নূতন একটি চিন্তাও পরিস্ফুট হইর/ছে। তিনি 
লিখিয়াছেন, “আমাদের প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের যুবকদিগকে বেদান্ত- 
বিঘোধিত মুক্তির চরম আদর্শ অর্থাৎ জীবনুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীর শিক্ষাদান 
করা। সেই কারণে তাহাদের চরিত্রগঠনের জন্য এবং শুধুমাত্র ধর্মশান্ত্রে পাণ্ডিত্য 
অর্জন না করির! যাহাতে উন্নততর কাঠামোতে জীবন গড়ির! তুলিতে পারে সেই 
বিষয়ে আমরা অধিক যত্রু লইয়! থাকি। সংক্ষেপে ইহা একটি ধর্মীর প্রতিষ্ঠান, 
এই মঠে যুবকের! ঘর-সংসার ত্যাগপূর্বক শাস্ত্রোক্ত সত্যসকল ত্যায়ন্ত করিবার জন্ 
আমাদের পরিচালনায় বিধিবদ্ধ শিক্ষ! গ্রহণপূর্বক সাধনভজন করে এবং নৈতিক 
মান উন্নয়নের জন্য কঠোর নিরম অনুশাসন মানিয়া চলে । 

“শিক্ষার্থীর প্রবেশলাভের সর্তা্দি সম্বন্ধে বক্তব্য এই বে, যাহাদের ত্যাগের 
পথ হইতে ভবিষ্যতে বিচ্যুত হইবার কোন সন্তাবন। আছে, বা যাহাদের উপর 
বহুবিধ সাংসারিক দাতিত্ব রহিয়াছে, তাহাদিগকে গ্রহণ করা হয় না। অবশ 
আমাদের অপর একটি শিক্ষারতন সংগঠন করিবার ইচ্ছ। রহিয়াছে, বেখানে 
সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক এবং জন্মগত ও পারিপাশ্থিক অবস্থা! হইতে 
প্রাপ্ণ সুযোগ-স্ৃবিধার সাহাষ্যে লৌকিক ও আধ্যাম্মিক উন্নতি করিতে সচেষ্ট 
হইবে--এইরূপ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষাদান কর। যাইতে পারে ।” উপরি-উক্ত 
ভাবধার! লইয়া বেনুড়মঠে এবং পরে বহুস্থানে গুরুগৃহ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের 
জন্য শিক্ষীপ্রতিষ্ঠান গড়িরা উঠিরাছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
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১৯৩ ব্রহ্মানন্দচরিত 


১৯০০ খৃষ্টানদের মার্চ মাসে বেলুড়মঠে শুদ্ধানন্দের শিক্ষার্থীনে বিভিন্ন পরিবারের 
ছয়টি কিশোর এই পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। 

নিজন্ব একটি নিশ্চিত কর্মপন্থ| গ্রহণের পুবে রামকুষ্চ সংঘকে বহুবিধ 
বিরোধ-বিপত্তির সম্ুখীন হইতে হইয়াছিল । ইহার সহিত মোটামুটিভাবে 
পরিচিত ন! হইলে, নৃতন যুগের ভাবান্দোলনের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব উপলদ্ধি কর! 
বাইবে না । বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ নরনারায়ণ-সেবাবজ্ঞের উত্্যাগ 
করিলে সরব প্রতিবাদ উঠিল যে, উহা! পরমহসদেবের মত-সম্মত নহে । এই 
প্রতিবাদের ঝড় কখন মু, কখন প্রবলভাবে, বহুবিধ অশান্তির কারণ হইরাছিল : 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ মুষ্টিমের করেকজনের অন্ুক্ত ভাবন্সোত ক্রমে 
বলশালী হুইয়।৷ নরনারায়্ণ-সেবাযজ্জের মহিমা স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । ১৮৯৭ 
খুষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসের ঘটন। | বলরাম-ভবনে একদিন স্বামী যোগানন্দ 
স্বামীজীকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এসব বিধেশা ভাবে কার কর' 
হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল ?” স্বামীজী উত্তর দিলেন, “তুই বি: 
করে জানলি, এসব ঠাকুরের ভাব নর? অনন্ত-ভাবমর ঠাকুরকে বুঝি তোদের 
গণ্ীতে বন্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গওি ভেঙ্গে তার ভাব পুথিলীমন় 
ছড়িরে দিয়ে বাব।” তিনি আরও বললেন, “এ যুগের প্রধান সাধন ভবে দেনা- 
ধর্ম, কারণ প্রাচীন মতে ঠিক ঠিক সাধন করার লোক অি বিরল; আর পেব 
করলে সাধনের সমর পাওয়া বায় নাঁ_তাঁও ঠিক নর 1” আলোচনা বেশীদুর অগ্রসর 
হতে পারিল না। কারণ স্বামীজ্জীকে কাধান্তরে অন্ঠত্র ধাইতে তইল। অপর 
একদিন মঠের স্তপরিচিভ:ভক্ত শশ্রীমণ আপিয়! স্বার্মীজীকে বলিলেন, “দেখ, তুমি 
যে দর, পরোপকার বা জীবসেবার কথা৷ বল, সে ত” মায়ার রাজোর কথা ; বন 
বেদান্তমতে মানবের চরমলক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদর মারার বন্ধন ছিন্ন করা, তখন ওসব 
মায়ার ব্যাপারে লিপু হয়ে লোককে এ বিদন়ে উপদেশ দিয়ে ফল তি?” 
তীক্ষী ন্বামীজশ বিন্দুমাত্র কালন্গেপ ন! করিয়াই পাণ্টা প্রশ্ন করিলেন, “মুিটা 
কি মায়ার অন্তর্গত নর? আম্ম। ত” নিত্যমুক্ত, ভার আবার মুক্তির জন্য চেষ্ট। 
কি?” প্রশ্নকর্তা নিরুন্ত হইলেন । 

গম্ভীরায্মা স্বামীজীর স্গভীর চিন্তাধারা অনেকে সম্যক ধারণ করিতে ন' 
পারার প্রতিবাদ বিভিন্ন সথত্র ধরিরা বন্কৃত হইন্লাছে। প্রথমোক্ত ঘটনার ঢুই বৎসর 
পরের কথা | একদিন মহধি দেবেন্্নাথ ঠাকুরের নিকট হইতে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী 


লোকহিতাঁর ১৯১ 


মহাশয় স্বামীজীর সহিত আলোচন! করিতে আদিলেন । স্থান ব্লরামবাবুর বাড়ী । 
শ্বামীজীর বলিষ্ঠ মতামত শুনিরা শাস্ী মভাঁশর বলিলেন, “আমর সব বিষরেই 
আপনার সহিত একমত, শুধু আপনাদের অবতারবাদে আমরা সায় দিতে পারি 
না” উদ্বারচেতা স্বামীজী অতিথিকে নিশ্চিন্ত করিয়। বলিলেন, “আমি তো 
ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করি না।” ইহা শুনিরা নিকটে দণ্ডারমান 
বোগানন্দের মুখ আরক্তিম হইল । অতিথি মহাশয় স্থান ত্যাগ করিতেই, তিনি 
ও উপস্থিত দুই-একজন গুরুত্রাত। স্বামীজীর এ অভিমতের তাত্র প্রতিবাদ 
জানাইলেন। হাস্তরসিক স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “আমি বদি প্রচার ন! 
করতুম, তোদের ঠাকুরকে কে চিনত?” যোগানন্দ ইহাতে আরও চটির! গেলেন, 
ত্রদ্দভাবে বলির! উঠিলেন, “তিনি (ঠাকুর ) ন। থাকলে তুমি বড়জোর একট? ৬৬.০. 
741191)9€র মত ব্যারিষ্টার হতে” আলোচন। ক্রমেই ঘোরতর হইয়। উঠিল। 
বিদেশে প্রচারকার্ধ ৪ স্বদেশে সেবাকার্ধ সংগঠন করিতে বাইর স্বামীজী সীমাহীন 
বাধ! সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে গুরুভ্রাতাদের এক অংশের অবুঝ মনোভাব তীহার 
নিকট জরয়বিদারক হইল । তিনি অভিমানে ন্সৌোভে "যা তবে এ শরীর রাখব না 
বলির। স্্ান ত্যাগ করিলেন এবং বাড়ীর ছাদে উঠিয়া গন্থীরভাবে পাবচারণ করিতে 
লাগিলেন । এখানেই সমালোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। রাজ মহারাজ কার্যান্তরে 
হিরে গিরাছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ঘটনার বিবরণ শুনিয়া চিন্তিত 
তইলেন। তিনি ছাদে বাইয়। স্বামীজীকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন । 
এই চিন্তাগত বিরোধের গুরুত্ব তখনই বুঝিতে পারা বার, বখন দেখা যায়, 
স্নামীজী ও তার গুরুভ্রাতাদের বিশেষ অনুরাগী প্রাচীন শান্ত্রাদিতে স্থপপ্ডিত ও 
আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত প্রমদ্াদাস মিত্র পর্যন্ত স্বামীজী ও সন্গ্যাসিবর্গের কর্মের 
যোগ্যতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন । তাহার সন্দেহভঞ্জনের 
জগ্ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দীর্ঘকাল পত্র-মারফত তাহার সহিত আলোচন! 
করিতে থাকেন; কিন্তু তরীভার মতের পরিবর্তন করিতে সক্ষম ভইয়াছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা যে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ১৯০৮ খুষ্টান্দের ১২ই 
ডিসেম্বর শ্বামী রামকষ্জানন্দকে লিখিয়াছিলেন, “আমার মনে একটি সাধ আছে, 
লোঁকের একটি ভ্রম খণ্ডন করি; অনেকে ভাবে যে, নরেনের মত ঠাকুরের মত, 
ইতে বিভিন্ন। আমার বড় ইচ্ছা, এই ভ্রম খণ্ডন করি।” 


১৯২ ব্রহ্মা নন্দচরিত 


যে কর্ম বন্ধনের কারণ, সেই কর্মই যোগধুক্ত হইয়। সাধন করিলে মুক্তির পথ 
উন্মুক্ত করে, “শিবজ্ঞানে জীবসেবা*র মধ্যেই বিদ্যমান এই রহস্ । অভিনব ও বিস্ময়কর 
এই নূতন ব্যাখ্যাত সনাতন ধর্মের আদর্শ ঈশ্বরসেবীদের গ্রহণীম্ন হইতে সময় 
লাগিল, কিন্ত কালোপযোগী এই চিন্তাধারা দেশের শিক্ষিত যুবকদের মাঁনসজগতে 
উপস্থিত করিল আলোড়ন। এই পটভূমিকাঁর, গুরুভ্রাতাগণ ও গৃহীভক্তমণ্ডলীর 
মধ্যে পরমপ্্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করিয়া নরনারায়ণ-সেবাযজ্ঞের আদর্শ রূপারণের 
কঠিন দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন সঙ্বনার়ক মহারাজ ও সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, “ম্বামিজীর ভাবরাঁশিকে দুঢ প্রতিষ্ঠিত 
'9 কর্মে প্রতিফলিত করেছেন রাখাল মহারাজ ।”৯ স্বামীজীর তিরোধানের পরেও 
ও ন্ভাবগত বিরোধ কখন কগন মাথ! চাড়া দিয়া উঠিয্নাছে । অধ্যাত্মবিজ্ঞানী চার্য 
স্বামী ্হ্মানন্দ তাহার বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও দুরদৃষ্টির সাহায্যে এই বিরোধের সট 
মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে বিরোধীদের স্বমতে আনিস্াছিলেন। শুধু 
তাহাই নহে, এই সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে তীহার সুগভীর 
ষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা । 

পূর্বেই উল্লিখিত হ্ইরাঁছে, উপরি-উক্ত ভাবগত বিরোধের অগ্তম পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধের শ্রীম । তীহার ভ্রমনিষ্পন্তির কাহিনী বড় চিন্তাকর্ষক | 
১৯১২ খুষ্টাব্দে শ্রীমাতাঠাকুরাণী কাণাপধামে আসি! ভক্ত কিরণ দন্তের নৃতন 
বাড়ী পলক্ষ্সী-নিবাসে গৃহ (প্রবেশ করেন এবৎ সেখানে অবস্থান করিতে 
গাকেন। ৬শ্তামাপূজার পরদিন সকালে শ্রীমা সেবাশ্রমে পদধূলি দেন। সেই 
সময় মহারাজ, চারুবাবু, ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । অচলানন্দ 
মাতাঠাকুরাণীর পান্ীর সঙ্গে সঙ্গে বাইয়া রোগীদের আবাসগৃহগুলি দেগাইলেন 
এবং 'প্রতোক গৃহের পরিচয় দিলেন | সমস্ত দেখ| হইলে শ্রীমা উপবেশন করিলেন 
ও বলিলেন “এথানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে 
আছেন ।” শ্রীমা' সেবাশ্রম সম্বন্ধে অনেক খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন 
করিলেন, “আচ্ছা, এটি প্রথমে কি করে আরন্ত হল? এ ভাবটি কাঁর মাথার 
প্রথম এসেছিল ?” অচলানন্দ 'তথন চারুবাবু, যামিনীবাবু প্রভৃতির নাম করিলেন 
এবং জানাইলেন বে, বুড়োবাবা দাড়াইর। থাকিয়া গৃহনির্নাণ তদারক করিরাছেন | 


১ সংপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানল। পৃঃ ১৪৫ 


লোকহিতায় ১৯৩ 


মহারাজও অচলানন্দের যত্ব পরিশ্রমের বিষজ় শ্রীমাকে বলিলেন। শ্রীম! আনন্দে 
বলিতে লাগিলেন, “স্থানটি এত সুন্দর ষে আমার ইচ্ছ। হচ্ছে কাণীতে থেকে যাই” 
মাতাঠাকুরাণী লক্ষ্মীনিবাসে ফিরিয়া গোলাপ-মাঁর হাতে সেবাশ্রমের জন্য দশটি 
টাকা১ পাঠাইলেন। শ্্রীমায়ের দান গোলাপ-মার হাতে পাইয়া মহারাজ 
আনন্দিত হইলেন । সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ চারুবাবু উহা গ্রহণ করিলেন। জনৈক 
ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন, “মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন ?” 
শ্রীমী ধীরকণ্ঠে বলিলেন, “দেখনুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন-_তাই 
এসব কাজ হচ্ছে। এসব তারই কাজ ।” শ্রীমায়ের অভিমত অল্প সময়ের মধ্যে 
মহারাজের কাছে পৌছাইলে, আনন্দিত মহারাজ পার্্ববর্তী মহাপুরুষ মহারাজের 
সহিত ইহ! আলোঁচন। করিতে লাগিলেন । সেইসময় মাস্টারমহাশয় অদ্বৈতাশ্রমে 
প্রবেশ করিলেন । মহারাজের ইঙ্গিতে ভক্ত কুমুদবন্থু সেন মাস্টারমহাঁশয়কে 
বলিলেন, “মা বলেছেন, সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন । 
এখন আপনি কি বলেন ?” অন্তান্ কয়েকজন তাহাকে এঁ এক প্রশ্ন করিলেন। 
তিনি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন । 
মাস্টারমহাশয় অগত্য। হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, “আর অস্বীকার করবার 
জে নেই” এই ঘটনার পর মাস্টারমহাশয়ের সেবাকর্ম সম্বন্ধে ধারণ সম্ভবতঃ 
পরিবতিত হইয়াছিল । 
অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনজ্যোতিতে বিগলিত করুণাধারার ন্যায় 
বিবেকানন্ব-চিত্ত-গোমুখী হইতে সত্যধার! প্রবাহিত | সেই পবিত্র ভাবগঙ্গ 
হইতে মঙ্গলকলস পুর্ণ করিয়া! রামরুঞ্$সংঘের অঙ্গন্বরূপ সাধকবুন্দ বিশ্বমানবের 
ঘাটে-বাটে শাস্তিবারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন । জগৎ-কল্যাণসাধন-বন্থ 
রামরুষ্ণ-সঙ্ঘ শ্রীরামরুষ্ণ-প্রদত্ত অধ্যাত্বশক্তি অবলম্বনপূর্বক “শিবজ্ঞানে জীবসেবা 
এবং শ্রীরামকষ্ণ-জীবনালোকে বিশ্ববাসীর জীবনধারাকে কল্যাণাভিমুখীন 
করিবার ব্রত গ্রহণ করিল, শীর্ষদেশে রহিলেন পরিচালক ও পথপ্রত্র্শক স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ | 
মহারাজের নেতৃত্বের অন্ততম এঁতিহাসিক গুরুত্ব এই যে, তীহার 
নেতৃত্বাধীনে আপাতবিরোধী কর্ম ও উপাসনার মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বর সুপরীক্ষিত- 


১ শ্রীমায়ের প্রদত্ত দশ টাকার নোট কাশী সেবাশ্রমে সৃরক্ষিত আছে। 


১৩ 


১৯৪ ব্রঙ্মানন্দচরিত 


ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীরামরুষ্ণদেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উপদেশ 
করিয়াছিলেন, “তুমি বিগ্ভাদান অন্নদান করছো, এও ভাল। নিক্ষাম করতে 
পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের 
কর্ম নিষ্াম নয়।*"তুমি যে সব কর্ণ করছে! এতে তোমার নিজের উপকার । 
নি্ধামভাবে কর্ম ক'রতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাস! 
আস্বে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ ক'রতে পার্বে। জগতের উপকার 
মানুষে করে না, তিনিই করছেন; যিনি চন্দ্র ুর্য করেছেন, যিনি ম। বাপের 
ভিতর স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন । 
যে লোক কামনাশৃন্ত হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল ক”্রবে।”৯ স্বামী 
বিবেকানন্দও পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, “প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ইশ্বরবুদ্ধিতে 
দেখিতে থাক। তুমি কাহাঁকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেব| 
করিতে পার । প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বর প্রভুকে সেবা 
কর। তুমি ধন্য যে, তুমি সেব! করিবার অধিকার পাইয়াছ ; অপরে পায় নাই। 
উহা তোমার পূজান্বরূপ। তোমা্িগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। এবং যে-কেহ 
তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে । 
এইরূপভাবে পরের সেবা শুভকর্ম। এই সৎকর্ম-বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের 
অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন তিনি প্রকাশিত হন।” 

স্বামী ত্রহ্মানন্দও উপরি-উক্ত তত্বকে সাধকের উপযোগী করিয়া তুলিয়। 
ধরিরাছেন। বেলুড় মঠের নিরমাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদটি বিভিন্ন ভাবে তিনি মঠ- 
কণ্সিগণের নিকট প্রারই তুলিয়া ধরিতেন। রী স্তবকে রহিয়াছে, "শ্রীভগবান 
রামকৃষ্ণ-প্রদণিত প্রণালী অবলম্বন করির! নিজের মুক্তিসাধন কর! ও জগতের 
সর্বপ্রকার কল্যাণ-সাঁধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল 1” 

মহারাজ সুন্দরভাবে বুঝাইরা বলিতেন, “কর্ণ না করলে জ্ঞানলাভ হর ন]। 
যারা কর্ণ ছেড়ে শুধু ধ্যানজপ সাধন-ভজন নিয়ে থাকে তাদেরও ঝুঁপড়ি 
বাধতে আর ভিক্ষে করতে সময় কেটে ঘায়।” প্রচলিত ধারণ। হইতে 
অনেকেরই মনে সংশর জাগে, কর্ম তো একট। বন্ধন । গীতায় শ্রীভগবান উপদেশ 
করিয়াছিলেন, 


১ কথাম্বত ৩।১৬। 


লোকহিতার ১৯৫ 


“র্বকর্মাণ্যপি সদ কুর্বাণো মদ্ধযপাশ্রয়ং | 
মগ্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বত পদমব্যয়ম্‌।”১ 

মহারাজও সকলকে অভর় দিয়! বলিতেন, “ঠাকুর-স্বামীজীর কর্ধে কোন বন্ধন 
আসে না। তাদের কাঁজ করছি. এই ভাব নিয়ে কাজ করলে কোন বন্ধন ত, 
হরই না, বরং শারীরিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব দ্বিকেই উন্নতি - 
হবে ।” প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম ও উপাসনা একই সঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে । 
সার্থক প্রচেষ্টায় কর্ণ ও উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম শুদ্ধ উপাসনাতে 
পরিণত হয়। কি উপায়ে অভ্যাস করিতে হইবে তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন 
মহারাজ, “তাদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর, তাদের গোলাম হয়ে যাও; তাদের 
একান্ত শরণাগত হও |” ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত-_এই ভাবটি 
প্রবর্তক সাধকের মনে দৃটীঙ্কিত করিয়া! মহারাজ বলিতেন, “আগে তাঁকে জানতে 
হবে, তাকে জেনে খুঁটি জোর কবে ধ'রে নিতে হবে, খুঁটি জোর করে ধরে নিয়ে 
যা করবে সব ঠিক ঠিক হবে ; কখনও বেচাল হবে নাঁ। তখন জ্ঞান, ভক্তি ও 
কর্ম প্রভৃতি যে-কোন রাস্তাতেই চল ন! কেন, নিজের ও দশের কল্যাণের স্বরূপ 
হবে, মনুষ্াজন্ম সার্থক হবে ।” 

মহারাজ বলিতেন, “ঠাকুরের শরণাগত হয়ে তার কর্ম জেনে কাজ করলে দিন 
দিন চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিন্তে ধ্যানজপ খুব জমে ।” নিফাম সেবাকর্মের মাহাত্মা 
কত, তাহ! বলিতে যাইয়া স্বামী প্রেমানন্দও বলিয়াছিলেন, “মহারাজ বলেন, যার! 
ঠিক ঠিক নিফষাম ভাবে দ্বীন, দরিদ্র, আর্ত রোগীর সেব! করে তাদের লক্ষ জপের 
কাজ হচ্ছে। এ স্তোকবাক্য নয়, সতা কথা। চিত্ত শুদ্ধ হলে তখন কর্ম ত্যাগ ।৮২ 

ঠাকুর ও স্বামীজী প্রদশিত কর্মের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে। কুটিল কর্ণের গতি, দুর্বোধ্য কর্ের সুক্ষ ও জটিল জাল। ভয় 
পাইয়! অকর্ণ আশ্রয় করিলে বাঁ এলোমেলোভাবে বিকর্ণ অবলম্বন করিলে 
বিপদের সন্তাবনী। যে কর্ণ করিলে, যে বুদ্ধিতে কর্ণ করিলে মন ঈশ্বরা ভিমুখীন 


১ গীতা ১৮।৫৬। 

২ স্বামী ওকারেশ্বরানন্দ £ প্রেমানন্দ-১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬-৭। &1১1১৬ তারিখে প্রেমাননজী 
একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “'মহারাজ বলেন--তোমাদ্দের কোটি কোটি জন্মের তপস্তার কাজ 
হয়ে যাচ্ছে এ নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ কর্মে। এ কেবল স্তোকবাক্য নয়, সত্যকথা জানবে । হরিকে 
ধরে হরির শক্তিতে সেব। করছ।* 


১৯৬ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


হয় তাহাই কর্ম; এইরূপ কর্ম আশ্রয় করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়; নিঃশ্রেয়সের পথ 
উন্মোচিত হয় । কর্ম ও উপাসনার মধ্যে একটি গতিশীল সমন্বয় সাধনের জন্ত প্রথম 
হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে । ইহা কঠিন মনে হওয়। স্বাভাবিক। ইহা! স্বীকার 
করিয়া লইয়াও মহারাজ উৎসাহ দিয় বলিতেন, “দু'চার-বার পারলে না ব'লে 
মনে করে! না পারবে না, বারবার চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, বাছুরটা 
দাড়াতে গিয়ে কতবার পড়ে যায়, তবু ছাড়ে না__শেষে দৌডুতে শেখে 1” 

কর্ম ও উপাসনার সুক্ষ সাঁধন। তিনি প্রবর্তককে শিখাইয়। দ্রিতেন। তিনি 
সাঁধককে বলেন, “কাজ করবার সময় একবার তীরের প্রণাম করবি। আবার 
কোন কাজ করতে করতে মাঁঝে মাঝে অবসর পেলে তাদের ম্মরণ-মনন করবি । 
কাজ শেষ করে আবার প্রণাম করবি।” কর্মের একট। মোহ রহিয়াছে, কর্মাবর্তে 
পড়িয়া সাধক যাহাতে জীবনের উদ্দেশ্ত হইতে বিচ্যুত না৷ হর, সেই বিষয়ে 
তিনি সাবধান করিয়া! দ্বিতেন--“কর্মই জীবনের উদ্দেশ্ঠ নয়, জীবনের উদ্দেশ্ত-_ 
ঈশ্বরলাভ |” 

নবীন সাধক অনেক সময় অভিযোগ তুলিয়াছে যে, কাজ করিতে করিতে 
সমস্ত শক্তি যেন ব্য হইয়! যায়; ঈশ্বরের নাঁমগুণগান করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ 
যেন থাকে না। মহারাজ বুঝিতে পারেন নিষ্াম কর্মের রহস্ত আয়ত্ত করিতে 
না পারায় শী অসুবিধার স্থ্টি হইয়্াছে। তিনি কর্মীকে বলিয়া দিতেন 
কর্মরহস্থা, “ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বার 
আনা মন ভগবানের দিকে রেখে, চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যার” 
মহারাজের মুখে প্রারই শোন যাইত, “তীব্র কর্ম কর আর নাম কর। সব 
কর্মের ভিতর কর দেখি তাঁর নাম। এই নামের চাকা সব কাজের মধ্যে ঘুরবে, 
তবে ত? করে দেখ, একদম সব জাল] ঘুচে যাবে । কত কত মহাঁপাতকী এই 
নাম আশ্রর করে শুদ্ধমুক্ত আত্মা হরে গেল ।” 

নিঃশ্রের়সের পথে ত্যাগ 'ও বৈরাগ্য প্রধান আশ্রয়; ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্তে যে 
কর্মপ্রচেষ্টা তাহারগ ভিত্তি ত্যাগ ও বৈরাগ্য। সেবাকর্মে সাধককে উদ্বোধিত 
করিবার কালে তিনি হুশিয়ার করিরা দিতেন, “ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সঙ্গে 
ভগবানকে আশ্রয় না করে কর্ম করতে গেলে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়, কেউ 
কেউ নরকে ডুবে যায় ।” কর্ম ও উপাসনার সমন্বয় সাধনের জন্য তীঁহার সকল 
উপদেশাবলীর মধ্যে বেলুড় মঠের নিয়মীবলীগর একটি পঙ.ক্তি সুস্পষ্ট হইয়! 


লোকহিতার ১৯৭ 


বারবার প্রকাশিত হইয়াছে । নিয়মাবলীতে বল! হইয়াছে, “ত্যাগ ও তপস্যার 
অভাবে বিলাসিতা! সম্প্রদারকে গ্রাস করে, অতএব ত্যাগ ও তুপস্তার ভাব সর্বদা 
উজ্জল রাখিতে হইবে |” 

তদানীন্তন কালে পাশ্চাত্য হইতে আমদানী-করা যুক্তিবাদ ও মাঁনবিকতাবাদ 
দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল । “শিবজ্ঞানে জীবসেবা*র 
প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে ন। পারিয়! দেশবাসী অনেকেই মনে করিয়াছিল বে 
নরনারায়ণ সেবা! ইউরোপের. মানবিকতাবাদের ভারতীয় সংস্করণমাত্র। অনেক 
বিদ্বান ব্যক্তি বিদেশী শিক্ষার ঘোলা জল পান করিয়। নরনারায়ণ সেবাভাবের 
মধ্যেও পাশ্চাত্যের মানবিকতাবাদটিকে সুদৃড় করিয়া ধরিয়াছিলেন। শিক্ষিত 
যুবকদের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিতেন, “অনেকে বলে 
দেশের দশের কাজ করবে । আমার মনে হয়, এভাঁব ইংরাজী শিক্ষার 
বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরী না হলে, তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও 
সম্ভব হর না। যার] তাকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তার কৃপ। লাভ করেছে, 
তার্দের কখনও বেচাল হয় না। তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন দেশের 
মঙ্গলের কারণ হয়।” এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝিতে হইবে নারায়ণ-জ্ঞানে মানুষের 
সেবার তাৎপর্য | ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত-_নিষ্ঠার সহিত আস্তরিক 
সেবার দ্বারা মানুষের মধ্যে যে সর্বব্যাপী নারারণ তাহাকে হৃদপদ্মে ধারণ করিয়া 
9 তাহাকে বোধে বোধ করিয়া কৃতরুতার্থ হওয়াই লক্ষ্য | 

উপরি-উক্ত ভাব সম্প্রসারণপূর্বক মহারাজ রচনা করিয়াছিলেন অধ্যাত্মতত্ব ও 
লোকায়ত বিষয়ের মধ্যে একটি ভাবসেতু । এই ভাবসেতু সংঘোজনের ফলে স্বামীজী 
আবিষ্কৃত স্থত্র প্রমাণিত করিল বে, ব্যক্তির ধর্মজীবনের প্রগতি দেশ ও সমাজের 
কল্যাণের পরিপন্তী নহে। নরনারায়ণ-সেবাজ্ঞানে কার্য করিলে যুগোপযোগী 
সমাজের প্রয়োজন মিটান যায়-_সেইসঙ্গে ব্যক্তিজীবন তথা সমাজজীবন 
ভগবদভিমুখীন কর! সন্তব হয়। পরোক্ষভাবে এই চিন্তাস্ত্র অশেষ কল্যাণের 
কারণ হইল। জগতের অলীকত্ব প্রচারপূর্বক ধর্মধ্বজিগণ নিক্ষিরতাঁর আশ্রর 
লইয়াছিল-_তাহার! জড়তার পাঁপপঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত ধর্মজীবনে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইল । 

'্শ্বরলাভের জন্যই মানুষের জীবন” _-ভগবান শ্রীরামকৃষ্চের এই অমৃত্ময় 
বাণীকে মূর্ত করিবার উপায়ম্বরূপ নরনারায়ণ সেবার আদর্শ স্বামী প্রহ্মানন্দ দীর্ঘ 


১৯৮ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


সাতাশ বৎসর প্রয়োগ ও প্রচার করিয়া এমন এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছিলেন, যাহার ফলম্বরূপ দেখা যায়, ভারতীয় সমাজীবনের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে 
নৃতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইয়াছে । সনাতন আদর্শ বর্তমান যুগোপযোগী আকার 
ধারণ করায় যুগযুগান্তর সেবিত দেশের এঁতিহ্-আোতন্িনীতে দেশবাসী সকল 
উগ্ম প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে দেশের ভাবসম্পদ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ 
হইয়াছে। ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জল ভারতের বুনিয়াদ দু করিরাছে। 


হিজর আবাস 


০লাকন্াকসব্, 


পঞ্চম অধ্যায় 
“লোকনায়ক 


প্রিয়তম গুরুত্রাতী স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের বিয়োগব্যথা স্বরণ 
করিতে যথেষ্ট আয়াস ও সময়ের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রমবর্ধমান 
ধর্মসংঘের পরিচালনের কঠিন দায়িত্ব সঙ্ঘনায়কের অন্তরের সকল ব্যথা সাময়িক- 
ভাবে যেন দূরে ঠেলিয়া রাখিল | 

স্বাধীজীর মহাপ্রয়াণের মর্ন্্দ সংবাদে দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে 
অসংথা শোকবাণী আসিতে লাগিল; নিকটদুর হইতে রামকৃষ্ণভক্তবৃনদ মঠে 
আসিলেন অন্তরের অশান্তি লাঘব করিবার জন্ত, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিতে আসিলেন, সেই সঙ্গে শোকাগ্রিতে দগ্ধ অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ 
প্রভৃতি অন্তরঙ্গগণ দিশাহার! হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। মহারাজ সমবেত সকলকে 
তীহার প্রশস্ত বক্ষে ঠাই দিলেন, অস্তরঙ্গদের দিলেন সাস্বনার বাণী, অকাতরে দান 
করিলেন সর্বরোগহর প্রেম। মঠবাসিগণ আশ্বস্ত হইলেন, ক্রমে আত্মবিশ্বাস 
ফিরিয়া পাইলেন এবং স্বামীজীর আরব কার্যহুচী নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী 
পালনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন । তাহাদের ভবিষ্যতের কর্মনূচী নিরুপণের জন্ত 
তাহারা ক্রমে ত্রমে মহারাজের মুখাপেক্ষী হইলেন। 

্বামীজীর জননী তুবনেশ্বরী দেবীর নিকট মহারাজ ছিলেন তাহার নিজ 
সন্তানতুল্য। জোষ্ট পুত্রের অকাল-পরলোকগমনে শোকাহত স্বামীজীর জননীকে 
সান্্ন। দিবার কঠিন দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন মহারাজ। তিনি প্রথমদিকে 
প্রতিদিন, কিছুদিন পরে মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইয়া জননীর শোক 
অপনোদনের চেষ্ট! করিতেন । কোনদিন তাহার হাতের রাষ্না খাইতেন, জননীর 
সাংসারিক সমস্থা সমাধানে সাহাযা করিতেন। পরিবারের অর্থসংস্থানের সমস্যা 
ছাড়াও পৈতৃক ভিটা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্বমার তখনও সুমীমাংসা না হওয়াতে 
এ সকল বিষয়ের দায়িত্বও মহারাজকে গ্রহণ করিতে হইল। জননীর শোক 


২০২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


কিছুট। প্রশমিত হইলে মহারাজ তাহাকে তীর্ঘভ্রমণের উদ্দেশ্তে পুরীধামে পাঠাইয়া 
দেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বামীজীর জননী যতদিন জীবিত 
ছিলেন, ততদ্দিন মহারাজ তাহার নিজ পুত্রের স্তায় সাংসারিক বিষয়ে নানাভাবে 
সাহায্য করিয়াছেন ।১ 

দ্বেশব্যাপী বিভিন্ন সভাসমিতিতে স্বামীজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রণামাঞ্জলি 
নিবেদিত হইতেছিল | মঠের সন্নাসিবুন্দ ও কলিকাঁতার বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিক 
এক সভার মিলিত হইন! স্থির করিলেন পুণ্যশ্লোক স্বামীজীর সমাধিস্থানের উপর 
একটি স্মতিমন্দির গড়িয়া তুলিবেন। ইহার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতে 
লাগিল।২ অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া ১৯০৭ খুষ্টাব্দের ১০ই মার্চ স্বামীজীর স্মতি- 
মন্দিরের কাঁজ শুরু হয়।৩ তদারকি করিতে থাঁকেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। 
নির্মাণকার্ষের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 1৪ বর্তমানে যে দ্বিতল মন্দির 
দেখা যাইতেছে, উহা! সম্পূর্ণ হইয়া! আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল ১৯২৪ 
খৃষ্টাবের ২৮শে জানুয়ারী । 

আলোচ্য সময়ে মঠপরিচালনা'র বহুবিধ সমস্যার দিকে মহারাজকে মনোনিবেশ 
করিতে হইয়াছিল । গঙ্গার ধারে পোস্ত! নির্মাণের জন্য খণ হইয়াছিল, তাহা 
পরিশোধের জন্ত এবং অসমাপ্ত নির্মাণকার্ধ শেষ করিবার জন্য মহারাজ অর্থসংগ্রহে 
বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অন্ান্ত প্রচেষ্টা ছাড়াও ভক্ত গিরিশবাবুর 


১ জননী ভুবনেস্বরী দেবী ১৯১১ খৃষ্টানদের ২৭শেজুলাই কলিকাতায় পরলো কগমন কবেন । 
উপরোক্ত তথ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ডায়েরী হইতে প্রাপ্ত । 

২ স্বামী প্রেমানন্দের বেলুড়মঠ হইতে ২০1৮।১৯১২ 'ভাং অভেদননজীকে লিখিত পত্রাংশ 
লক্ষণীয় $-_ 

“যে স্থানে দাহ হয় সেই স্থানে একটি শিব-মনদির ও তাহাব সম্মুখে নাউমন্দির স্বাপন 
করিবার ইচ্ছ।, চেষ্টা কিছু কিছু হইতেছে। | 

“কলিকাতার লোকেও একটি 761759115] 2)66€00% করবার চেষ্টা কচ্ছে। মাদ্রাজে 
এরূপ একটা হয়ে গেছে? টাকাও উঠেছে।” 

৩ (ক) স্বামী সারদানন্দজীর ১৯০৭ খুঁটার্জের ডায়েরী হইতে পাওয়া যায় দুইটি তথ্য। 
12101) 10, 500095 :-, 3, 8, ৬৪ 667001৩0689) ০-989- 28101) 13 ৬৬/৪৫১৪৪- 
৫89--], 8. 751101588005, 081006 501018176 200 48015155950, 


(খ) শ্রীগিরিশচন্্র ঘোষ কলিকাত। হইতে ১৮৪।১৯০৭ তাং অভেদানন্দজীকে 
লিখিতেছেন;“বিবেকানন্দের সমাধি-মনির আরস্ত হয়েছে কতদিনে শেষ হবেঃতিনি জানেন।” 


৪ স্বামী প্রেমানল্গের পুরী হইতে ৫.৫.১৯০৯ তারিখের লিখিত পত্র দ্র্টব্য। 


“লোকনারক? ২০৩ 


সাহাযো মঠের তহবিলের জন্য প্রদর্শনী-অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। এদিকে 
মঠের যা কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহার উপর প্রচুর আয়কর ধার্য হওয়ায় কোর্ট 
ও আইনজীবিদের সাহাযা লইয়া মহারাঁজ অনেক চেষ্টার পরে মঠের সম্পত্তি 
আরকরমুক্ত করিলেন । স্বাস্থ্যকর হিসাবে বালি পৌরসংসদ অত্যধিক কর ধার্য 
করিরাঁছিল ; এই করের পরিমাণ হাস করিতে 9 মহারাঁজকে অনেক পরিশ্রম করিতে 
হয়। মারাবতীতে প্রতিষ্ঠিত অদৈতাশ্রমের ট্রাস্ট ডীডের আইনসংক্রান্ত সমস্যার 
উদ্চব হস্স। আইনবিদের পরামর্শে মহারাজ বেলুড় মঠের ট্রা্টাগণের ও মায়াবতীতে 
মাদার সেভিয়ারের মত লইয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করিলেন ১৯০২ খুষ্টা্ধের 
২৬শে সেপ্টেম্বর । এইভাবে আইনানুগ সংগঠনের কাজকর্ম মহারাজ অল্পসময়ের 
মধো গুছাইয়া তুলিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতা রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রথমে গোপনে এবং স্বামীজীর 
তিরোধানের পর প্রকাণ্ঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঁজনীতির 
চর্চ; হইতে মুক্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান রামকঞ্ণ-সংঘ নিবেদিতার কার্যকলাপে চিন্তিত ন। 
হই! পারিল না। স্বামীজীর মানসকন্তা ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমাতাঠাকুরানীর 
আপণরের পাত্রী ছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। স্বামী 
ক্ষানন্দ ভগিনীকে মঠে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত সহদরভাবে এই 
সকল বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহাকে সব্রির 
যোগাযোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । স্বাধীনচেতা ভগিনী 
মহারাজের উপদেশ নির্দেশ গ্রহণ করিলেন না । এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! দরকার, 
ব্রিকালন্ঞ খষি স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খুষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী নিবেদিতাকে 
লিপিয়াছিলেন, [15001717910 00. 170116-7006 0106--650910£ 
1312101721021708-1001056 010100908 10051006116 10661 091160--0106 
815/05 00, 1 ৮0৮. 1029 00 2515 210 80৮1০6 01 6০ 26৮ 9000 
(909 /030119051855 13191717910771709, 15 0109 01017 006 ] 16001079100, 


11091796156, 17016 9156. ৬10) 0015 105 001750161706 15 0162..৮১ 


১ বঙ্গানুবাদ $ “একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ছাড়া অপর কাহাকেও আমি অনুমোদন করি 
না। সেই বৃদ্ধের সিদ্ধান্ত কখনও ভুল হয় নাই, আমার সর্ধদাই হয়। যদি তোমার কোন 
উপদেশ নির্দেশ লইবার থাকে অথব! তোমার কাজের জনা যদি কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন 


২০৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি নিবেদ্দিতার যে গভীর শ্রদ্ধ। ছিল তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে 
তাহার এক চিঠিতে । তিনি লিখিয়াছেন, “স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখি অধ্যাত্মকেন্র- 
রূপে এবং কর্তারূপে 1৮১ 

উপারাস্তর ন| দেখিয়া মঠ-কর্তৃপক্ষ ও ভগিনী পত্রিকায় ঘোষণ। করিলেন ষে 
অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার কার্ধকলাপের জঙ্ঠ মঠ-কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন ন1। 
তগিনীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংযোগ ছিন্ন হইলেও তিনি চিরকালই ছিলেন 
মঠবাসিদের আপনজন, “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা” বরাবরই মহারাজের 
বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন ।২ অপরপক্ষে মিশনের কাজকর্মে, বিশেষতঃ “প্রবৃদ্ধ 
ভারত” মাসিক পত্র সম্পাদনায়, স্বামীজীর বাণী ও রচন। প্রকাশন ও প্রচার বিধরে 
নিবেদিতার অবদান অবিশ্পরণীয় | স্বামী ব্রদ্মানন্দের ইচ্ছ। বা আদেশ জানিতে 
পারিলে নিবেদিতা তাহা সানন্দে শিরোধার্য করিয়া লইতেন। নিবেদিত! স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনী রচনা করুন, স্বামী বরহ্মানন্দের এই অভিপ্রায় 
জানিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল নিবেদিতা মিস ম্যাক্লাউডকে ৭ই জান্নরারী, 
১৯০৪ তারিখে লিখিলেন, “স্বামী ব্রহ্মানন্দ চান আঁমি স্বামীর ইংরেজী জীবনী 
লিখি। সুতরাং বত শীঘ্র পার এর জন্য উপাদান, 'প্রার্থনী, ভিক্ষা ও হরণ" কর ।” 
এই আদেশ সুষ্ঠভাবে পালন করিয়া নিবেদিতা রচনা করেন অমূল্য গ্রন্থ “117 
11950617251 58৮৮ 17110 (স্বামীজীকে বেনূপ দেখিয়াছি )। দীর্ঘ চতুর্দশ বত্পর 
নিবেদিতা গুরুসেবায় রত থাকিয়া ১৯১১ খুষ্টাব্বের ১৩ই অক্টোবর দাজিলিং-এ 


হয়, আমি তোমার নিকট একমাত্র শুধু ব্রহ্মানন্দের নাম কবিব। এইকথা জানাইয়া আমার 
বিবেক ছ্িধাশূব্য হইল ।” 

১ মিস ম্যাকলাউডকে লেখ। ১৯২।৯৯০৩ তারিখের চিঠি (শঙ্করীপ্রসাদ বসু £ নিবেদিতা 
লোকমাতিঃ পৃ১ ২২০) 


২ এই প্রসঙ্গে ভগিনশ নিবেদিতার হটি পত্রের সামান্য অংশ উদ্বীত কর] যাইতে পারে । 
১৯০৪ থুষ্টাব্বের ৬ই নভেম্বর নিবেদিতা লিখিয়াছেন, “প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কখনই তাহার 
হৃদয়কে আমার নিকট হইতে সরাউয়1 লন নাই |” পরের সপ্তাহেই ১৫ই নভেম্বর লিখিয়াছিলেন, 
“আমরা গতকাল মঠে গিয়াছিলান। কিরিপাম নবীন ঠাদকে মাথায় লইয়া ! স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
গুরুতর গীড়িত হইয়াছিলেন, এখন ভাল হুইয়াছেন, যদিও তিনি তাহ] ভাবেন না । আসল 
ব্রশ্মানন্দের সহসা আবির্ভাব দেখিলাম--যখন গতকাল বারান্দায় বসিয়। কথা বলিতেছিলাম । 
তাহাকে মনে হুইল স্বামীজী! উনারা (সেবকেরা ) বলিলেন, এখন পাঁচ বছরের মতন স্বরূপ 
তাহার ! অপরূপ1” (শঙ্করীপ্রসাদ বন £ নিবেদিত] লোকমাত। ) 


“লোকনায়ক" ২০৫ 


দেহত্যাগ করেন । এই শোক সংবাদে অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দজী ও মঠবাসিগণ গভীরভাবে 
ছঃখিত হইয়াছিলেন। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় সান্‌ আঁতোল উপত্যকার ১৯০০ খুষ্টাবের ২রা 
আগষ্ট “শান্তি আশ্রম” প্রতিষ্টাপুর্বক প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে দ্বাদশ জন শিক্ষার্থীর 
ধর্মজীবন গড়ির। তুলিতেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে তিনি আমেরিকা হইতে 
ভারতবর্ষে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি সংবাদপত্রে ছুঃসংবাদ পাইলেন, 
বিশ্ববিজরী বিবেকানন্দ তাহার মর্ত্যলীলায় ছেদ টানিয়াছেন। শোকে ছুঃখে 
অভিভূত তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর জন্য আনীত উপহার দ্রব্যাদ্ির অনেক কিছু 
সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিলেন ।৯ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া 
পৌছিলেন ২৯শে জুলাই । স্বামীজীর অসংখ্য স্থৃতি-বিজড়িত মঠে তাহার শৌক- 
বহ্তি অধিকতর জলির উঠিল। তিনি সেবাযজ্ঞের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
চাহিলেন না। কোন নিজন স্থানে যাইয়। তপস্তা করিবার জন্ত তাহার মন ব্যাকুল 
হইয়। উঠিল। এইরূপ বিরহকাতর গুরুভ্রাতাকে মহারাজ ধরিয়া রাখিতে 
চাহিলেন না; তুরীরানন্দজী ২৪শে অক্টোবর বৃন্দাবনের পথে কাশীধাম যাত্রা 
করিলেন। মহারাজের আদেশে তিতিক্ষামূত্তি তুরীয়ানন্দজীর যত্র লইবার জন্য 
ব্রহ্মচারী কুষ্ণলাল২ তাহার অনুগামী হইলেন । 

আমেরিকায় স্বামী তুরীয়ানন্দের কর্মকেন্দ্রের দায়িত্বগ্রহণের জন্য স্বামী 
তরিগুণাতীতানন্দ প্রস্তুত হইলেন । মহারাজ তীহার প্রয়োজনীর পোষাক- 
পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিরা দিলেন, বিদ্রায ভোজের আরোজন করিলেন । 
ত্রিগুণাতীতানন্দ ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়। মাদ্রাজ, কলম্বো, 
জাপান হইয়া কালিফোনিরার পৌছিলেন ১৯০৩ খুষ্টাব্বের ২র! জানুয়ারী | 

গুরুভ্রাতী ত্রিগুণাতীতানন্দকে অভিনন্দিত করিবার জন্য রামকষ্টানন্ৰ 
ওয়ালটেয়ারে আসিয়াছিলেন। স্থানীয় সুধীবৃন্দের অন্থরোধে তিনি ছুইটি বক্তৃতা 
প্রদান করেন। সেখান হইতে তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ১৯শে 
অক্টোবর । স্বামীজীর মহাঁসমাধির পর গুরুভ্রাতার্দের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ। 
স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচন করিতে করিতে তীহাঁর কয়েকদিন অতিবাহিত হইল | 


১ মতান্তরে তিনি স্বামীজীর জন্য আনীত দ্রব্যাদি মঠে আসিয়। মহারাজের নিকট সম্পণ 
করেন। তাহার আনীত সোনার ঘড়ি মহারাজ অনেক কাল ব্যবস্থার করিয়াছিলেন। 
২ কিছুকাল পরে ব্রহ্মচারী নন্দলাল যাইয়া কৃষ্ণলালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 


২০৬ ব্রহ্মানন্মচরিত 


রামকষ্তানন্দজী গুরুভ্রাতাদের নিকট তাহার স্বামীজী সম্বন্ধে অলৌকিক দর্শনের 
কাহিনী বলিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তিনি দ্েখিয়াছিলেন, স্বামীজী 
তাহার সন্মুথে আবিভূতি হইয়। বলিতেছেন, “শশী, শশী, আমি শরীরটা থুথুর মত 
ফেলে দিয়েছি” 

স্বামীজীর স্থস্থতিসকল আলোচন] করিয়৷ তাহার হাদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব 
হইল। কর্মব্যস্ত গুরুত্রাতাকে মহারাজ আটকাইর়া রাখিলেন না। আটদিন 
পরে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন । 

সজ্ঘের এইসকল কাজকর্মের তদারকি ছাড়াও মহারাজের দারিত্বের মধ্যে ছিল 
রামকষ্ণগোষ্টীর অন্তরঙ্গ ভক্তদের আপদ-বিপদে সাহায্য করা । ভক্তজনের তিনি 
ছিলেন দরদী বন্ধু। সংবাদ আসিল গোপালের মা”১ গীড়িতা। শ্ভাভাঁকে 
কলিকাতার একটি গৃহে রাখিয়া চিকিৎস ও শুশ্রাষাদির ব্যবস্থা করিয়। দিলেন | 
তিনি নিজে মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিরা আসিতেন। ঠাকুরের ভক্ত প্রির 
মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যার শায়িত; সংবাদ আসিল তিনি মহারাজের দর্শনপ্রাথা । 
সব কাজ ফেলিয়া মহারাজ তাহার নিকট ছুটিলেন ; পরদিন ৪ঠ| ডিসেম্বর (১৯০২) 
প্রিয়বাবু দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে নানাভাবে ভক্তদের ডাকে মহারাজকে 
সাড়া দিতে দেখ! যায়। 

কলিকাতার যুবকদের মধ্ো স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্য ভগিনী নিবেদিতা 
কিছুসংখ্যক যুবকদের মধ্যে কাজ করিতেছিলেন । মঠের নন্ন্যাীদের সহিত 
পরিচয় করাইবার জন্য তিনি তাহাদিগকে লইয়! একদিন মঠে আসিলেন। উৎসাহী 
যুবকদের লইয়া একটি অরাজনৈতিক সংস্থা গড়িরা৷ তুলিবার ইচ্ছ। হইল বরদ্ধানন্দজী 
ও জারদানন্মজীর । ২৩শে আগষ্ট, ১৯০২ এলবার্ট হলে একটি জনসভার মপামে 
আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার উদ্বোধন হইল | “বিবেকানন্দ সোসাইটি”, নামে পরিচিত 
এই যুবসংস্থাটি সারদানন্জীর পরিচর্যার পুষ্ট হইয়াছিল এবং সদাঁসর্নদ! মহারাজের 


১ উচ্চসাধিকা 'গোপালের মা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে “বাল-গোপালের' ভাবে পুজা ও 
সেবা করিতেন। তাহার দিব্যদর্শনাদির কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন প্রমুখ অন্তরঙগদের 
বলিতেন। তিনি ১৯০৬ খুষ্টান্দের ৮৯ খ'লাই দেহত্যাগ করেন। 

২ সোসাইটির সাপ্তাহিক সভা আরম্ভ হয় ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২। সভাপতি ছিলেন 
ব্রহ্মানন্দজী | বক্তা সাকদানন্দজী “106৪8 ০£ 1১6 95/৪101)1 200 170৬ ০8 (765 ৮৫ 
0:08£))6 1060 05০61০৬৮ শীর্ষক ভাষণ দেন। ব্রন্মানন্দজী সোসাইটির কার্ধকরী সমিতির 
সভাপতি ছিলেন ১৯১৯ থেকে ১৯২২ ( এপ্রিল ) পর্যন্ত। 


“লোকনায়ক* ২০৭ 


আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল । মহারাজ সাধারণতঃ সভাসমিতি এড়াইর৷ 
বাইতেন, কিন্তু দেখ! যাঁয় জীবনসায়াহনেও এই সোসাইটির কার্যকরী সমিতির 
অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছেন | বিভিন্ন সভাসমিতি স্থাপন ও পরিচালন 
ছাড়াও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কাজ ক্রমেই সুদৃ হুইয়! উদ্িল।১ 

কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিলেও প্রিয় স্বামীজীর বিয়োগব্যথা 
মহারাজের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রায়ই বাঁজিতে থাকে । বাহিরের কাহাঁকেও তাহ 
বুঝিতে না দিয়া তিনি নীরবে অপর সকলকে উৎসাহিত করিতে থাঁকিলেন ; 
অপরদিকে জরুরী কাজসকল গুভাঁইয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি কিছুদিনের 
জন্য নির্জন স্থানে সাধন-ভজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৯০৩ থুষ্টাবের 
২২শে মে একথাঁনি পত্রে তিনি লিখিলেন, “আমি আধাটের প্রারস্তে ৬কাশীধাম 
প্রভৃতি স্থানে যাইব । তিন-চার মাস তীর্থাদি দর্শন ও সাধন-ভজনে অতিবাহিত 
করিব, এইরূপ নিশ্চয় মানস করা গিয়াছে ।...আমার দৃঢ বিশ্বাস বার যত বৈরাগ্য 
তিনি তত ভিতরে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । শ্রীশ্রীরামরুষ্ণদেব যথার্থ বিবেক 
ও বৈরাগ্যের মুঠি ছিলেন। বত দিন বাইতেছে ততই তাহার মহিমা বুঝিতে 


১ ১৯০৬ খ্রীঃ প্রথম ভাগে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি ঘরোয়। চিত্র পাওয। যায় €২১৯০৩ 
তাবিখে অভেদানন্পজীকে লেখ! রামকৃষ্ণাননদজীর পত্রে ঃ 

আমরা এখানে আজকাল পাঁচজন আছি, যথা গুপ্ত, তাহার ভাগিনেয়, পরমানন্দ, 
যোগীন নাম! একজন ক্রক্ষচারী ও আম | শ্রীমন্মঠে (বেল্ুড়স্থ ) শরৎ, বাবুরাম, গৌপালদা, 
খোকা, তুলসী, চাটুধোঃ কানাই, নন্দ এবং অনেকগুলি কুঁচা ব্রহ্মচারী ও সম্্যাসী। 

“লাটু খোড়ো! কেদারকে ও অনেককে কৃতার্থ করিতেছেন । 51566 টৈ560268 বাঘহট্ে 
একটি বাঘের দোকান খুলিবেন বলিয়! বড়ই ব্যম্ত। অর্থাৎ তিনি তেজোবীরধযাওজঃবিশিক্ট 
তর্য-ভযোদ্নপক কতিপয় ভারতনন্দনকে লইয়া ভারতমেলার শোভাবদ্ধন করিতে গিয়াছেন। 
...তিনি সম্প্রন্তি স্বীয় প্রতিভাবলে দাক্ষিণাত্য উজ্জ্বল করিয়! গিয়াছেন ।**"গঙ্ীধর 0£910- 
74৪৩ চালাইতেছেন মুিদাবাদের নিকট । হুবিপ্রসন্নাদয £ এলাহাবাদে একটি ধর্মের ০1৩৮ 
থুলিয়াছেন, নাম 156 00107085010 01৮ | তারকদাদ1] *কাশীধামে ৮০০ 2৩918 
[61166 4১৪৪০০1৫০০:-এ অনেক আতুরের জবা দ্বাবাই হোক বা রোগের দ্বারাই হোক 
দুঃখ অপনোদন করিতেছেন মঠীয় কয়েকজন স্বামীজীদ্দের সহিত। 

“'মতিলাল ( সচ্চিদানন্দ ছোট ), কালীকৃ্ণ, খগেন, স্বরূপানন্দ, মাতাজী 2115. 36৮161- 
এর সহিত মার়াবতী নামক হিমালয় ছুর্গ রক্ষা করিতেছেন। তাহাদের প্রচণ্ড অদ্বৈতবাদের 
প্রচণ্ড আওয়াজে__যাহার নাম 'পরবুদ্ধ ভারত”, সমগ্র নিদ্রিত ভারত প্রবুদ্ধ হয় হয হুইয়াছে""* 
পীড়িত সাধুগণ কনখলে ও হৃষিকেশে মনোযোগ সহকারে চিকিৎসিত হইতেছেন। কল্যাণানদ্দ 
এবং সত্যকাম (সারদার ভাই ) এই মওড়াটি রক্ষা করিতেছেন। ভারতে অনেক সুলেই 
৬1৬61808008 5০০1৩ সমুহ প্রসূতি? নবপ্রসুত ও প্রসবোন্ুখ হইয়াছে।" 


২০৮ ব্রদ্মানন্দচরিত 


পারিতেছি। বিবেক বৈরাগ্য শাস্ত্রে পড়িয়াছি--কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জলম্ত 
দেখিয়াছি ।” 

পুর্বসংকল্প অনুযায়ী মহারাজ ১৯০৩ খুষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাশীধামের উদ্দেশ্তে 
যাত্রা করেন। স্ুবোধানন্দ ও ব্রহ্মচারী জ্ঞান তাহার অনুগামী হইলেন । সেখানে 
গিরা মহারাজ দেখিলেন গুরুভ্রাতা শিবানন্দ বহু সমস্যার সহিত সংগ্রাম করিয়। 
খাজাঞ্ধীর বাগানে ভাড়া-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমের কাজকর্ন পরিচালনা 
করিতেছেন। ভিঙ্গার রাজার প্রদত্ত অর্থে কাশীধামে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার 
জন্য স্বামীজীর আদেশে ম্বামী শিবানন্দ ২৩শে জুন, ১৯০২ তারিখে বেলুড় মঠ 
হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য যোগাযোগ, কাশীধামে স্বামী শিবানন্দ 
কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতীশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের দিন, £ঠা 
জুলাই, ১৯০২ খুঃ। মহারাজের উপস্থিতিতে, ভক্তদের সহৃদয়তার আশ্রমের অর্থকষ্ট 
কতকাংশে লাঘব হইল । এই সমর ঠাকুরের পুজক কেদ্ারনাথ বিশেষ অসুস্থ 
হুইয়! পড়ায় মহারাজ তাহাকে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত কনখলে পাঠাইলেন । ব্রহ্মচারী 
জ্ঞান তাহার পরিবর্তে ঠাকুরের সেবাপুজার ভার গ্রহণ করেন। এদিকে স্বামীজীর 
অনুরাগী কয়েকজন যুবক-_বামিনীরঞ্জন মজুমদার, কেদারনাথ মৌলিক, চারচন্ত্ 
দাস প্রভৃতি কাশীধামে [১০০৫ 15105 1২61161 559090196101) ক্ষুদ্রাকারে সংগঠন 
করিয়া যথাসাধ্য সেবাকার্য করিতেছিলেন ৷ স্বামীজী এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
মহারাজকে বলিরাছিলেন, “এই প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রেখো |” এইবার 
মহারাজের প্রেরণায় এ কখিবুন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে সদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে 
চেষ্টা করিলেন । ১৯০৩ খুষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর কারমাইকেল লাইব্রেরীতে 
অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে প্রতিষ্ঠানটি অতঃপর রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে পরিচালিত হইবে । স্বামীজীর ইচ্ছান্ুসারে প্রতিষ্ঠানটির 
নাম হইল [২210911151)102, 111551017170179 01 ১1106 বা রামকুষ্জ মিশন 
সেবাশ্রম । সেবাশ্রম স্ুচাররূপে সংগঠিত করিবার জন্য কাশী অদ্বৈতাশ্রমের সংলগ্ন 
জমিখণ্ড সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল । 

তীব্র বৈরাগ্যে তখন মহারাজের মন গভীরভাবে অস্তমুখিীন। তিনি সাধন- 
৬জনে দ্দিবারাত্র কাটাইতেন এবং অবসরকালে উপস্থিত ভক্ত ও কথিবুন্দকে উপদেশ 


১ স্বামী ব্রহ্ষানন্দের দিনলিপি, 7820৪ (23) 1902. [215108 910 [6451 8০০৪ 0০ 
চ0608195 09 61715 6৬601061151] 1027 21801৮, 


“লোঁকনায়ক* স্ ০ 


নির্দেশ দিয়া পরিচালিত করিতেন | মহারাজ কাশীধামে প্রায় একমাস বাস করিয়। 
তথাকার প্রতিষ্ঠান দুইটিকে যথাসম্ভব সংগঠিত করিতে সাহায্য করিলেন । সেইসমন্ন 
মহারাজ স্বামী বেদানন্দ নামক একজন যোগীপুরুষের সহিত যোগ সম্বন্ধে 
আলোচন! করেন।৯ অতঃপর তিনি হরিদ্বারের নিকটে কনখল গ্রামে উপস্থিত 
হইলেন | 

পুণ্যভূমি হরিদ্বায় অঞ্চলে তীর্থসেবিগণ ও একমাত্র মাধূকরীর উপর নির্ভরণাল 
সাধৃসন্তগণ রোগাক্রান্ত হইলে “ওধধৎ জাক্কবীতোয়ৎ বৈচ্ধো৷ নারায়ণে। হরি”-র 
শরণাপন্ন হইতেন। এইসকল রুগী নারায়ণদের সেব। যত্ব করিবার উদ্দেশ্টে একটি 
সেবাশরম স্থাপিত হইয়াছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাবঝে, জুলাই মাসে । সেখানে মাত্র তিনটি 
চালাঘর লইয়া! স্বামীজীর শিষ্/ ক্লাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ ীড়িত সাপুদের 
সেবাশুশ্রধায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 1২- তাহারা ওধধপথাদি লইয়! পৰব্রজে 
হরিদার এবং হৃধীকেশে বাইয়া পীড়িত সাধুদের সেবাধত্ব করিতেন। ইহ! ছাড়াও 
কনপলে গরীব শিশুদের লইয়! একটি পাঠশাল! সংগঠন করিয়াছিলেন । অর্থবল, 
লোকবল তাহাদের প্রায় কিছুই ছিল না, কিন্তু দুর্জয় মনোবল লইয়! তাহারা এই 
অভিঘান চালাইয়াছিলেন। ভাঙ্গী সাধ* বলিয়া সেখানকার সাপুসমাজের অনাদর 
উপেক্ষাপূর্বক অর্ধাহারে অনাহারে দিনযাপন করির সেবার কাজ চালা ইতেছিলেন । 
সন্নাসীদ্বর মহারাজকে তাহাদের মধ্যে পাইয়া আহ্লািত হইলেন ; সুযোগ বুৰিরা 
তাভারা নিবেদন করিলেন, স্বামীজীর তিরোধানে তাহাদের মন ভাঙ্গিয়। গিয়াছে, 
তাহার! সেবার কাজ ছাড়িয়া বাকী জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করিবেন । মহারাজ 
তাদের মনের আকুতি ধৈর্য সহকারে শুনিলেন, কিন্ত কোন উত্তর দিলেন ন1 | 
ঠিনি স্বাভাবিকভাবে নিতা গঙ্গা্গান ধ্যানজপ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করির! দ্রিন কাটাইতে 
লীগিলেন। প্রায় একমাস ময় চলিননা গেল। মহারাজের নিকটসান্নিধ্যে 
উঁ সন্নাসী দুইজনের মনে পরিবর্তন আসিল। তাহারা মনে প্রশান্তি অনুভব 
করিরা পুনরায় সঙ্কল্প করিলেন যে “বহুজনন্্খায়” সেবাষজ্ঞরূপ তপস্তার মধ্য 


১ স্বামী শঙ্করানন্দের নোটবৃক হইতে প্রাপ্ত । 

২ মায়াবতী অন্বৈতাশ্রমেব ডায়েরী হইতে দেখা যায়, মায়াবতীতে ২৭।৪।১৯০১ তাং 
হামী কল্যাখানন্দ প্রস্তাব করেন, পীড়িত সাধুদের সেবার জন্য কনখলে একটি হাসপাতালের 
ব্যবস্থা করিবেন । প্রস্তান সকলের সাধুবাদ পাইল । সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করিয়া কল্যাণ 
ও আশ ৮৬।১৯০১ তাং মায়াবতী হইতে যাত্র! করেন কনখলের উদ্দেশ্যে । 

১৪ 


২১০ বরহ্মানন্দচরিত 


দিয়াই তাহার! ধর্মজীবনে অগ্রসর হইবেন। মনে নৃতন বল পাইয়া, মহারাজের 
আশীর্বাদৃধন্ত হইয়া তাহারা সেবাকর্মে পুনরায় পূর্ণোস্থমে আত্মনিরোগ করিলেন । 
এই সময়ের আনন্বস্থৃতি চয়ন করিয়৷ কল্যাণানন্দজী পরবর্তীকালে বলিতেন, 
“মহারাজ ছিলেন চন্ত্রের মত ঙ্সিগ্ধ বিমল জ্যোতিম্বূপ। তাহার সান্নিধ্যে 
মানুষের সকল সংশয় দূর হয়ে যায়, হতাশ প্রাণেবল পায়।” তিনি আরও 
বলিতেন, “মহারাজ এমন একটা 90156:5 থেকে কথা বলতেন যে, তার আদেশ 
নির্দেশ বিন। দ্বিধায় পালন না৷ করে উপার ছিল নাঁ। যাকে যা আদেশ তিনি 
করতেন সেই আদেশপালনকারী অনুভব করত যে, আদেশ পালন ক'রে তার 
সর্বতোভাবে কল্যাণ হবে ।”*১ 

কনখলে আসিবার পূর্বে ফেব্রুয়ারী মাসে কনখল আশ্রমের জমি ক্রয়ের জন্য 
মহারাজ কলিকাত। হইতে ১৫০০ টাকা খণ২ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই অথ 
দিয়া একটি কৃপ সমেত পনেরে| বিঘা জমি ক্রয় কর! হইয়াছিল ১৯০৩ খুঃ ফেব্রুয়ারী 
মাঁসে। কিন্ু জমি সম্বন্ধে বিক্রেতার সহিত বোঝাপড়া না হগয়াতে জমির দখল 
পাঁওয়া যায় নাই। এইবার মহারাজের মধ্যস্থতার জমির মালিকের সহিত গোলমাল 
মিটিরা গেল। পরে মহারাজ কলিকাতা হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে ১৯৯০৫ 
খুষ্টাবে সেবাশরমের পাকা! ঘরবাড়ী গড়িয়া উঠে। 

অনন্তর মহারাজ তাহার প্রিয় তীর্থস্থান বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন । 
সেইস্থানে ধর্মসঙ্গী তুরীরানন্দকে পাইয়া তিনি পুনরায় গভীর সাধনভজনে নিমগ্ন 
হইলেন। সেইসময়ে তাহার! নাটানীকুঞ্জে ভূতনকা গলিতে একটি গৃহে বসবাস 
করিতেছিলেন ৷ প্রার আড়াইমাস সাধনানন্দে অতিবাহিত করিণেন | এইকালে 
মহারাজ প্রত্যহ রাত্রি বারোটার পুর্বে শব্যাত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতেন । এক- 
রাত্রে অবসাদহেতু তিনি নিত্যকার সময়ে উঠিতে পাারিলেন না। অকস্মাৎ অন্ুভব 
করিলেন, কে একজন তাহাকে ধাকক। দির! জাগাইয়া দ্িল। শধ্যাত্যাগ করিয়া 
অন্ধকার গৃহমধ্য দেখিতে পাইলেন সৌমামুত্তি এক বৈষ্ণব বাবাজীর সুশ্মাদেহ 


১ স্বামী গঙ্গেশানন্দের স্মতিকথা । 

২ মভারাজ অল্পসময়ের মধ্যে কনখল সেবাশ্রমের জন্য ২৩০০. টাকার দান পাইয়াছিলেন | 

৩ হরি মহারাজ বৃন্দাবন হইতে ১৬/৭।১৯০৩ তারিখে লিখিয়াছেন, “রাখাল মহারাজ 
ওকাণীতে আপিয়াছেন। পরশু ভাহার পত্র পাইয়াছি | লিখিতেছেন ১২1১৬ দিনের মধ্যে 
এখানে আসিবেন।” কার্ধতঃ তিনি সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বৃন্দাবনে পৌছাইলেন। 


“লোকনারক ২১১ 


তিনি তাহার শধ্যাপার্খে দীড়াইয়া মালা জপিতেছেন। মধ্যরাত্রির নহবৎ বাঁজির 
উঠিল, মহারাজ বুঝিলেন রাত্রি বারোটা বাজি গিয়াছে। তিনি হাতমুখ ধুইয়। 
আসন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর প্রার প্রত্যেক রাত্রেই উক্ত বাবাজী মহারাজের 
সহিত মহানিশায় জপধ্যান করিতেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহারাঁজ 
বলিয়াছিলেন, “বহু মহাত্মা স্বলশরীর ত্যাগ করির। সুক্মশরীরে বিরাজ করেন ও. 
আগ্রহশীল সাধককে নানাভাবে সাহাষ্য করিয়া থাকেন ।” মহারাঁজ একদিন হরি 
মহারাজের সহিত বাইর! পূর্বের তপস্ার স্থান কুন্গুম সরোবর প্রভৃতি দেখিয়! 
আসিলেন । 

মহারাজ দেখিলেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর বিয়োগব্যথা কিছু 
সাঁমলাইরাছেন। একদিন সুবিধামত মহারাজ প্রস্তাব করিলেন, মঠের কয়েকজন 
সাধু-্রন্ষচারীকে তাহার নিকট পাঠাইয়। দিবেন, শাল্ত্রাদি পাঠের জন্য । "স্বামীজীই 
চলে গেলেন, আর কাজকর্মের মধ্যে থাকার ইচ্ছা নাই” জানাইরা তুরীয়ানন্দজী 
অবিলঙ্গে শ্রী প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না । সেইসময়ে ঠাকুরের ভক্ত 
নবগোপাল ঘোষ সপরিবারে বুন্দাবনে বাস করিতেছিলেন ৷ তাহার বালকপুত্র 
নীরদ প্রারই হরি মহারাজের কাঁছে আসিত, কিন্তু গন্তীর প্ররুতি মহারাজের নিকট 
ধেঁষিতে সাহস পাইত না। হরি মহারাজের আদেশে বালক একদিন ভয়ে ভয়ে 
মহারাজের ঘরে ঢুকিলে, মহারাজ তাঁহার পিঠে ও মাথার হাত বুলাইলেন এবং 
ভয় কি বাবা” বলিয় সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন ৷ দেখ! গেল, বালক নীরদ 
ইহার পর হইতে মহারাজের কাছেই অধিকাংশ সময় কাটাইত। একদিন মহারাজ 
হাসিতে হাসিতে হরি মহারাজকে বলিলেন, “আপনার চেল যে বিগড়ে গেল।” 
হরি মহারাজ সহাস্তে বলিলেন, “বেশ হয়েছে” বালক নীরদ পরবর্তাকালে 
মহারাজের রুপ! পাইয়া রামকৃষ্ণ সংঘে ঘোঁগদান করিয়াছিলেন এবং স্বামী 
অদ্বিকানন্দ নাঁমে পরিচিত হইয়াছিলেন । 

ঠাকুরের উপর সদা-নির্ভরণীল মহারাজ অন্তরে প্রেরণা লাভ করির। কর্মকেন্্ 
কলিকাত! অভিমুখে যাত্র। করিলেন ।৯ সঙ্গে চলিলেন বালক নীরদসহ নবগোপাল 
ঘোষ। মহারাজ পথে একদিনের জন্য এলাহাবাদে নামিলেন, ব্রদ্মবাদিন্‌ ক্লাবে 


১ বেলুড় মঠ*হইতে স্বামী প্রেমানদ মাত্রীজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ৬।১৯১৯০৩ তারিখে 
লিখিয়াছেন, ''রাখাল বৃল্গাবনে আছে, শীপ্বই আসিবে ।” 


২১২ বঙ্গানন্দচরিত 


গুরুভ্রাতা বিজ্ঞানানন্দের সহিত দেখা হইল, গুরুত্রাতার ও তথাকার কাজকর্মের 
খোঁজখবর লইয়া মহারাজ বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন এবং যোগীন্দ্রনাথ সেন 
মহাশয়ের আতিথাগ্রহণ করিলেন । বিন্ধ্যাচল হইতে তিনি হরি মহারাজকে 
লিখিলেন, “আপনার সঙ্গে বুন্দাবনে যে আনন্দ পাইরাছি তাহা! বর্ণনাতীত। 
পুর্বকথা সব জাগরূক হইয়াছিল। আবার কর্মের ভিতর ঘাইয়। পড়িব। পুনরায় 
আপনার সঙ্গলাভের জন্ট মন উদ্গ্রীব হইয়৷ রহিল |” বিন্ধ্যাচলে মহারাজ দ্ুই 
সপ্তাহাধিক থাকিয়! বিন্ধযবাসিনী দেবীর স্মরণ মনন করিয়া পরম আনন্দলাভ 
করিলেন । তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া পৌভাইলেন ১৯০৩ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বরে । 
সংঘাধ্যক্ষের এই পরিক্রম! বিশ্লেষণ করি! দেখ! যায় তিনি সর্বদা একটা ভাব 
অবলম্বনপূর্বক অন্তমু্খ হইয়া থাকিতেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত হইতেন 
সেখানে কগ্জিগণ উপযাচক হইয়া কেন্দ্রপরিচালনা'র জন্য উপদেশ পরামর্শীদি গ্রহণ 
করিতেন। তাহার সান্নিধ্যে সাধক কর্মী প্রেরণা পাইতেন, আবিষ্কার করিতেন 
কর্মরহস্তের সমাধান। বাহাদৃষ্টিতে এই পরিক্রমাকে সংঘাধাক্ষের পরিদর্শন ও 
পরামর্শদানের সার্থক প্রচেষ্টা বল! বাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে বে 
প্রতি কর্মকেন্দ্রে নিয়োজিত সাপুকর্মীদের জীবনে অধাত্ম-দীপ স্মপ্রজলিত করিতেই 
তিনি সমধিক বাস্ত ছিলেন । 

মতারাজ বেলুড় যঠে ফিরিরাছেন সংবাদ পাইয়া সাধু, ভক্ত মঠে আসিয়! 'ভীড় 
করিলেন । কলিকাতার আসিয়া মহারাজ দেখিলেন স্বামী সারদানন্দ নিষ্ঠার সতিত 
মিশনের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিতেছেন । মহারাজের অন্ুপস্থিতিতে 
স্বামী অদ্বৈতানন্দ মঠের অর্থসংরক্ষণ 'ও আরব্ধ নির্মাণকার্য দেখাশুনা! করিতে- 
ছিলেন । মঠবিভাগ তদারকির ভার ছিল স্বামী প্রেমানন্দের উপর | মে 
ভক্তদের বাভার্লাত বাড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভাব ও বাণী 
দ্বেশদেশান্তরে ছড়াইয়! পড়িতেছে এবং ত্যাগের মুন্তি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্জীবন 
শত শত হৃদয়ে বৈরাগ্যদ্রীপ প্রজ্লিত করিয়াছে । সানন্দচিন্তে সত্ঘনায়ক মহারাজ 
পুনরায় সংঘতরণীর হাল নিজহস্তে ধারণ করিলেন । 

_ কলিকাতায় ফিরিয়া সংখ।ধক্ষের মনে পড়িল একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা । 
স্বামীজীর মহাসমাধির পর একদল অর্বাচীন ভক্ত “আমাদের গুরুর মঠ” হুজুগ 
তুলিয়া মঠের অশাস্তির কারণ হইরাছিল। সহকর্মী গুরুভ্রাতাদের সহিত পরামর্শ 
করিয়। মহারাজ অতি ধৈর্যসহকারে এই অশোভন পরিস্থিতির মোকাবিল। 


“লোকনায়ক” ২১৩ 


করিরাছিলেন । ক্রমে তাহার! নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়! ক্ষমাশীল মহারাজের 
চরণে মাথ| নত করে । এই ঘটনার আলোচন। করিবার সমর মহারাঁজকে একদিন 
বলিতে শোন! গেল, “ঠাকুর বল্লেন, শালার সব কেঁচো হয়ে বাবে” এই তিক্ত 
অভিজ্ঞতা সকলকে হুশিয়ার করির! দ্ির| সঙ্ঘের কল্যাণসাধনই করিয়াছিল । 
গুরুশক্তির প্রকৃত মহিম। অবধারণে অসমর্থ শিষ্যৰল অনেক সমর ভাব্প্রবণতার বশে 
গুরুভক্তির দোহাই দিয় নিজেদের অহংকারকে প্রশ্রয় দের। ভবিষ্যতে অন্রূপ 
দুর্মতি যাহাতে কোন অনর্থ ন। ঘটাইতে পারে সেইজন্ত মহারাজ সাবধাঁন৬ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহারাজের অনুস্থত নীতি পরবর্তীকালের আদর্শ 
ষ্টান্তস্বনপ হইরা রহিয়াছে । 

রামকৃষ্ণপার্ষদরবর্গী বাহিত অমোঘ রামকৃষ্চভাববীজ যেখানে উবরা জমি 
পাইয়াছে সেখানেই অংকুরিত হইন়াছে; ক্রমে পুষ্প-পত্রে শোভিত হইরা। মানব- 
সাধারণের অশেষ কল্যাণের নিদানম্বূপ হইয়াছে । মুলকেন্দ্র বেলুড়মঠে যে 
মহীরূহ দ্বিন দিন কলেবরে ও শক্তিতে বুদ্ধি পাইতেছিল, সেই ক্রমবর্ধমান ভাববুক্ষ 
নানা শাখাপ্রশাখার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। রামকৃষ্চসংঘের নিষ্ঠাবান সেবকগণের অকু 
সেবা ও বড়ে দেশ-বিদেশে বিস্তৃতিলাভ করিরাছিল। ইহা সংঘটিত হইয়াছিল 
অপেক্ষাকৃত অন্নসময়ের মধ্যে । রামরুষ্-ভাববুক্ষের সঞ্চারণ ও সম্প্রসারণের 
ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দ্ীর্ঘকালের জন্ত ইহার পুরোধা; ছিলেন 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ । দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়। বা পত্র 
মারফৎ যোগাযোগ করিয়া কর্মীদের হৃদয়ে আদর্শ-প্রদীপ জালাইয়! দিয়াছেন এবং 
সেই জাগ-দীপ সদর উজ্জ্বল রাখিবার কৌশলও শিখাইয়াছেন। এইভাবে বরঙ্মানন্দ- 
পুতাগিতে নিক্ক্িমতা, কলুষ, ভগবদ্বিমুখতা! দগ্ধ হইরাছে। উপনিষদের আহ্বান 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” পুনরার সুস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইনা 
মানুষ প্রের হইতে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে । 

উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক একনিষ্ঠ কর্মী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 
আমেরিকায় ধর্ম প্রচারের জন্ঠ ক্যালিফোধিয়া অভিমুখে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে যাত্রা করিলে তাহার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইল। ঘখন অর্থাভাবে 
উদ্বোধনের নিয়মিত প্রকাশ বন্ধ হইবাঁর উপক্রম হইল ১, তখন মহারাজের নির্দেশে 


১ উদ্বোধন পত্রিকার জন্য যে দেনা হয় তাহ] পরিশোধের জন্যই ছাঁপাখান! বিক্রীত হয়। 
জনৈক ভক্ত গিরীন্রলাল বসাক নিজ বাটীতে 'সারদা প্রেস” প্রতিষ্ঠা করেন। 


২১৪ বহ্গানন্দচরিত 


ভক্তমগ্ডলীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া! অর্থসংকট লাঘব কর! হইল। স্বামী 
শুদ্ধানন্দ ও রক্মচারী অমুল্যচরণ৯ পত্রিকাটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে এই 
মূল্যবান প্রকাশন বিভাগ সাবলীল গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
মহারাজের নির্দেশে পাক্ষিক পত্রিকা দ্রশমবর্ষে মাসিকে রূপান্তরিত হইল | অধিকন্তু 
তিনি উদ্বোধনের কমিবুন্দকে উৎসাহ ও প্রেরণাদাঁনের উদ্দেশ্তে নিজে একট প্রবন্ধ 
লিখিয়। দিলেন। পঞ্চম বান্বিক উদ্বোধনে প্রকাশিত মহারাজের “গুরু; প্রবন্ধ ' 
শুধুমাত্র একটি মৌলিক রচনা! নহে, গুরুত্ব সম্পর্কে প্রামাণ্য অভিমত। এই 
প্রবন্ধে তিনি সদ্গুরু ও কুলগুরুর ধ্যে তুলনামূলক আলোচনাপুবক শাস্ত্র, যুক্তি 
ও মহাপুরুষদের উপলব্ধ সত্যনিচয় দ্বারা সদ্গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
প্রাঞ্জল ভাষার প্রকাশ করিয়াছেন । এই নিবন্ধটির বিশেষ গুরুত্ব এই কারণে 
যে, ইহার প্রতিটি ছত্রে তাহার দিব্যজীবনের প্রকাশ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, 
উিদ্বোধন” প্রকাশন ক্রমে বলশালী হইয়া বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
ভাবান্দোলনকে অতুল শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিল। এদিকে মায়াবতী অদ্েতা শ্রম 
উত্তর ভারতে এবং মান্দরাঁজ মঠ দক্ষিণ ভারতে ইত্রাঁজী ভাষায় নবধুগের ভাবধারা 
ভারতবর্ষে 'ও বহির্দেশে ছড়াইতে থাকিল। ইহা বিশেষ উল্লেখধোগ্য যে ইংরাজী 
ও বাংল! ভাষায় প্রকাশনের এই তিনটি প্রধান কেন্দ এইকাঁলে বিপুল সম্প্রসারণ 
লাভ করিয়। প্রচারকার্ধকে বিশেষ সহারতা করিয়াছিল ৷ 

১৯০৪ খ্ষ্ান্দের শেষভাগে ভাগলপুর শহরে প্লেগ রোগের ভীষণ প্রাভাব 
হয়। এই ধরনের সেবাকার্ষে অভিজ্ঞ সদানন্দের নেতৃত্বাধীনে একদল সেবক 
প্রেরিত হইলেন | ভীত সপ্স্ত সহরবাসী দলে দলে সহর ত্যাগ করিতেছিল। 
সন্নাসী সেবকবুন্দের পরিশ্রম ও যত্রে অল্প সময়ের মধ্যে অবস্তা আয়ন্তে আপে 
এব” আরও কিছুসময় পরে সহর প্লেগমুক্ত হর । জীবন উপেক্ষা করিরী সন্ন্যাসিবুন্দ 
যে সেবার আদর্শ স্থাপন করিরাছিলেন, তাহা। দেখিরা সহরবাসিগণ সভাসমিতি 
করির। শাভাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করেন । ১৯০৫ ৪ ১৯১১ 
ৃষ্ঠাবেও প্লেগরোগাক্রান্ত এই সহ্রবাঁপীদের আবেদনে রাঁমরুষ্জ মিশন হইতে 
অন্ুরূপ সেবাকার্ষের দারিত্ব গণ কর নন 


ব্রিগুণাতীতানদাজী বিদেশে যাইলে গিবীক্রবাবু এক বৎসর প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। 
গিরিক্্রবাবু দেহত্যাগ করেন ১৯০৬ খৃষ্টানদের নভেম্বরে । 
১ ইনিই পরবতীঁকালে মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। 


“লোকনায়ক, ২১৫ 

এতদ্বযতীত আলোচ্য সময়ে ১৯০৬-৭ থুষ্টাব্দে আসামের শ্রীহন্ট জেলার, বাংলার 
ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ২৪-পরগণা জেলায়, ১৯০৮ খুষ্টাবে মুশিদাবাদ ও উড়িষ্যার 
পুরী জেলায় দুন্ডিক্ষপীড়িতদের সেবা করা হয়। বন্যার্তদের সেবার জন্ 
১৯০৯ খুষ্টাবে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায়, অগ্রিবিধ্বস্ত আর্তদের সেবার জন্য 
১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভূবনেশ্বরে, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্ত 
পাঞ্জাবের ধর্ণাশালাঁতে ১৯০৫ খুষ্টাব্দে সেবাকার্য কর! হর। এইভাবে দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আর্তপীড়িতদের দুঃসংবাদ মঠে পৌছাইলে , সাধুকমিগণ 
তথার বাইয়া যথাসাধ্য সেবাশুশ্রষা করিয়া কর্মের মাধ্যমে ধর্মের সেবা করিতে 
লাগিলেন । 

১৯০৪ খুষ্টাব্দের মার্চমাঁস। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত 
সম্পন্ন হইল । ইহার করেকদিন পরে মহারাজ কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত 
হইলেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্ত মহারাঁজকে কলিকাঁতার বলরামভবনে আন 
হইল। যথারীতি চিকিৎসা ও সেবকদের দরদপুণ সেবাযত্ব সত্বেও দীর্ঘ একচল্লিশ 
দিনের পুবে তাহার জরের উপশম হইল ন।। দীর্ঘকাল অস্থের সময় মহারাজের 
সহজাত দৈব বালকভাবটি প্রকট হইয়া উঠে, সেবকগণ মহারাজের বালকবৎ 
আচরণসকল দেখিয়! বিম্মিত পুলকিত হন, মহারাজের প্রকৃত স্বরূপের সামান্ঠ 
আভাস পাইয়। নিজেদের ধন্ট জ্ঞান করেন। মহারাজ সুস্থ হইয়! উঠিলে বাঁযু- 
পরিবর্তনের জন্ত বিরজানন্দকে লইর। কিছুদিন শিমুলতলার কাটাইয়! আসিলেন । 
কিন্ত অসুখের পর হইতেই একটা দাঁরুণ নাস্তিক্যভাব সদানন্দময় মহারাজের বড় 
অস্বন্তির কারণ হইর দীড়াইল। চিন্ময় শরীরে এই বিপরীত ভাব এতই অসহনীয় 
হইয়া উঠিল যে, ইহার উল্লেখপূর্বক মহারাজ পরবর্তীকালে বলিয়াছিলেন, «ক 
ভাবটা আরও কিছুকাল থাকলে এই শরীর থাকত না।” গুরুত্রাতা সারদানন্দ 
বুঝিলেন, ইহা৷ টাইফরেড জরের প্রতিক্রিয়া ; তিনি মহারাজকে লইয়া তীহার 
প্রির তীর্থভূমি পুরীধামে উপস্থিত হইলেন ৷ নিত্য মহাপ্রভুর দর্শন ও মহাপ্রসাদ 
ধারণ করিয়া মহারাজ এ অস্বস্তিকর ভাবটি হইতে নিষ্কতিলাভ করিলেন । 
এইবারেই মহারাজ একদিন মন্দির দর্শন করিতে যাইয়া মন্দিরের মণিকোঠার 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মহাপ্রভু, বলরাম ও স্ুভদ্রার বিগ্রহের পরিবর্তে এক 
অপন্ধপ-দর্শন রাখাল-বালকবেশে শ্রীরুষ্ণ দণ্ডায়মান ৷ এই ভাবদর্শনে আনন্দবিহ্বল 
হইয়া মহারাজ বাহ্সৎজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। মন্দিরে দর্শন করিতে 
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যায়! তিনি এক এক দিন এক এক ভাবে বিভোর হইতেন, সময় সময় 
সহাস্যবদনে হাতিমুখ নাঁড়িরা' যেন কাহারও সহিত কথা বলিতেন। পুরীতে 
পুবস্বাস্থা ফিরিয়া পাইয়া তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলে মঠবাসিগণ নিশ্চিন্ত 
বোধ করিলেন । 

পুরী হইতে ফিরিবার পর মহারাজের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত 
হইল। তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি ধেন নিয়ত অতীন্দ্রিয় রাজ্য, 
বিচরণ করিতেছেন | তিনি কাজকর্মের বঞ্চাটের মধ্যে সরাসরি লিপ্ত থাকিতেন 
না। মঠের কাজ তদারক করিতেন প্রেমানন্দী ও পরে শিবানন্দজী এবং 
মিশনের কাজ দেখাশোন! করিতেন সারদানন্দ্জী কিন্ত সর্লেরই শীর্ষদেশে 
থাকিতেন মহারাজ, সকল দারিত্ব বহন করিতেন তিনি । তাহার ইচ্ছা ও নির্দেশ 
ব্যতীত কেন কাজকর্ম হইত ন1। শুধু মুলকেন্দ্রে নয়, সকল কর্মক্ষেত্রে তান 
কর্মীদের অন্তরে প্রেরণাস্বরূপ বিরাজ করিতেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যার__সারধানন্দ, রামকষ্তানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি শুদৃঢহস্তে সংঘতরীর বৈঠ। 
টানিয়াছেন__সংঘনারক মহারাজ প্রশান্তচিত্তে সেই তরীর হাল ধরিয়াছেন, সংঘ- 
তরী ভ্রতগতিতে কালনদী বাহিয়! ঠাকুরের অমৃতমনন ভাব চতুর্দিকে বিতরণ 
করিয়াছে । 

নৃতন যুগের হাওয়ায় রামরুষ্$-বিবেকানন্দের ভাবধারা বলিষ্ঠ গতিতে প্রচার ৪ 
প্রসার হইতে থাকে । নারারণজ্ঞানে আর্পীড়িতদের সেবার বার্তা 'ও ঠাকুর 
স্বামীজীর জীবন 9 বাণী চতুর্দিকে ছড়াইব| পড়ে । মূলকেন্দ্রের নির্দেশে কলিকাত, 
মান্দ্রীস, ক'গ্রা, কনখল প্রভৃতি স্থানে কর্মসংগঠন ভইতেছিল । এদিকে সন্নাসীদের 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনে উদ্দ্ধ ভক্তবৃন্দ ও অন্তপ্রাণিত যুবকগণ বিশ্চি- 
স্থানে প্রচার 'ও সেবাকার্য আরম্ভ করেন। মঠের সন্্যাসীগণঞ্ বিভিন্নস্তানে 
প্রচারাদির জন্ত থাইতেন এবং স্থানীয় ভক্তগণকে উৎসাহিত করিনা সেই 
সকল স্থানে নৃতন যুগের ভাবপ্রদ্ধীপ প্রজলিত করিয়া দিতেন। বিক্ষিপ্ত 
প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে উদ্যোক্তাদের স্বকীয়ত! শ্বভাবতঃই প্রকটিত হইত ? উদ্চোক্তাদের 
হৃদরে নৃতন যুগের আলো! ফেভাবে বিকীর্ণ হইয়াছে তদনুযাঁয়ী উষ্ভা প্রতিফলিত 
হইয়াছে কর্মসংগঠনের মধ্যে । সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপন! জাগ্রত 
হওয়ায় বিভিন্ন স্াত্রে সংগৃহীত অর্থ ও কর্মীর সাহায্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অল্প- 
সময়ের মধ্যেই বহু সেবাবজ্ঞের হোমাগ্নি প্রজলিত হইল, আন্দোলন ব্যাপক আকার 
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ধারণ করিল। এইসকল ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠার প্রচেষ্টাকে খব না করিরা, 
কাহাকেও অন্ুৎসাহিত ন1 করিয়া শুতন ভাবাদর্শ ষথার্থরূপে প্রচারসাধন রামকৃ্চ- 
সংঘের একটি সমস্য! হইয়! ঈাঁড়াইল। স্বামীজীর ভাব ছিল এই যে, সংলোক সৎ- 
কাজের জন্য চেষ্টা করিলে তাহাকে সর্বতোভাবে সাহাধ্য করিতে হইবে। এই 
বলিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। সঙ্মের পরিচালকবর্গ সমস্যার একটি সরল ও অনবগ্ সমাধান 
পিলেন। পরিকল্পন! রূপায়ণ করিলেন সারদানন্বজী । 

১৯০৯ খুষ্টাব্দে রামকুষ্ণ মিশন আইনবদ্ধ হইবার পর বাক্তি ও গোষ্টা প্রচেষ্টায় 
প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রকে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্থমোদন লাভের জন্য সচেষ্ট 
হইতে হইল । সকলেরই প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত কেন্ত্রগুলিকে স্থারী ও স্মুদুঢ় 
ভিন্তিতে পরিচালনা কর1। রামরুষ্ণ মিশনের কতৃপক্ষ এইসকল প্রচেষ্টাকে মুক্ত 
হস্তে স্বীকৃতি দিতে চাহিলেন, কিন্কু অন্তভূরক্তির জন্য মৌলিক কয়েকটি নিরমনীতি 
বাধিয়া দিলেন ও কেন্দ্র পরিচালনার একটি নিপিষ্ট মাঁন নির্দেশ করিলেন । 
স্বত:স্ফৃর্ত প্রচেষ্টাগুলি এইবার সংহত, জুসংবদ্ধ ও মূলকেন্দ্র কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ 
অন্যায়ী পুনর্গঠিত হইতে লাগিল। আইনানুগ সমর্থনলাভের জন্য সমাজের 
স্কুটনোন্ুখ কল্যাণাকাজ্ফাকে সংগঠিত করিবার প্রয়াসের দ্বার! রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
ভাবান্দোলন অধিকতর বলিষ্ঠ হইল, জনসাধারণের প্রাণে সাড়া তুলিল। এই 
সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা বাইবে যে, সংগঠনের ব্যবহারিক দিকটি 
ছিল গৌণ। সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রীমাতাঠাকুরানীর রুপাকরুণালাভ। 
এবং স্বামী এক্ষানন্দজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ যে অক্ষয় ধর্মভাগ্ডার 
খুলিয়াছিলেন তাহ! হইতে ধর্মস্থধা আহরণ। নানাস্থানে স্থাপিত ক্ষুদ্র কেন্্রপকল 
মূলকেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিভিন্নভাবে মুলকেন্দ্রের অফুরস্ত 
অধ্াম্মশক্তি দেশবিদেশে বহন করিরা লইয়! গিয়াছিল এব এইরূপে শক্তিসঞ্চারের 
ফলে অগণিত নরনারী নবধুগের আলোকে নিজেদের জীবন আলোকিত করিতে 
পারিরাছিল। 

মহারাজের পদ্ধতি ছিল-_কর্ম হইতে ধর্মে লইয়া যাওয়া, । বিভিন্ন রকমের 
ধারণার বশবর্তী হইরা কর্মীগণ যে সেবামুলক কর্ম সংথঠন করিতেন, সেইসকল শুভ 
প্রচেষ্টা মহারাজের অলোকসামান্ঠ বাক্তিত্বের ছটায় প্রকৃত ধর্মের স্পর্শ পাইয়া 
প্রাণবন্ত হইয়৷ উঠিত। মহারাজ তাহার গুরুভ্রাতা, শিশ্যসেবক ভক্তদের লইয়! 
এইসকল কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিতেন, কোনস্থানে অল্পসময়, কোনস্থানে দীর্ঘদিন 
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অবস্থানপুর্বক প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রে শক্তিসঞ্ালন করিয়া দ্রিতেন। 
মহারাজ বেস্থানেই যাইতেন সেস্থানে কর্মী, ভক্ত ও সাধুগণ তাঁহার চারিদিকে 
সমবেত হইতেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপদেশ নির্দেশ লাভ 
করিয়া নিজেদের ধন্ জ্ঞান করিতেন । মহারাজের সংশ্রবে প্রত্যেকের ধর্মজীবন 
পুষ্িলাত করিত, কেন্দ্রের গোষ্ঠীজীবনে শ্রীরামকৃঞ্চ-ভাবদীপ উজ্জবলতর হইয়া 
আলোক বিকীর্ণ করিত ; সমীপাগত সকলেই এক অনাস্বাদিত রস আস্বাদন করিয়া 
ধর্নকেক্দরিক জীবনগঠনের শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করিত। কেন্ত্রগুলি পরস্পরের 
সহিত এবং প্রধানকেন্দ্র বেনুড়মঠের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়, ইহার ফলে 
সেবা! ও প্রচারকার্য নিজস্ব গতিপ্রবাহে সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে মহারাজের 
অলৌকিক অধ্যাত্বশক্তি প্রভাবে কর্মকেন্ত্রগুলি রামকুষ্-বিবেকানন্দ বুনিরাদের 
উপর ্থদু়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল । 

নৃতন যুগের ভাবে দেশবাসী সচেতন হইয়। উঠিয়াছে, দেশের প্রাণপিপ্তরে 
নৃতন সাড়া পড়িয়াছে ; দেশবাসী পরাধীনতার কলঙ্ক ঘুচাইতে পুনরায় সচেষ্ট হইলে 
বিদেশী দেশশাসক দৃঢ়হস্তে নিষ্ঠুরভাবে সেই প্রচেষ্টা খব করিতে চাহিল। ১৯০৫ 
খু্টাব্ধের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিল। দেশবাসীর দীর্ঘ- 
কালের অসন্তোষের বারুদে অগ্রিসংযোগ হইল, সেই আগুন শাঁসকবর্গ কখনই 
নির্বাপিত করিতে পারে নাই। সেইসময়ে বুটিশ সরকারের নিম্পেষণ ও দমন 
নীতির ঝাপটা জনগ্রির রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপর পড়িতে লাগিল। প্রার 
১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল এই ঝড়ঝাপটার উৎপাত মঠ কর্তৃপক্ষকে সহ 
করিতে হইয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের স্ুম্পষ্ট নিদেশ ছিল-ধর্মসঙ্ঘ রামরুষ্জ মিশন 
রাজনীতির উর্ধেনে থাকিবে । কিন্ত তাহার বলবীর্ধপুর্ণ ভাবসকল /ন্বদেশী- 
আন্দোলনকারীদের অতি আদরণীয় ও প্রেরণার স্থল ছিল । স্বামীজীর ভাষণ 'ও 
রচন' সম্বলিত পুস্তক বিপ্লবীদের হাতে হাঁতে ফিরিত। তাহাদের গুপ্ত আড্ডাখানার 
পাওয়া যাইত গীতা, স্বামীজীর পত্রাবলী, স্বামীজীর কর্মযোগ ইত্যাদি। বুটিশ 
সরকারের পুলিশবাহিনী আন্দোলনকারীদের সহিত রামকৃষ্ণ মঠের যোগসাজস 
কল্পনা করিয়া লইল।১ উপরস্থ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের করেকজন রাজনীতি 


১ তদানীস্তন 506০12] 54611566006 ০ ৮০110 (10661118670) টেগার্ট সাহেব 
(0, £, 75881) তাহার ২২1৪।১৯১৪ তারিখে লেখ! গোপন দীর্ঘ রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন 


“লোকনায়ক" ২১৯ 


সম্পূণ বর্জন করিয়া রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ইহাতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের 
সন্দেহ ঘনীভূত হয়। পুলিশ মঠ-মিশন কেন্দ্রগুলির উপর কড়| নজর রাখিত; 
সময় সমর তাক্গামাও বীধাইত। পুলিশী উৎপীড়ন মঠ কর্তৃপক্ষকে নীরবে সহ 
করিতে হইয়াছে; অপরপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিশ্লিষ্ট রামরুষ্ণ 
সংঘকে সেইসময় স্বদেশী আন্দোলনের অনেক নেতাই স্থুনজরে দেখিতেন না, 
কেহ কেহ এমনও ভাঁবিতেন যে রামকৃষ্ণ সংঘ বিপ্লবী বিবেকানন্দ প্রচারিত সত্য 
তইভে ভ্রষ্ট হইরাছে। দেশবাসীর অনেকের ভূল ধারণা ও অসন্তোষের ফলে সেবা- 
কার্ধের জন্য অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে থেষ্ট বাঁধা পাইতে ও হইয়াছে । কিন্তু সব- 
সাধারণের সহ্ৃদর সহান্ৃভূতির উপরই সেবাকার্ষের অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণ নির্ভরশীল । 
স্বাম সারদানন্দ ও স্বামীজীর শিষ্যা। মিস্‌ ম্যাকূলাউডের অনেক চেষ্টার ফলে ১৯১৭ 
সালে রাঁজশক্তি সরাসরিভাঁবে স্বীকার করে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সক্রির 
রাজনৈতিক কাজকর্মের কোন সম্বন্ধ নাই।৯ এই স্বীরুতির ফলে সরকারের 


1001৩ 10856 0901) 59৬9121 117010201015 0081 11091৮15910] 2100 119 10110- 
৮/]৭ 51৩ 00171750104 ৮/111) 0100 7501111101721 5106 ০0109 1000171 19011009] 
017117৬5110 117012 .. 005 1২01021001510100011551010 150916 1105 70962 059৫ 
1 1100 70951 09 2১ 1০৮০1110101121% 201009, 11707 0100 20156 ০0 19110101 2170 
[010110117011191055 00. 0026 00687681050 02179126110 19165011 (11070 1195 1) 
000 01770011069 75721105 10101) 1025০ 105/1) 7] 11156 1000151)09012)5 10 00৪ 
911৩0601025 11 চ0510ো]7 3910£9] ৮/101)0101 006 10005/1606 01 511011017 91 
100 1769901816615 01 66102155101) 26 36101. এই গোপন তথ্য ইদ্ানীংকালে 
প্রকাশিত হইয়াছে | কিন্তু সে-সময়েই সন্ত্রাসবাদী কয়েকটি রাজনৈতিক সংস্বা রামকৃষ্ণ 
মিশনে নাম তাহাদের স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করিতেছে, ইহ] প্রকাশ 
পাইলে মিশন কর্তৃপক্ষ ১৯১৪ খ্বঃ এপ্রিল মাসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় * ₹/270108 
€০ 016 7411০” শীর্ষনামায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন । তাহার নিম্ললিখিত অংশ লক্ষণীয় । 
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১ ১৯১৬ খৃঁটীকের £১0771150565৩ 169০৮ প্রকাশিত হইল যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
নামে এক ভদ্রলোক তদানীষ্তন বিপ্লবের মন্তিষ্ক। এই শাসন-বিবরণী প্রকাশের পর 


২২০ বঙ্গানন্দচরিত 


রোযদৃষ্টি হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যায়; সঙ্ঘনায়ক মহারাজ ইহাতে 
নিশ্চিন্তবোধ করেন । 

স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইতে থাকিলে বিপ্লবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 
চিন্তারাশির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচর়লাভের জন্ত দেশের জনসাধারণ আগ্রভান্িত 
হইল। রামকুষ্ সংঘের প্রচারকার্ষের চাহিদ্বাও বাড়িল। বেলুড় মঠের 
নিয়মাবলীতে রহিরাছে, “প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, 
অতএব প্রচারকার্য হইতে কখনও বিরত হইবে না।” জনসাধারণের ঢাহদা 
পুরণ করিবার জন্ত প্রচারকগণ নানাস্থানে প্রেরিত হইলেন । মহারাজের নি£”শে 
প্রচারকগণ ঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণীর আলোকে দেশের অতুল আধ্যা ম্বব 
সম্পদ বিতরণ করিতে লাগিলেন । স্বামী রামরুষ্ঠানন্দ দক্ষিণ দেশে অক্রান্তভাবে 
প্রচারকার্ধ করিতেছিলেন । তিনি বোম্বাইয়ের উতৎসাঁহী কয়েকজন ভক্তের আহবানে 
ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্েন। লোঁকমান্ত তিলক, স্যার বালচন্দ্র পুরুধোত্তমনাঁস 
প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রামকুষ্ণানন্দজীর ভাষণ শুনি মুগ্ধ হন। তাহান! 
সকলে বোম্বাই সহরে রামরুঞ্চ সংঘের একটি কেন্দ্র স্থাপনের আবেধন জানান । 
রামকষ্টানন্দজী সেখানকার উৎসবের বিবরণ ও জনসাধারণের আবেধন মহারাজকে 


জানাইলেন। ইহার পুনেই রামকুষ্জানন্দজী রেম্ুনে ঠাকুরের তন্ত কালীপদ 


বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল (10007)85708510 79100. 08107801556] ) ১৯১৬ 
ধৃইটাব্ের ১১ই ডিসেম্বর তাব দরবার ভাষণে মস্তবা করেন, সন্ত্রাসবাদীর দল 
“01021756120 1106 00001000111 ৮%/10101) 10017100151) 11) 2. 01081169010 500191 
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01911655 6165 11)0177 (0 [7100 9100 00 1700001700 106 100৮৭ ৬110 133৬৩11001৩ 
10699, ০৮1 ৯4100 100ঘ৩ 1001 21001151) 61961101700 10 10086 ৮/7076 2. 100101০0101 
০001750 [115 1684 তিনি আরও বলেন, %'...17681) 800. 0106] 17761 00 1017) 07656 
8০০160163 12 01067 (০ ০0110 0106 001005 0£ 5০4708 0060. 1১০ ৬০০] 2£ 021 
65 /615 006 11066161650 10) 60606906019 6০ 05610 10110৬/ ০০017091760.” 
(13718605 ০£ 00৩ 1২8177901151)28 180) & 1558101) 215-10 ) জনসাধারণের মধো 
মিশন সম্বঙ্গে প্রবল প্রতিক্রিয়৷ দেখা দিল। স্বামী সারদানন্দজী উকিলদের সহিত পবামর্শ 
করিয়া ২৩/১।১৯১৭ 'ভাং লাটসাহেবের নিকট' প্রতিবাদ পত্র পেশ করেন এবং ১০ই মার্চ 
গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স বিষয় বুঝাইয়া বলেন। ২৬৩।১৯১৭ তাবিখে গভনর 
একটি পত্রে লিখিয়া জানাইলেন, **117১8%5 2511 8%770261)5 ৬101) 005 152] 21175 0£ 
0706 006 081705810015102 00155207204 11 88 01018 20086 0? 0106 02206 0? 056 
24155107 00৪0] 1197) 0০ 0:556০০৮,৮ এই পত্র দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের ফলে 
ঘনায়মান বিপদের মেঘ কাটিয়। গেল। 


“লোকনায়ক" ২২১ 


ঘোধ প্রভৃতির উদ্চোঁগে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে যোগদান করেন। সেইস্থানেও 
রামরুষ্তানন্দজীর অতৃতপূর্ব সাফল্যের সংবাঁদ শুনিয়া মহারাজ প্রীত হইলেন । 

বাঙ্গালোর সহরে রামকুষ্ণানন্দজীর কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতাদানের পর 
সহরবাসীদের উদ্যোগে সহরের ফোর্ট অঞ্চলে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ 
ুষ্টান্দে। কয়েক বৎসর পরে বুল টেম্পল রোডে ১৩ একর জমির উপর আশ্রমের 
নিজন্ব গৃহ নিম্সিত হইল। এই আশ্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিলেন সংঘাধাক্ষ 
মহারাঁজজী।৯ মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভায় মহীশূর মহারাজের দেওয়ান 
বাহাদুর মহারাজের উদ্দেশ্তে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন । আরও করেকটি 
অভিনন্দনপত্র পাঠ হইবার পর মহারাজ ইংরাজীতে একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ 
দিলেন। মহারাজের ভাষণের কিরদংশ উদ্ধত করা যাইতেছে | 

“সনাতন কাল হইতে ভারত ধর্মভূমি। ভারতের সম্পন্তি ঈশ্বর । সেইজন্যাই 
ভারতবাসী বলেন, “হে প্রভো, তোমার পাদপদ্মই আমার অমূল্যধন |” বথার্থই 
এই ধনের মূল্য নাই। উহা হইতে কি আর কিছু শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে? 
কৎ্নই নহে। 

“প্রভুই সকল পদার্থে বিদ্মান, তিনি যেমন সভা আর কিছুই তেমন নহে। 
কেবল তিনিই পৎবআর সব মিথ্যা। মানুষ এই মহাসতা ভুলিয়া যায়| 
াচাদগকে পুনঃ পুনঃ বলিরা৷ দিতে হয়, তাহারা আত্মন্বর্ূপ এবং আম্মাই সব, 
জগৎ মিগা।। 

“মদনীয় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমত্ংসদেব ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য জগতে 
আঁসিয়াছিলেন। তিনি তীহার মহৎ কাধ আরম্ভ করিয়া গিরাছেন। ক্রমে সমগ্র 
জগৎ এ আধ্যাত্মিকতায় রঞ্জিত হইবে । উহারা উচ্চতম জত্যসমূহের জন্ত, 
জীবনসমস্যার সার সমাধানের জন্য পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া আছে। ...তিনি 
আবিুতি হইয়। সাধনদ্বার৷ দেখিলেন, সকল ধর্মই সত্য এবং সার্বজনীন প্রেমের 
আদর্শে জীবন যাপন করা যায়__তাহা নিজ জীবনে দ্রেখাইয়। দিলেন । তাহার 
আবিভীবে জগতের বায়ু আবার বিশুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার কৃপায় সকল দেশই 
ধন হইবে । 

“তাহার মহৎ আবির্ভাবের কথা বুঝিয়া যে সকল অঞ্চল তাহাকে অন্ঠান্ত 


১ সেদিনটি ছিল ১৯০৯ খৃষ্টানদের ২০শে জাপ্রয়ারী। 


২২২ ব্রহ্ষানন্দচরিত 


স্থানের অপেক্ষা অগ্রে গ্রহণ করিয়াছে ব্যাঙ্জালোর যে তাহাদের অন্যতম ইহাঁ 
দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম । তোমরা তাহার আহ্বান বুঝিয়াছ-_ 
তোমরা বড়ই ভাগ্যবান। তোমর! ঘে এইরূপে তাঁহাকে অগ্রে বুঝিবে ও সাদরে 
গ্রহণ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? কারণ, তোমাদের দেশ অনেক মহাঁন 
আচার্ষের জন্মভূমি--তোমাদের দেশে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এখনও 
প্রাচীনকালের ন্যায় পবিত্র ও অক্ষুপ্রভাবে রহিয়াছে । আজকালকার হিন্দু রাজগণের । 
মধ্যে তোমাদের মহারাজ একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 'ও ধামিক ব্যক্তি । 

“আমি এই কেন্দ্র হইতে অনেক মহত কার্ধের আশ! করি। প্রার্থনা করি__ 
জগতে যে মহা আধ্যাত্মিক বন্তা উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আনীর্বাদে তোমরা 
তাহার সম্পূর্ণ ভাগী হও” অতঃপর রামকৃষ্ণানন্দজী রামরুষ্জ মিশনের উদ্দেগ্ত ও 
কার্ষ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এখানে একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এহদঞ্চলে 
মহৎ কর্মের সচন। হইল | 

এই উদ্বোধন উৎসবের সংবাদ কলিকাতার পৌছাইলে, ইহার প্রতিক্রির। কিরূপ 
হইন়াছিল-_প্রেমানন্দজী তাহা লিখিরা পাঠাইলেন। তিনি লিখলেন, 
“এখানকার ভক্তমহলে মহারাঁজের 19009:6 পড়ে উৎসাহ ও আনন্দের কোলাভল 
পড়েছে” 

দীর্ঘকাল পরে আমেরিকা হইতে অভেদানন্দজী ১৯০৬ থুষ্টানে স্বদেশে “ফিরিয়া 
আসিলেন । কলম্বো হইতে আরম্ত করিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাহাকে অভার্থনা 
জানান হইল। সর্নত্রই তিনি সময়োপযোগী ভাষণ দিয় রামকৃষ্ণ-ভাবধার! প্রচার 
প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন। ২৩শে আগস্ট তিনি পুরীধামে যাইর! মহারাজের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিদেশে রামকৃষ্ঃপ্রচারের বিস্তারিত সংবাদ নিবেদন 
করিলেন ।'ছরমাঁস ভারতবর্ষে প্রচারকার্য করিয়। অভেদাঁনন্দজী পুনরায় আমেরিকায় 
গমন করিলেন । 

স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে কেন্দ্র করিয়া প্রচারকার্য করিতেছিলেন। 
১৯০৩ খুষ্টাবে স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকায় ধাইয়া ক্রকলিনে একটি কেন্দ্র সংগঠন 
করিয়! প্রচারকার্ধ করেন ; প্রায় আড়াই বৎসর পরে মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি 
্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ প্রথমে 
অভেদানন্দের সহায়ক হিসাবে, পরে এককভাবে বিভিন্ন সহরে প্রচারকার্ধ করিতে 
থাকেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এদিকে সান্ফ্রান্সিস্কোকে কেন্দ্র করির! স্বামী 


'লোকনায়ক' ৪ 


তুরীয়ানন্দের কার্যস্চীকে সম্প্রসারিত করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদান্ত- 
প্রচার এ অঞ্চলে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খুষ্টাবে শুরু করিয়া 
ট্ুই বৎসরের মধ্যেই একটি তিনতলা! বাড়ী “হিন্দু মন্দির” নামে ১৯০৬ খুষ্টান্বের ৭ই 
জানুয়ারী উতসর্গারুত হইল । স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল-_মন্দির 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সংঘাধ্যক্ষ মহারাজকে তথার লইয়৷ যান। নানা কারণে তাহা 
সম্ভব না হইলেও মহারাজ গুরুভ্রাতার কার্ষের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া! তাহার 
আনীর্বাণী পাগইয়াছিলেন। 

ত্রিবান্ত্রামে রামকৃষ্তানন্দজীর পদার্পণ ও ভাঁধণদানের পর একটি বেদান্ত সমিতি 
গঠিত হয়। ক্রমে ১৯২৪ খুষ্টাব্ধে সেইস্থানে একটি রামরুঞ্চ মঠ স্থাপিত হয়। 
এদিকে মাদ্রাজে ক্যাসল কারনাঁনে (0566 08090 ) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ 
মরলাঁপুরে নিজস্ব জমিতে একখানি নবনিমিত অষ্রালিকায় ১৯০৭ খুষ্টান্দের ১৭ই 
নভেম্বর স্থানান্তরিত হর । এই মঠ দৃক্ষিণদেশে অবস্থিত কেন্দ্রসমূহের প্রধান হইয়া 
দাড়াইল। ১৯০৫ খুষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গুরুগৃহবাসের রীতিতে শিক্ষাদানের 
জন্য একটি ছাত্রাবাসও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হইল | 

কলিকাতার তক্ত কেদার চন্দ্র দাসের প্রদত্ত গোপাল নিরোগী লেনে তিন কাঠা 
চারি ছটাক ভূমিথ্ডের উপর স্বামী সারদানন্দের অশেষ পরিশ্রমের ফলে “উদ্বোধন 
গৃহ নিমিত হইল। ১৯০৮ খুঃ শেষভাগে ভিদ্বোধন” অফিস নৃতন ভবনে 
স্থানান্তরিত হইল 'এবং ৯৯০৯ খুঃ ২৩শে মে+ শ্রীমারের পাদস্পর্শে গৃহের শুভ 
উদ্বোধন সম্পন্ন হইল। এই গৃহের দোতলায় প্রীমাতাঠাকুরানীর থাকিবার ব্যবস্থা 
হইল। নীচতলার স্থান পাইল “উদ্বোধন” প্রকাশন বিভাগের বিক্রয়কেন্দ্র। ১৯০৫ 
ুষ্টাব্দে কনখল সেবাশ্রমে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা কলিকাঁতাঁর ছুইজন ব্যবসায়ীর 
অর্থানুকুল্যে কার্যকরী হইল | মহারাজের আদেশে বিজ্ঞানানন্দজী সেখানে যাইয়া 
গৃহনির্মাণকার্ধ তদারক করেন । পাকাবাড়ীতে সেবাশ্রম স্থাপিত হইলে সেবাকার্ষের 
সুবিধা হইল, প্রসারও ঘটিল। 

কাশী সেবাশ্রমেরও দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে । মহারাজের ইচ্ছানুসারে ভক্ত 


১ ২৫ মেঃ ১৯০৯ তাং প্রেমানন্দজী লেখ! পত্রের অংশং “গত পরণু পরমপুজনীয়া 


্রীপ্রীমাতাঠাকুরানী কলিকাতার নৃতন বাটীতে পৌঁছিয়াছেন।-.১২নং গোপাল নিয়োগীর 
লেন, বাগবাজার তার ঠিকানা ।” 


২২৪ বক্ষানন্মচরিত 


উপেন্্র নারারণ দেব চাঁর হাজীর টাক! দান করেন, তারিণী পাল তাহার জীবনের 
সবসঞ্চয় ছুই হাজার টাকা দিলেন । এই অর্থের সাহায্যে ১৯০৬ খুঃ ৩১শে জুলাই 
সেবাশ্রম ও অদ্ধৈতাশ্রমের জমি ক্রীত হইল । সেবাশ্রমের জন্য খাজাঞ্ধীর বাগান 
খরিদ করির। নূতন গৃহাদি নির্মাণের প্রস্তুতি চলিতেছিল। 

মহারাজ পরামর্শ দ্রিয়াছিলেন যে সেবাশ্রমের এক একটি ওয়া বা ঘর নির্মাণের 
সম্পুণ খরচ ধিনি বহন করিবেন সেই দাত! বা তাহার কোন প্রিন্জনের নামধাম 
পাথরে খোদাই করিয়া দেওয়া হইবে । অক্বারে প্রিয়জনের বিশেষতঃ পরলোক- 
গত আত্মীরস্বজনের স্মৃতিরক্ষার এই স্থযোগ অনেকেই গ্রহণ করিলেন । 
মহারাজের নির্দেশে কোন কোন ভক্ত এইভাবে স্বৃতিরক্ষার জন্ঠ অর্থদান করিতে 
অগ্রসর হইলেন। মহারাজের এই পরিকল্পনায় অর্থসংগ্রহ হইলে, সেবাশ্রম 
প্রাঙ্গণে অনেকগুলি স্বতিভবন অগ্নসময়ের মধো গড়িরা উঠে। ১৯০৮ খুষ্টান্দের 
১৬ই এপ্রিল মহারাজ নূতন সংগৃহীত জমিতে সেবাশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করিলেন । মহারাজের আদেশে শ্বামী বিজ্ঞানানন্দ কিছুদিন কাশীতে বাস করিরা 
গৃভনির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতিসকল করির! দেন এবং স্বামী সচ্চিদানন্দের তত্বাবধানে 
গৃভনিমর্ণকার্য সমাণ্ড হয় ১৯১০ খুষ্টাব্দের প্রথমভাগে | মহারাজ মহাপুরুষ 
মহারাজ, রামলালদাদা ও বহু সাধুভক্ত লইয়া কাশীধামে আসেন এব ১৬ই মে 
সেবাশ্রমের প্রধান প্রকোষ্ঠের দ্বারোদঘাটন করেন । প্রাঙ্গণের বিহমূলে পুজা! ও 
হোম হইবার পর মহারাজ প্রত্যেক বাড়ীতে নারারণশিলাসহ প্রবেশ করিলেন। 
অদ্বৈতাশ্রমে বিশেষ পুজা ও ভোগরাগাদি হইল, রাত্রে সুগায়ক অঘোরবাবু 
'ভজনগাঁনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন, এইভাবে উৎসবানন্দে সারাদিন 
অিবাহিত হইল। রামাপুরা হইতে উঠিয়া আসির। নবনিষ্ষিত বাড়ীতে ৪ঠা 
জুলাই হইতে কাজ আরম্ভ হয়। মহারাজ এই যাত্রায় তিন সপ্তাহ কাণাবাস 
করিয়াছিলেন । 

ব্রজধামে তীর্থবাত্রী, সাদু বৈরাগী ও সাধারণ ভঃস্থ লোকদের সেবাশুশ্রব! 
করিবার উদ্দেশ্তে কতিপয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বিশেষ উচ্চোগী হন। উদ্যোক্তাদের 
মধো ভক্ত যজ্ঞেশ্বরচন্্র ও তাহার পুত্র বিশেষ উৎসাহী ছিলেন । অনতিবিলম্বে 
সেবাকার্য আরম্ভ করিতে উৎসুক হইরা উদ্যোক্তাগণ বৃন্দাবনস্থিত কালাবাবুর কুঞ্জের 
ছই-তিন-খানা ঘর যাহাতে পাওরা যার এই মর্মে পুরীতে রামবাবুকে একখান! 
পত্র লেখেন। ১৯০৬ খুষ্টাব্ধের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি সেই পত্র পাইয়া 


'লোকনারক* ২২৫ 


মহারাজকে দেখাইলেন। মহারাজ সানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে৯ 
রামবাবু তাহাধের কালাবাবুর কুঞ্জের বহিরংশে অবস্থিত দৌোতল! বাড়ীর নীচের 
চইখানি ঘর ছাড়ির। দেন। একটি পরিচালক সমিতির দায়িত্বে যক্ঞেশ্বরবাবু 
সেবাকাধ আরম্ত করিয়া মঠের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯০৭ থুষ্টান্সের 
ফেব্রুরারী মাসে ব্রহ্মচারী হবেন্দ্রনাথ সেবাকার্ষের জন্য বুন্দাবনে প্রেরিত হন। 
অন্ননমরের মধ্যে সেবাকেন্দটি জনপ্রির হইয়া উঠে। সেবাকাজের দারিত্ব বাঁড়িরা 
গেলে ১৯০৮ থুষ্টান্দের ১২ই জান্ুরারী রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবাকেন্দ্রটির পূর্ণ 
দাবি গ্রহণ করে। 

এইভাবে উত্তর ভারতের প্রধান তিনটি তীর্ঘস্থান__হরিদ্বার, কাশা ও বৃন্দাবনে 
সেবাশ্রম সংগঠিত হওয়ার ধর্মসেবীদের নরনারায়ণসেবা সম্বন্ধে উৎস্ুক্য বাড়িল। 
মহারাজের আশীবাঁদ “তোমাদের কোটী কোটা বৎসরের তপস্তার কাজ হয়ে বাচ্ছে 
প্র দরিদ্রনারার়ণের সেবায়” মাথায় লইর সামান্ঠ সংখ্যক কর্মী এই সময়ে যে বিরাট 
সেবাবজ্ঞ সংসাধিত করিয়াছিলেন তাহার গৌরবময় ইতিহাস সকলের গর্বের বিষর 
হইয়া রহিয়াছে ৷ বর্তমানে রামরুষ্জ মঠ-মিশনের ঘর বাড়ী, কার্ষসহ্থচী জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকষণ করে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নবেদিতপ্রাণ 
উদ্োগী কর্মী, ধাহারা মনে-প্রাণে আদর্শে উদ্ধুদ্ধ হইয়। সকল বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে 
সংগ্রাম করির৷ সেবাধজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

১৯১২ খুষ্টাবঝে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রকাশিত বিবরণীতে মঠ ও মিশন 
কর্তক স্বীরুত সাতটি মঠ কেন্দ্র ও ছয়টি মিশন কেন্দ্রের উল্লেখ রহিয়াছে । এছাড়াও 
সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান জনহিতকর কার্ষে ব্যাপূত ছিল । 
সেই প্রতিষ্ঠানসকল আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্বের অন্তর্ভুক্তি লাভ না করিলেও সঙ্ঘের 
সন্না(সগণের উৎসাহ ও প্রেরণা লাভে পুষ্ট হইয়াছিল, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিরাছিল। ১৯০৯ খুষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন সরকারী আইনানুসারে তালিকাভুক্ত 
হইলেও এই সময়ে দেখা যার মঠ ও মিশন প্রায় সমার্থক উদ্দেশ্য লইয়া অগ্রসর 
হইতেছিল। মঠ ও মিশনের অন্তনিহিত শক্তি, জনসাধারণের প্রয়োজন ও 
সনোপরি ঈশ্বরান্গ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সামান্ত কয়েকজন উৎসর্গীক্কত প্রাণ 
বিরাট সেবাধজ্ঞের উদ্বোধন করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। সঙ্ঘনারক মহারাজের 


১১১১ 


১ রামকৃষ্ বসুর দিনপঞ্জী হইতে গৃহীত। 
১৫ 
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ধর্ম ধরির। সেব। কাজ করিবার প্রেরণ] হেমন্তের শিশিরকণার মত প্রক্ষুটোন্ুখ 
সাধক-কর্মীদের জীবন-গোলাঁপকে সপ্ত্রীবিত করিতেছিল, ধীর পদবিক্ষেপে ধেবা- 
নস্ত আশ্ররপুৰক সেবাশ্রম ও মঠ কেন্ত্রগুলি সমাজজীবনে খিপ্লবাত্মক পরিবর্তন 
সাধন করিতেছিল। ইহার পরবর্তী দশ বৎসরে উপরি-উক্ত কেন্দ্রুলর কর্ম- 
পরিধি দ্রুত বি্তারলাভ করে। ইহা ছাড়াও অনেক নৃতন কেন্ত্রও প্রতচ্ভিত 
হয় এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টার স্থাপিত করেকটি কেন্দ্র মঠ ও মিশনের অন্তভুজ 
হয়। পরবতী দশ বৎসরে সম্প্রসারণের ইতিহাসের সঙ্গে সজ্ঘনায়ক মহারাজের 
গতিবিধি ও কার্ষপ্রণালী আলোচনা করিলে তাহার বৈশিষ্ট্যপুর্ণ নেতৃত্বের প্রভাব 
অনেকটা! বৌধগম্য হইবে । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে সমরলান্তুগ বাস্তবে 
রূপদানের মধ্য দিয়! ধর্মসজ্বের যে নৈশিষ্টাপুর্ণ স্বকীয় এতিহ্য গড়িয়। উঠিরাছিল 
শাহা বুঝিতে পার! যাইবে সঙ্ঘ-শর্ষে অবস্থিত মহারাঁজের নেতৃত্বধারা অনুসরণ 
করিলে । 

মহারাজ যেখানেই যাইতেন, সঙ্গে থাকিতেন কয়েকজন গুরুত্রীতা € সাদু- 
্রহ্ধচারী । ঘে কোন কেন্জে বাউয়। তিনি সর্বজনের চিত্তাকর্ষক এক আনন্দ আসর 
জমাইয়া রাঁখিততন | দেশের প্রচলিত রীতি অন্ুবায়ী ধর্মগ্রচারের জন্য বন্তৃ হা, 
সভ। ইত্যাদি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন ন। | মহারাজ বথন প্রথম মাদ্রাজ মঠে 
বান, জনৈক ভক্ত রামকৃষ্ণানন্দজীকে প্রশ্ন করিলেন, “নূতন স্বামীজীর বক্তৃত। হবে 
কি?” তিনি উত্তরে বলিলেন, “বক্তৃতায় আছে কি? এর মত মানুষের দর্শন 
স্পর্শনেই অপরের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত হয় ।” মহারাজের কার্ধপদ্ধতি ছিল 
সম্পূর্ণ স্বতন্্। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানে তাহার নির্দেশে পুজা, তোম, 
শীন্ত্রপাঠ, 'ভজন-কীর্তন দিবারাত্র চলিতে থাকিত, মাঝে মাঝে তাহার মুখের 
দিব্যবাণা সমীপাগতদের হৃদ্দর আনন্দে পুর্ণ করিত, সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা কখন 
কথন মহারাজের দিব্যভাবের প্রকাশ দেখিয়া ধন্ত হইত-বাহারা আসত, দেখিত, 
সঙ্গ করিত, তাহারাই আনন্দে মাতির। উঠিত, তাহাদের মন স্বাভাবিকভাবেই 
ঈশ্বরাভিমুখীন হইত। 

মঠ মিশনের প্রত্যেক কেন্দে গিয়া! মহারাজ তাহার হুক দৃষ্টির সাহানো লক্ষ্য 
করিতেন, সেখানে আধ্যাম্ষমিক ভাবের স্কৃতি কতখানি হইতেছে, সাধু্রহ্ষচারিগণ 
সজ্ঘের আদর্শীন্বারী চলিতেছে কি না, নিষ্ষাম কর্ণ ভিত্তিক নরনারায়ণ সেবাবজ্ঞের 
মূলনুত্রটি সাধক-সেবক ধরিতে পারিয়াছে কি না। অক্ষম কর্মীর দোষক্রটি ক্ষম| 


'লোকনায়ক? ই 


করিরা তিনি সহ্বধরতার সঙ্গে কর্মীকে সঠিক পথে চলিতে সাহায্য করিতেন, 
খেন্দ্রের অভান্তরে ধর্মভাব প্রবুদ্ধ করিরা তুলিতেন। 

১৯১২ ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও 
অপর করেকজন সাধু সমভিব্যহারে হরিদ্বারের নিকটবণী কনখল আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। রুগ্ন সাধু ও তীর্ঘবাত্রীদের অকাওরে সেবাশুত্রব। করিয়া ও সেবাশমের 
সাপূসেবকগণ তথাকার সাপুসমাজে অপাধক্কের হইয়াছিলেন, কারণ প্রচলিত ধারণ! 
অনুষারী সন্ন্যাসীর পক্ষে সেবাকার্ষ গহিত বলিয়া বিবেচিত হইত । তুষারধবল 
হিমালরশঙ্গের ভাবগন্তীর আবহাওয়া, পতিতোদ্ধারিণী জাহ্ুবীর স্ুমপুর কলনিনাদ, 
মহাশক্তি সতীর পুণা জন্মভূমি ৪ লীলাস্থলের পবিত্র ও শুদ্ধ ভাবপ্রবাহ 
মহারাজকে তথায় অর্ধ মুগ্ধ করির। রাখিত। তিনি তথায় ভ্র্গাপুজ। করিতে 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। মহারাজের আদেশে বাংলাদেশ হইতে প্রতিমা 
আনাইর! সেবাশ্রমে সাড়ম্বরে ভর্গাপূজা! অনুষ্ঠিত হইল। হিমালয় পাদপীঠ "ও 
যুগষুগান্তব্যাপী সাধুজনসেবিত পুণ্যভূমিতে দেবীর পুজা মহ! আনন্দের স্থষ্টি 
করিল। পুজৌৎসব উপলক্ষে মহারাজ বিরাট এক সমষ্টি ভাগ্ডারার তথাকার 
সাপুগোষ্টীকে আমন্বণ জানাইলেন। বহুসংখাক সাধু ভাগারায় যোগদান করেন । 
তাহাদিগকে বহুবিধ উপাদের মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরিতোষপুর্ণক ভোজন করান হইল । 
অপরপক্ষে তাহাদের অনেকেই মহারাজের তেজলাবণামণ্ডিত সুন্দর শরীর ও 
ন্রমিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ ভন। কেহ কেহ মহারাজের নিকট সংপ্রসঙ্গ 
করিতে আসিতেন | যাহা৷ হউক, এই ঘটনার পর তথাকার সাধূসমাজের ধারণা 
অনেকাংশে পরিবতিত হইয়াছিল। ছুর্গোৎসব সমাপনান্তে মহারাজ, স্বামী 
শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ 'ও সেবকগণ কাণীধামে উপস্থিত হইলেন। তীহার্দের 
আগমনে আশ্রমে আনন্দোৎসব লাগিয়! গেল। এখানে কালীপুজার অনুষ্ঠান 
করিতে মহারাজ সংকল্প করিরাছিলেন। উভয় আশ্রমের সাধুত্রক্ষচারিগণ 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাতিয়া উঠিলেন। অবিলন্ষে স্থানীয় কারিগর ডাকিয়া 
আনিয়া প্রতিম। তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইল। মহারাজের নির্দেশে কাশী 
ও কলিকাতা হইতে পুজার যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইরা পুজার ভাগ্ার 
পরিপূর্ণ হইল । 

এদিকে শ্রীমা বায়ু পরিবর্তনের জন্য কালীপুজার তিনদিন পুর্বে ৫ই 
নভেম্বর কাশীতে শুভাগমন করিলেন। তীহার উপস্থিতিতে সমারোহপূর্বক 


২২৮ বঙ্গানন্দমচরিত 


স্টামাপুজ1১ অনুষ্ঠিত হইল। করেকদিন পরে বৃন্দাবন হইতে আগত কয়েকজন 
হিন্দুস্থানী অভিনেতা অদৈতাশ্রমে 'রাসলীলা; অভিনর করে। শ্রীমা দেখিরা খুব 
আনন্দ প্রকাশ করেন এবং রাধা ও কৃষ্ণ ভূমিকার অভিনেতা বালকদ্বয়কে টাকা 
দির! প্রণাম করেন । ৩০ শে ডিসেম্বর শ্রীমায়ের জন্মো২সব দিবস উপস্থিত হইল। 
ভক্ত নৃপেন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ভোগে উৎসবে এত সমারোহ হইয়াছিল যে, লোকে 
বলিত আশ্রমপ্রতিষ্ঠ অবধি এইরূপ আনন্দোতসব পূর্বে কখনও হর নাই। সেদিন 
শ্রীমা সকল ত্যাগী সন্তানকে একটি স্ুতীর কাপড় উপহার দিলেন, মহারাজকে 
দিলেন একটি রেশমী বন্ত্র। এই বৈষম্যের দ্রিকে কেহ ইঙ্গিত করিলে শ্রীম। 
সহাস্তে বলিলেন, “রাখাল ঘে ছেলে 1৮ 

এইবারেই কাশীতে এমন একটি ঘটন] ঘটে, তাহ। প্রসঙ্গীস্তর হইলেও এখানে 
উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না । ঘটনাটি "শ্রীশ্রীমারের কথ| হইতে উদ্ধত 
কর! যাইতেছে । “একদিন ম। সারনাথ দেখিতে যান। করেকজন সাহেবও 
দেখিতে গিরাছিলেন। তাহারা সকলে অবাক হইর়। সারনাঁথের পুরাতন কীণ্ডি 
দ্েখিতেছেন । মা বলিলেন, “বারা করেছিল, তারাই আবার এসেছে । আর 
দেখে অবাক হরে বলছে, কি আশ্র্য সব করে গেছে!” আারনাথ হইতে 
ফিরিবার সময় মহারাজ নিজের গাড়ীতে মাকে পাঠাইলেন। প্রথমে ম। কিছুতেই 
রাজী হন না, বলেন, না, না, ও গাড়ীতে রাখাল এসেছে, রাখাল ওরা বাবে। 
আমার এ গাড়ীতে কষ্ট হবে না।” মারের গাড়ী রওরানা হইয়! দষ্টির বাহিরে 
বাইতেই মহারাজ বে গাড়ীতে উঠিনাছিলেন উহার ঘোড়া ক্ষেপিয়া গির! গাড়ীসমেত 
রাস্তার পাশে খানায় পড়িল। মহারাজের শরীর বহুস্থানে ছড়িয়া গিরা রক্তারক্তি 
হইরাছিল। মা এই ঘটনার বলিয়াছিলেন, “এ বিপদ আমারই অৃষ্টে ছিল। 
রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে । না হলে ছেলেপিলে (রাধু, 
ভূঁদেব প্রভৃতি ) গাড়ীতে ঃ কি যে হত ।” ৮২ 

মহারাজ বলিতেন, “ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাঁম শ্রেষ্ঠ । কাশীর মত জারুগা নেই। 
কত সাধু খষি তপস্বী রাজধির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু 


১ এ বৎসর তহুর্গাপুজা আরম্ভ হয় ১৬ই অক্টোবর এবং *শ্য।মাপৃজা অনুষ্ঠিত হয় ৮ই 
নভেম্বর । 
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৯ পৃষ্ঠা 


“লোকনায়ক* ২২৭ 


জপধ্যান করলেই জমে যায় ।” মহারাজের প্রেরণ লাভ করিয়া সাধুত্রঙ্ষচারিগণের 
মধো সাধনভজনের উৎসাহ বাড়িরা যাঁর, সেবাঁকার্য ও উপাসন। একসঙ্গে সাধন 
করিবার কোঁশল তাহার নিকট হইতে জানিরা লইয়া যুগধর্ পালনে ব্রতী ভর। 
মহারাজ ছিলেন যেন অধ্যাত্মশক্তির একটি ডাইনামো ; তাশার পুণ্য রত 
ধর্মসেবিগণ নিজেদের ব্যাটারী চার্জ করিয়া লইতেন, সেবকবুন্দ “কর্ণ ধরিয়া ধর্ম 
সাধন করিবার রহস্য জানিয়া লইতেন। ছয়মাস কাশীধামে অবস্থানপুবক মহারাজ 
১৯১৩ খুষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল বেলুড় মঠের উদ্দেশে বাঞা করিলেন । 

শ্ীরামকুঞ্চচরণাশ্রিত নবগোপালবাবুর ভক্তিমতী পত্রী নিস্তারিণী দেবীর একান্ত 
প্রার্থনার মঙ্গারাজ পুনরার ১৯১৩ খুষ্টান্দের ৫ই অক্টোবর বাণাতে আখিলেন এবং 
নিন্তারিণী দেবীর নামে আরোজিত দর্গাপুজার যোগান করির। সকলকে আনন্দে 
শাততিয়া তুলিলেন। মহারাজের আদেশে অস্বিকানন্দের নেতৃত্বে অদ্বেতী শ্রম 
৪ সেবাশ্রমের অশেক সাধুত্র্ষচারী সমবেত হইয়া ভজনকীর্তন অভ্যাস করিতে 
থাকেন। কিছুকালের মধোউ স্থুরতানলর আরত্ত করির। আশ্রমবাপিগণ প্রস্তুত 
তইয়! উঠিলেন । আমন্িত হইয়। এই ভজন কীর্তনের দলটি দ্বর্গীবাঁড়ীতে 9 অন্পর্ণ। 
মন্দিরে বাইয়। প্রায় তিনঘন্ট| সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। 
এই দলের সঙ্গে বখন মহারাজ উপস্থিত গাকিতেন তথন এক উচ্চ ভাবের উদ্দীপন 
হইত. অপুব এক জমজমাট আধ্যাত্মিক বাতাবরণ রচিত হইত । 

বছর গড়াইয়া ১৯১৪ খুষ্টাবের ছুর্ীপূজা উপস্থিত হইল। বর্ধমান, মেদিনীপুর 
জেলার বন্তা, অন্নকষ্ট ইত্যার্দির সংবাদ মহারাজের কাছে পৌছাইল। আর্তর্দের 
সেবা করিবার জন্ত সেবকগণ সাহাধ্যাদি লইরা ধাবিত হইলেন। এদিকে 
মহারাজের আদেশে হুূর্গাপূজা স্থগিত রাখিয়। কালীপুজ। তক্তিশ্রদ্ধাসহকারে 
অনুষ্ঠিত হইল । মহারাজের সাদর আহ্বানে দেরাডন হইতে স্বামী তুরীরানন্দ ও 
আলমোড়। হইতে স্বামী শিবানন্দ কাশীতে আসিলেন। বেলুডমঠ হইতে স্বামী 
প্রেমানন্দও আসিলেন মহারাজকে মঠে লইয়া বাইবার জন্ত । তীহাদের সকলের 
উপস্থিতিতে কালীপুজা উপলক্ষে দুই দিন দিব্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের টি 
হইঘাছিল। তাহাঁর স্মৃতি উপস্থিত ভক্তগণের জদ্রয়ে চিরউজ্জল হইয়। রহিয়াছে । 
মহারাজের দীর্ঘকাল উপস্থিতিতে অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের বন্ুবিধ উন্নতি সাধিত 
হর, সাধুএন্চারীদের ধর্মজীবন পুষ্টিলাভ করে। এই সময়েই মহারাজের পরামর্শ- 
ক্রমে সেবাশ্রম সংলগ্ন পঁচিশ বিঘা! জমি সরকারের সাহাযো ক্রয় করা হয়। 


২৩০ এক্ষানন্চরিত 


এইবার কাশীবাস করিবার সমর মহারাজ ঠাকুরের অনৃতমর উপদেশাবলী 
সংকলন করির “শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ উপদেশ”৯ পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ করেন। মহারাজ 


পাস্সি পাস্লি 


নিজের ঘরে বপিয়া ঠাকুরের উপদেশাবলী লিখিতেন; সংকলন করিবার ময় 
অপর কাহাকেও ঘরে থাকিতে দিতেন না । তীহার সেবকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন 
তি গভীর রাত্রে শব ত্যাগ করিয়া কোনদিন উপদেশ সংগ্রহের পা গ্ুলিপি 
আনাইয়। সংশোধন করাইমীছেন, কাহাকে ও কাহাকেও তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন, 
“ঠাকুর এসে বলে গেলেন, একথ। তে। আমি বলিনি-_ আমি এই বলেছি ।” এই 
সংকলনকাধ অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর একটি ঘটনা ঘটল । স্যশ্বর্নপ 
শ্রীরামন্কষ্চ অপরের নিকট হ্রুত কিছু বলিবার সমর “বৈষ্ণবচরণ বল্ত” “কেশব 
বল্ত' এইরূপ মুখবন্ধ করিরা বলিতেন। একধিন মহারাঁজকে দশন দিয়া গাকুর 
তাহাকে জানাইলেন যে, লিখিত একটি উপদেশ২ তীহাব নহে । পরে মনে পড়িল, 
সেই উপদেশটি তিনি "গুজরাটে একজন সাধুর নিকট শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনার 
উল্লেগ করিরা মভারাজ পরে বলিরাছিলেন, “ঠাকুর দয়া করে আমাকে খিথ্যার ছা 
থেকে বাচিয়েছেন |” অবিলঙ্দে তিনি শর উপদেশ-বাকাটি বাদ দিলেন এব 
সংকলনকার্ধ ৪ সেখানে পমাপ্তু করিলেন । ঠাকুরের অমুলা উপধেশাবলীর সার- 
সংগ্রহ মুযুক্ষজনের অতি প্রির বস্তূপে গৃহীত হইয়াছে | 


১ মহারাজেব সংকলিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী “উদ্বোধনের প্রথম তিন বধের বিভিন্ন 
সংখায প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংকলন-পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদ ৬০:৫৪ 
০£ 0১6 244$5.-এর ভুমিকায় স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 
+[0 15 1760 110 12001 01 5121000] 10০ 01 1100 0010০ 01501]710, 00:07 
/1)0) 100 0109 890৫ 10 1156 50 00115121711% ৮/10) 0100 1৬195001, 10 561 10117 
2৮:1150181)015 06006 1170 80110, 56017 100৬1 1815 17৬91421010 ৮/0145 010 
0৩০০91111£700810]% 1074100, 061017790 00 01510171004 1009৮/-8-025, 01 1105 
1১81005 ০£ 0085." (গুরুদেবের অমুল্য বাণী অনেকের অধক্রে'বিকৃত ও কদর্থ হইতেছে 
দেখিযা জনসাধ!রণের সম্মুখে তাহ। যখাযথ উপস্থাপিত করিবার জন্য এই সংকলন তাহাব 
প্লেহধন্য শিগ্ের ক্কতজ্ঞতাসৃচক প্রেমের নিদর্শন। তাহার চাইতে বেশী অপব কেহ গুরুপেবের 
সঙ্গলাভ করেন নাই ) 

২ মহাবাজ প্রায়ই এই উপদেশমূলক গল্পটি বলিতেন। একজন সাধু গঙ্গা প্রান 
করিতেছিলেনঃ দেখিলেন একটি বি জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। সাধুটি বিছাটিকে 
হ'তে তুলিয়া! গঙ্গার পারে ব।।খলেন। বিছাটি সাধুর হাতে কামড়াইল। খিছাটি আব।র 
জলে পড়িল; সাধুটিও আব!ব তুলিলেন কিন্তু আবার কামড় খইলেন। ইহ| কয়েকবার 
ঘটিল। অপর একজন সাধু এবপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উপবি-উক্ত সাধু বলিলেন, 
“বি! তার স্বভাবানুযায়ী কামড়েছে, সাধুর স্বভাব অন্যকে রক্ষা কর।, আমি তাই করছি।” 


“লোকনারক' ২৩১ 


কাশী হইতে মহারাজ এলাহাবার্দে যাইরা তিনরাত্রি বাস করিলেন এবং 
বেণীমাধব ও ভ্রিবেণীসঙ্গম দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন | মহারাজ দীর্ঘকাল- 
যাবৎ বেলুড় মঠে যান নাই। প্রেমানন্দজী বলিতেন, “মভারাজ না থাকায় 
সকলই নীরস |” তিনি কাশী ২ই৩ মহারাজের সঙ্গে এলাহাবাদ আসিরাছিলেন | 
একদিন স্বোগ বুঝিয় প্রেমানন্দজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিরা বলিলেন, 
“মতারাজ তোমায় মঠে বেতে হবেই!” বয়োজোষ্ঠ গুরুভ্রাতাকে পদতলে 
এধখিয়া শশবাস্তে মহারাজ চেরার ছাড়ির! দাঁড়াইরা পড়িলেন ; বলিলেন, “গুকি, 
ধাবুবামদা, ওকি ! এঠ 131৮ যতক্ষণ ন' মহারাজ মঠে যাইবার সম্মতি 
জানাইলেন ভওক্ষণ প্রেমানন্দজী তদবস্থায় পড়িয়। রভিলেন । অতঃপর মহারাজকে 
লই) ৩নি ২৬শে নভেম্বর+ বেলুড়মঠে পৌছিলেন । 

মহারাজ মঠে দীঘকাল পরে আসাতে নিতোতসব শুরু হইল ।২ ভক্তগনের 
যাঠাপা বাড়িয়া গেল। মহারাজ একিন মঠবিভাগের তত্বাবধারক প্রেমানন্দজী- 
কে ঢাকিরা বলিলেন, “ছেলেদের ধ্যান তপস্তা সাধনভজন কোথায়? আর 
এদের স্বাস্তা€ তো ভাল দেখছি না।” মহারাজ নিরম করিয়া দিলেন মঠের 
সধল সাধুতরঙ্গচারীকে ভোর চারটার শ্াহার নিকটে জপধ্যান করিতে বসিতে 
হইবে। কেত কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলে মহারাজ খোঁজ লইতেন, 
ঠাকুরের মন্দিরে বা স্বামীজীর মন্দিরে ন। বসিয়। সকলে মহারাজের ঘরে জপধ্যান 
করি» আসিতেন | ভোর সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত জপধ্যান চলিবার পর সমবেতভাবে 
ভক্তন স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি হইত । ইহার পরে মহারাজ কোন কোন দিন সাধন- 
ভজন সঙ্গন্ধে উপদেশ দিতেন। মঠবাসিগণ সাধনভজনে মাতি্ণ।' উঠিলেন। 
তাহাদের সাধনভজনের জন্য তীত্র ইচ্ছা! উদ্ধদ্ধ করিয়া মহারাজ বলিতেন, “উঠে 
পড়ে লাগ। মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর পতন ।' মরতে তো! হবেই, ছুাদন 
আগে আর পরে। ভগবানের জন্ত জীবনট! যদ্দি যাঁয় ত* লাভ ছাড় ক্ষতি নাই । 
রোখ করে মনকে বলা বস্তলাভ করবই করব ।-.....ঠাকুরের এখানে খন এসে 
পড়েছিস্‌, তখন আব ভাবন কি? ছুনিয়ার সব জিনিস ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে 


১ প্রেমানন্দজী ২৭১১।১৯১৪ তাবিখে চিঠিতে লিখিয়াছেন, “গত বৃধনাঁব প্রয়াগ থেকে 
মহাবাজকে সঙ্গে নিয়ে মঠে এসেছি ।” 

২ শিবরাত্রির দিন “'ভ্রীম" চিঠিতে লিখিয়াছেন, “0৩: 4651 [211081 11017019188 
[60611] ০০076 1১80]. 60 036 180) 00 5 £1646 1০৮ 0£01)9 91১815851” 


২৩২ ব্রহ্মানন্দচর্িিত 


নিয়ে পড়ে থাক।” এই সময়কার প্রাণচঞ্চল মঠজীবনের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে 
প্রেমানন্দজীর ২৫।১২।১৯১৫ তারিখে লেখ। একটি চিঠিতে । তিনি তুরীয়ানন্দজী- 
কে লিখিয়াছেন “প্রতিদিনই ভক্ত বেড়ে ঘাচ্ছে। নিত্য উৎসব চলেছে । এ 
বাড়ীতে আর স্থান হচ্ছে না । তাই গিরিশবাবু ও কালীবাবুর স্মরণার্থ গৃহ শেষ 
করিবার জন্য মহারাজ খব লেগেছেন । -*.**, একট। বিরাট প্লাবন যেন আসবে 
তাঁর সুচনা! বোধ হয় দেখতে পাচ্ছি, মহারাজ ।” | 

পুবঙ্গের ভক্তদের অন্থরোধে মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্তান্ত৯ সাধু- 
ভক্তদের লইয়া সর্বপ্রথম ৬কামাখা! তীর্ঘে গেলেন । সেখানে তিন রাত্রি বাস 
করিয়া ক্ষেত্রকর্মীদি স্ুসম্পন্ন করিয়া স্দলবলে ২০শে জানুয়ারী (১৯১৬) 
ময়মনসিংহ পৌছিলেন। বহু ভক্ত স্টেশনে যায় অভ্যর্থনা করিলেন । শক্ত 
জিতেন্দ্রন্্র দত্তের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা হইল । পরদিন বৈকালে স্থানীর 
চর্গাবাড়ীতে একটি সভার আয়োজন হয়। ভক্তগণ মহারাজকে কিছু বলিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন । তিনি নিজে কিছু বলিলেন না, অপর কোন সঙ্গীকে 
বলিতে আদেশ করিলেন না, -তৎপরিবর্তে তাহার আদেশে রামনামসংক"ন 
হইয়াছিল। নৃতন প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকুঞ্জ লাইব্রেরীর দ্বারোদবাটন করিবার জন্য 
উদ্ভোক্জাগণ মহারাজকে অন্রোধ করিলেন, তিনিও করিতে অম্মত হইলেন । 
মহারাজের উপস্থিতিতে কি আনন্দোচ্ছ্বাস সর্নত্র পরিলক্ষিত হইয়াছিল হাহা 
বাবুরাম মহারাজের একটি পত্রে জানিতে পারি । তিনি লিখিয়াছেন, “মহারাভকে 
পেয়ে আনন্দে বিভোর | দেশ মেতে গেছে। দেখছি সেই ডুবু ডুবুর ভাব, আর 
বোধ হয় ঢাকা ভেসে বাবে । কি সুন্দর ভাব, আপনি দেখলে খব আনন্দ পেঠেন। 
কেবল মাধুর্মময়। ছেলের! এখানে নিজের! খেটে একট! লম্বা ঘর তৃলেছে | চাইতে 
গতকলা ঠাকুর বসিলেন। মহারাজ কল্লেন পুজা, আরতি আর ভোগ দিলেন । 
গান স্তোত্রপাঠ ভুল! আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ছেলের! মনে মনে বলেছিল 
বে বদি মহারাজ আসেন তবেই জানিব ঠাকুর আছেন নতুবা সব মিথা। 
কল্পতরু প্রভু আমার "তাই কামাথ্যাদেবীদর্শন উপলক্ষে মহারাজকে এখানে 
আনিলেন। ভক্ত বে চুম্বক, তাই ঠিক দেখলুম, কি কাণ্ড থে ঠাকুর কচ্ছেন তা 


১ অন্যান্য সাধুব্রহ্ষচারীদের মধ্যে ছিলেন শঙ্করাননা। মাধবানন্দ, অস্বিকানন্দঃ হরিহুরা নম, 
ব্রঃ অবিনাশ, ব্রঃ নরেক্্ ও ব্রঃ বিনোদ । (পাণগডাদের খাত! হইতে ) 


“লোকনারক' ২৩৩ 


লিখে জানাবার নয়। যারা দেখেছে, কিছু কিছু বুঝেছে ৮১ সেখান হইতে 
২৫শে জানুয়ারী মহারাঁজ সদলবলে ঢাকা সহরে উপস্থিত হইলেন, ভক্তদের মধ্যে 
আনন্দ উৎসবের হিল্লোল উঠিল। ঢাকা সহরে কারেতটুলিস্থিত সারদ 
রারচৌধুরীর বাড়ীতে মহারাজ অবস্থান করেন। টাকায় পৌছিবার পরদিন 
প্রাতঃকালে মগারাজ বলিলেন, “গত রাত্রে দেখলাম ঠাকুর এইখানে নৃতা করছেন । 
ঠাকুরই তার নিজের প্রচারকার্ধ নিজেই করছেন । আমর। কেবল উপলক্ষ মাত্র ।” 
এই দৈব সংবাদ ছড়াইরা পড়িলে, ভক্তদের মধ্যে উৎসাভের বন্তা গ্রবাভিত *ইল ৷ 
ঢাক! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তপক্ষের আমন্ত্রণে মহারাজ সদলবলে সেখানে বান । 
মভারাজের আদেশে মাধবানন্দ একটি বক্তৃতা দেন ; অশঃপর প্রেমানন্দজী ছাত্রদের 
এন্ধচর্ষের ভিত্তিতে জীবনগঠন করিবার জন্য এক আবেগপুর্ণ ভাষণ দেন। ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী মহারাজ যথাবিধি পুজ1 ৪ ভোমের প্রর বর্তমান ঢাঁক। রামকৃষ্ণ আশ্রমের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । এই যাত্রাতেই মহারাজ একদিন গেগ্ডেরিয়াতে মভাত্মা 
বিজয়রুষ্ণ গোস্বামীর আশম পরিদর্শন করেন । ঢাকা হইতে নারারণগঞ্জে বাইয়া 
ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তথা হইতে পদব্রজে 
দেওভোগে ভক্তপ্রবর সাধু নাগমহাশয়ের জন্মস্থান দর্শন করিতে বান। পুনবঙ্গে 
এইভাবে মহ! আলোড়ন স্থষ্টি করিরা ২৬২৭শে২ ফেব্রুয়ারী মহারাজ বেলুড়মঠে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । প্রেমানন্দজী একটি পত্রে লিখিলেন, “এক অতি অপু 
ঘটনা ঘটে গেছে গদেশে। অর্থব্যয় করে কত নির়মবিধি চালিয়ে কত শক্তিমান 
পুরুষরা বা কন্তে অপারগ, মহারাজ গ্রুর শক্তিতে মাথায় হাত বুলাইয়। তাই করে, 
এসেছেন | বোধ হয় মহা আপদ কেটে যাবে, লোকে নবজীবন লাভ করবে ।” 
রামরুষ্ণসজ্বের অন্প্রপারণ ও প্রচারকার্য অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে । 
তিমালরে অবস্থিত মায়াবতী আশ্রম করৃক ইংরাজী ভাষায় রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
সাহত্য প্রকাশন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ লাভ করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তক-প্রকাশন 
বিভাগটি কলিকাতা স্থানান্তরিত কর] হয়। মায়াবতী দাতব্য চিকিৎসালয়ও খুব 
জনপ্রিয় হয়। মাদ্রাজ মঠ সংগঠিত প্রকাশন বিভাগাট এইকালে বিশেষ শক্তিশালী 
ভইরা উঠে। বাংলাভাষায় প্রকাশনার বিপুল প্রসার ঘটে উদ্বোধন কার্যালয় 


১ ময়মনসিংহ হইতে ২৪।১1১৬ তারিখে তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত পত্র । 
২ ২৯1২।১৬ তারিখে স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন, “আমরা! ই তিন দিন হইল ঢাকা 
প্রভৃতি ঘ্বুরিয়া মঠে ফিরিয়াছি।” ৰ 


২৩৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


হইতে । ১৮৯৮ গ্রীষ্টাকে স্বামীজী মহাপুকষ মহারাঁজকে বলিয়াভিলেন, 
“আলমোড়াতে একটা আশ্রম স্থাপন করুন।” ইহা স্মরণ করিয়া মহাপুরুষ 
মহারাজ সেইস্থানে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন । স্বামী তুরীয়ানন্দের 
অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ১৯১৬ খ্রীষ্টান্দে আলমোড়ায় “রামকৃষ্ণ কুটার+ প্রতিষ্ঠিত 
হর; উদ্দেশ্ত-_সাপুরক্ষচারিগণ নির্জনে সাধনভজন করিবে । অন্গরূপ উদ্দেগ্ত 
লইর৷ স্বামী করুণানন্দ দেরাঁছুনের নিকট কিষেণপুরে ১৯১৬ গ্রীষ্টার্দে একটি আএম 
সংগঠন করেন। মায়াবতী হইতে ৩০ মাইল দূরে গ্তামলাতাল গ্রামে সাঁধুভক্তদের 
সাধনভজনের উদ্দেশ্টে স্বামী বিরজানন্দের চেষ্টার ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গড়িরা উঠে 
বিবেকানন্দ আশ্রম। ক্রমে স্থানীয় দরিদ্র পাহাড়ীদের জন্য একটি দাতখা 
চিকিৎসার স্তাপিত হয় । মহারাজের আশীবাঁদ প্রার্থন। করিরা বিরজানন্দ একটি 
পত্র লিখিলেন ? উত্তরে মহারাজ উড়িগ্ঠার ভ্রক হইতে ৯ই জুন লিখিলেন, “নৃতন 
আশ্রমের উদ্বোধন হয়ে গেছে এবং আমাদের স্বামীজীর নামে আশ্রমের নামকরণ 
হয়েছে শুনে ভারী খুশী হলুম |. এই আশ্রমের আদর্শসিদ্ধির জন্য আমার পুর্ণ 
সহানুভূতি 'ও শুভেচ্ছা জানবে । আশ্রমটি একবার দেখবার ইচ্ছা রইলো । 
স্টেশন থেকে যখন ত্রিশ মাইলের ভিতর, তখন মনে হয় ধাওয়া খুব কঠিন ভবে 
না|” শ্রীমার়ের জন্মভূমি জয্ররামবাটাতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রম স্থাপিত হইল ; 
নিকটবর্তী কোয়ালপাড়। গ্রামেও একটি ছোট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল । এদিকে 
বাকুড়া, ঢাকার সোনারগাঁও, মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা গ্রামের আশ্রমগুলি 
মঠকর্তৃপক্ষের স্বীকতিলাভ করে । ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাঁতার ভবানীপুর অঞ্চলে 
জনৈক ভক্তের প্রদত্ত বাড়ীতে গদাধর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে সেখানে 
একটি বেদবিগ্ঠালর স্কাপিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টান্দে বিহারের পুবপ্রান্তে জামতার। 
গ্রামে সাধনভজনের জন্য একটি আশ্রম স্কাপিত হয়। সকলেই চাহিতেন 
মহারাজকে, কিন্ত সকল কেন্দ্রে তাহার যাও! সম্ভব হইত না । যে সকল কর্মকেন্ছে 
মহারাজ নিজে বাইতে পারিতেন ন।, সেখানকার কমিগণ মহারাজের সি 
দবেখাসাক্ষাৎ করিরা ও পত্রমারফৎ ঘনিষ্ঠ যোগাবোগ রক্ষা করিতেন, ভাঁভার 
শুভাশিদ্‌ প্রার্থন! করিতেন । 

দ্বাক্ষিণাতো, বিশেষ পরিয। কেরল প্রদেশে স্বামী নির্দলানন্দের অক্রান্ 
প্রচেষ্টার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুর স্বামীজীর ভাব দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছিল | 
তিনি মহারাজের পরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়! প্রার্থনা জানাইলেন, মহারাজ যেন 


'লোকনায়ক' ২৩৫ 


তীশব পুত স্পর্শ দ্বার সংগঠনোন্ুগ সংস্থাগুলিকে ধর্মভাবমণ্তিত করিয়৷ দেন। 
মহাবাজ তখন দাক্ষিণাত্যে যান, ইহ! প্রেমানন্দজ্ীর ইচ্ছা! ছিল না, কিন্তু স্বামী 
নির্শলানন্দের একান্ত অন্থরোধে মহারাজ সম্মতি দিলেন। ১৯১৬ খুষ্টান্দের ২১শে 
জুলাই স্বামী নির্মলানন্দ 'ও কয়েকজন সাধুত্হ্ষচারীসহ মহারাজ মাদ্রাজ অভিমুখে 
যাত্র. করিলেন। মাদ্রাজে যাইয়া দেখিলেন, নৃতন মঠবাড়ীর নষ্ডা। গ্রস্ত হইয়াছে । 
মহাবাজ উহা অনুমোদন করিলেন এবং 81 আগস্ট এ বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
কবিলেন। অতঃপর বাঙ্গালোরে যাইয়া তথাকার আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত 
ক'রলেন এবং নভেম্বর মাসে মেলকোট, শিবসমুদ্র ও মহীশূর পরিভমণ করিলেন । 
কথেকধিন পবে ২৬শে নভেম্বর মভারাজ সদলবলে ব্যাঙ্গালোর হইতে যাত্রা করিয়। 
আল পর[ই৯, 'এণারকুলম, কোট্রার়ম, হরিপাঁদ, কুইলান-_প্রতোক স্থানে হই তিন 
পিন হাবগগান করিয়া ভক্তদের নান।ভাবে অনুগীত করিরা ব্রিণান্দীমে পৌছিলেন । 
সেন্তানে তিনি ৯ই ডিসেম্বর আশ্রমগৃহের “শিলা প্রতিষ্ঠা” করিলেন । ত্রিবান্দ্রীম 
হইতে মোটরে ৯০ই ডিসেম্বর কন্ঠাকুমারী উপস্থিত হইলেন । সেইসময় দেখা গেল, 
মভারাজের সঙ্গলাভেচ্ছু ভক্তসংখা প্রতিস্থানেই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বত্রিশজন 
হইরাছে | ত্রিবাস্কর রাজকর্মচারীদের চেষ্টার সকলের থাকিবার ন্ুবাবস্তা হইল । 
কন্তাকুমারীতে সাতদিন গাকিয়া সেখান তইতে স্থচীন্দ্রম হইয়া মহারাজ ৩০শে 
ডিসেম্বর ব্াঙ্গালোর পৌছিলেন। মহাঁরাজের এই পরিভ্রমণ ও বিভিন্ন স্থানে 
অন্তরে ধর্মধান দাক্ষিণাত্োর প্রাচীন আচার্ধদের ধর্মঘাত্রার ইতিহাসকে স্মরণ 
করাইর। দেয়। 

বাঙ্গালোরে মহ্াবাজের উপস্থিতিতে স্বামীজীর জন্মোৎসবের আনন্দ শতগুণে 
বধিত হইল। কিছুদিন পর তিনি মাদ্রাজ যাইর। অম্পূর্ণপ্রায় নৃতন মঠগৃহে 
শ্রী শর9!কুরের গ্রতিরূতির স্থাপন। করিলেন । সেদিন ছিল ১৯১৭ খুষ্টাব্দের ২৪শে 


১ ২৭শৈে নভেম্বর অপরাহে মহারাজ আলওয়াইতে এক ভক্তসভামু ইংরাজীতে ভাষণ 
দেনশ। সেই ভাষণের অনুদিত কিয়দংশ £ “দ্বেতভাব থেকে সাধন আরম্ভ করাই প্রশস্ত । এই 
পথে কিছুদবর অগ্রসর হলে তোমরা আপনা আপনি সহজেই অদ্বৈতৈ পৌছুবে। ঈশ্বরকে 
প্রথমে বাহিবে দেখাই ঠিক; পরে তোমাদের অন্তবেও তাকে দেখতে পাবে । আনন্দের 
অনুভুতি না হওয়1 পর্যস্ত ধানের অভাস ছাড়বে না। সেই?অবস্থা লাভ না করা পর্যস্ত 
ছৈ৬ভাবই অবলগ্ধন করতে হবে। সমাধি-অবস্থায় কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই দেখতে পাবে। 
তখন মন ঈশ্বরময় হয়ে যাবে । সমাধির স্বরূপ বর্ণনা কর! যায় না ।” 

( পি" শেষাদ্রির স্বতিকথাঃ অন্ববাদক-ব্রহ্ষচাবী অক্ষয়চৈতন্যা) 
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এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়া। ৬ই মে ছাত্রাবাসের জন্ত পরিকণ্পিত অট্টরালিকার 
ভিত্তিপ্রস্তর মহারাজ-কর্তৃক স্থাপিত হইল । ইতিমধ্যে তিনি কাঞ্চী, তিরুপতি, 
পেরেমবুড়র গ্রন্থতি তীর্ঘস্থানে যাইর। যথারীতি তীর্থপেবা করিয়াছিলেন । প্রার 
দশমাস দক্গিণদেশে অবস্থান করিয়া তিনি সেই অঞ্চলের রামকুষ্ঃপ্রচারের ভাঁব- 
গ্রদীপটি সুদীপ্ত করিলেন ; অনন্তর তিনি দলবলসহ ৯ই মে পুরীর উদ্দোশ্রে বাত্র। 
করিলেন। 

গুপ্তকাণা ভুবনেশ্বরে একটি মঠ স্কাপনের প্রয়োজনীয় বাবস্থাদি করিয়। মহারাজ 
অস্তস্থ স্বামী তুরীয়ানন্দকে লইরা ১০ই নভেম্বব কলিকাতায় আদিলেন। স্বামী 
তুরীরানন্দকে “উদ্বোধন? গৃহে রাখিয়া চিকিৎসার বাবস্থা কর! হইল । দিন পনেরো! 
পরে তাহার ডান পায়ে ও বাম হাতে অন্ধ্রোপচার করা হইলে ভিন ক্রমে 
আরোগ্যলাভ করিতে থাকেন । 

সেইসমর মহারাজ অপ্বিকাংশ দিন বলরাম ভবনে এবং করেকিনের জন্য 
উদ্বোধনে বাস করিয়াছিলেন । সেইকালে মহারাজের একটি অনন্তসাধারণ অচিরণ 
দেখিয়া জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, “মা, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ 
মহারাজ' মহাপুরুষ মভারাজ, খোকা মহারাজ, হরি মহারাজ সকলেই আপনাকে 
প্রণাম করে যান, মহারাজ আসেন না৷ কেন ?” শ্রীমা উত্তরে বলেন, “রাখাল এ 
সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমাকে বথন ইচ্ছ। করে, তখুনি দেখতে পায় ।৮১ 

স্বামী তুরীর়ানন্দ স্স্থ হইয়। উঠিবার পরেই স্বামী প্রেমানন্দ মারাত্্ন কাঁলাজবে 
আক্রান্ত হইলেন । রোগের সামাস্ঠ উপশম হইলে রায়ুপরিবর্তনের জগ্ত তাহাকে 
বৈগ্বনাথধামে লই ঘাওয়! ভইল | প্রথম দিকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকিলে, 
অকস্মাৎ ইনক্লু,য়েঞী হওয়াতে তাহার জীবন সংশয় দেখা দিল। কলিকাতার আনিরা 
সর্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থ! সন্ব্বেও ৩০শে জুলাই (১৯১৮) ভাঁচার অবস্থা খুবউ 
সংকটাপন্ন ভইল | 

ইহার পুপরাত্রে মহারাজ দেখিলেন, দ্রইটি অশরারী মুতি পশ্চিমদিকের 
সিঁড়ির নিকট দীড়াইয়।। এই অশুভ দর্শনে তিনি চিন্তাগ্ান্ত হইঘাছিলেন । 
সাধুরা নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিমর্মভাবে ঘরবাতির করিতে 
থাঁকিলেন। তিনি গুরুভ্রাতার নিকট যাইয়। অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “বাবুরামদা, 


১ চন্দমোহন দত্তের শ্মতিকথ। ভইতে। 
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ঠাকুরের কথা বেশ মনে পড়ছে তো ?” বাবুরাম মহারাজ হাসিয়া! ঘাড় নাড়িলেন, 
তাভার ক্ষীণকণ্ে শোন গেল “রুপা, কৃপা, কৃপা” বিকাল সোয়া চারটায় 
প্রেমের প্রতীক প্রেমানন্দজী শ্বধামে প্রস্থান করিলেন। অন্তরঙ্গ গুরুত্রাতার 
অস্তরণনে মহারাজ উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন । 

এদিকে ১৯১৭ খুষ্টান্দের ঢর্গাপুজার সমর সংবাদ আসিল ভূবনেশ্বরে মঠগৃহের 
নির্মাণকার্য সমাপ্তপ্রার। মহারাজ ভুবনেখ্র যাইয়া ৩১শে অক্টোবর নবনিমিত 
মঠগৃহের উদ্বোধন করিলেন এবং সেইস্থানে বাস করিয়া মরুভূমি-সদৃশ জমিতে 
ফুলফলের গাছ দ্বার সাজাইয়া একটি তপোবন গড়ির। তুলিলেন। মহারাজ 
বলিওন, “সাধুত্রক্ষচারীর। এখানে বসে খুব সাধনভজন করবে আর আমি দেখে 
খুব আনন্দ করব” এই সময়ে হভিক্ষের প্রকোপ হওয়াতে মতারাজ একটি 
সাহাব) কেন্দ্র খুলির। শিষ) সেবকের দ্বারা! আর্তসেবার ব্যবস্থা করিলেন এবং 
দারদ্র/পীড়িত স্থানীর লোকদের চিকিৎসার জন্ত একটি দ্াতবা ওষধালর 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠার পর মহারাজ এ স্থানেই জীবনের অবশিষ্টাংশ 
অতিবাহিত করিবেন এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন । তিনি ভূবনেশ্বর মঠ সম্বন্ধে 
বলতেন, “এ স্তানটি যোগভূমি আর পুরী ভোগভূমি। ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, 
গুপ্তকাণী ব'লে জানবে । এখানে একটু সাধনভজন করলে অনেক ফল পাঁওয়' 
যার; সাধনভজনের বিশেষ অন্গকুল স্বান_ ধ্যান সহজেই জমে ।” এই অনুকুল 
পরিবেশে মহারাজ আপন-ভোলা হইরা চলিতেন ফিরিতেন, আনন্দে বিরাজ 
কবিএন। নানাস্থান হইতে সাধুত্রঙ্ষচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সেখানে আসিতেন। 
তাহাদের সহিত সদালাপ করিয়া, উপদেশ নির্দেশ দিয়া মহারাজ তাহাদিগকে 
তপু করিতেন । এই সময়েই মহারাজ জনৈক সাধুকে উপদেশ করিয়াছিলেন, 
"খুব জপ করবে, মনে মনে সব সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ অভ্যাস করবে । এটা 
ক্রমশঃ অভ্যাস হলে জপ সহজভাবে চলতে থাকে । এমন কি ঘুমের পুবে ও পরে 
সেউ জপই চলে । একট ছেলে যদি ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক করে তো তার পুণ্য 
একট। মঠ চলে যায়|” 

কর্মী সেবক শর্বানন্দ মহারাজের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইল, মাদ্রাজে 
নবনিমিত ছাত্রাবাস ভবনটি দ্বারোদবাটনের জন্ঠ প্রস্তুত হইয়া রহিরাছে, সকলেই 
মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । মহারাজ সম্মতি দিলে সকল প্রস্ততি 
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সম্পূর্ণ কর! হইল | মহারাজ গুরুভ্রাত। স্বামী শিবানন্দকে লইয়া ১৯২১ খুষ্টাব্দের 
১৮ই এপ্রিল ভূবনেশ্বর হইতে ধাঁত্র! করিলেন এবং পথে ওয়ালটেয়ারে অবতরণ 
করিয়। সমুদ্রতীরে ববিবলি রাজভবনে কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। মহারাজ 
বলিরাছিলেন, “এখানেও আধ্যাত্মিক ভাবের আবহাওয়া বেশ আছে। সাধন- 
'ভজনের জন্য এস্থানও অনুকূল” ২৫শে এপ্রিল মহারাজ সদলবলে মাদ্রাজ 
স্টেশনে পৌছাইয়া দেখিলেন অগণিত ভক্ত তাহার অভার্থনার জন্য উপন্ভিত। 
মহারাজ ও শিবানন্দজীকে মাল্যভূষিত করিয়া ভক্তগণ জয়ধ্বনিপুর্বক আনন্দ গ্রবাশ 
করিতে লাগিলেন । 

১০ই মে মহারাজ ছাত্রগণের জন্ত নবনিমিত বিরাট অস্রালিকার দ্বারোদঘাটন 
করিলেন । রামকষ্ণানন্দ স্বামীর গড়া। ছুই নিষ্ঠাবান কর্মী রামু ও রামানুজের উগ্চষে 
ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেক বৎসরের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করিরাছিল। উদ্বোধনকাধ- 
শেষে মহারাজ কগিদ্বয়কে প্রাণঢাল।৷ আশীবাদ করিলেন । কয়েক সপ্তাহ পরে 
তিনি স্বামী শিবানন্দকে লইন্। ব্যাঙ্গালোরে বান এবং সেখানকার আশ্রমে 'প্রায় 
চার মাস অবস্থান করেন । 

মহারাজের আদেশে মাদ্রাজ মঠে ত্রর্গাপুজার আরোজন হইল । কলকাতা 
হইতে ৬মারের প্রতিমা আনা হইল। মহারাজের উপস্থিতিতে দ্র্গাপুজ' মহা- 
সমারোহে সুসম্পন্ন হইল । দক্ষিণদেশীর ভক্তবৃন্দ বঙ্গের বিখ্যাত অকালবোধন 
উৎসবে যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিল। কালীপুজার দিন প্র মায় 
পুজ| অনুষ্ঠিত হইল । এইভাবে প্রায় মাসাধিককাল উৎসব-আনন্দ-ুরঙ্গে 5ক্তগণ 
অপার আনন্দে ভাসিতে থাকেন | ১৬ই অক্টোবর মহারাজ ছুইজন প্রার্থীকে সন্নাস 
ও তিনজনকে ব্রহ্গচর্যব্রতে দীক্ষাদাীন করেন । আর করেক দিন মাদ্রীজে অবস্থান 
করির! মহারাজ ২১শে নভেম্বর রাত্রিবেল! ভুবনেশ্বর মঠে পে ছাইলেন। 

উনবিংশশতকের শেষপাদে রামকুষ্চসজ্বের আদর্শ ৪ কার্ধধারার পরলে 
রচিত হইয়াছিল। বিংশশতকের প্রথম বার বছরে দেশের তদানীন্তন অবন্তার 
পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘ গৃহীত কার্ণস্থচীসকল বলিষ্ঠ ও দৃঢ় করিয়াছিল, পরীক্ষামূলক- 
ভাবে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মসথচীতে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা. করিঠেছিল, 
ধীর পদক্ষেপে নৃতন কয়েকটি ক্ষেত্রে সেবাকার্য সুরু করিয়াছিল। বিদেশী 
সরকারের কোপদৃষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর অনেকটা স্বচ্ছন্দগতিতে মঠ ও 
মিশন তাহার্দের কর্মপরিধি বিস্তার করিদ্াছিল। পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সেবাকেন্্র- 
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গুলিতে সেবাঁকার্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইপ়াছিল তাহা তুই একটি সেবাকেন্ত্রের দিকে 
নজর করিলেই খুব! যাইবে। কাণী সেবাশ্রম ও কনখল সেবাশ্রমে ১৯১০ খুষ্টাব্ে 
নথাক্রমে ৫,৫৯৬ ও ৯,৩০৮ জন রোগীনারাঁরণ চিকিৎসালাভ করে । ১২ বংসর 
পরে তরী সংগা দীড়ার বথাক্রমে ১৩, ২৫৪ ও ৩৩,৭১৭ জন। রোগীদের সেবার 
ভান্য বেলুড়ম, বুন্দাবন, মেদিনীপুর, বাকুড়!, ঢাকা জিলার সোনারগাতে ও 
রেস্কুনে সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল । দাক্ষিণাত্যে কাজের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে 
এইসময়ে । স্থারীভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিবাস্কর, হরিপাদ, কুইলাপ্ডিতে । 
কর্ম বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয় মাদ্রাজ ও কলিকাতী৷ সহর অঞ্চলে । এই 
কালেই ১৯১৫ সালে মালরালম ভাষার মাঁসিক পত্রিক। “প্রবুদ্ধ কেরলম্‌ণ, ১৯১৪ 
পৃ-এ মাদ্রাজ ভইতে ইংরাজীতে 'বেদীস্ত কেশরী” আত্মপ্রকাশ করে (ব্রিহ্গবাদিন: 
পত্রিকা ১৯১৩ মে হইতে বন্ধ হইয়1 গিরাছিল )। এইসমরকার ইতিহাস পর্ধালোচন। 
করিলে দ্রেখ| যায় শিক্ষার প্রসারের দিকে সঙ্ঘ সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিরাছিল। 
গুরুকুলপ্রথায় শিক্ষাদানের জন্য ছাত্রাবাস, আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়! 
উঠিয়াছিল বিভিন্নস্থানে । তাহাছাঁড়াও সাধারণভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিগ্ভালয় 
9 কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্টান সংগঠিত হইয়াছিল । স্বামী নিবেদানন্দের দায়িত্বে 
গঠিত ছাত্রাবাস বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে নৃতন আলোকবতিকাস্বরূপ। নারী- 
শিক্ষাক্ষেত্রে সুসংগঠিত নিবেদিতা বিগ্ভালর় নিশ্চিতভাবে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 
মালরদেশে বিবেকানন্দ আশ্রম, মাদ্রাজ ও ধ্াঞ্গালোরে ছাত্রাবাস, মাদ্রাজে 
বালিকা বিগ্ভালর, ঢাকায়, সারগাছিতে ও সরিষাতে বিগ্ভালয়, বেলুড়ে কারিগরী 
শিক্ষাকেন্দ্র, বরাহনগরে অনাথাশ্রম উল্লেখযোগ্য । সেবাকার্ধের পরিধি বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে শান্ত্রাদি পাঠ ও সাধনভজজনের বিশেষ উপযোগী মঠকেন্দ্র গড়িয়া 
উঠিরাছিল উত্তর প্রদেশে আলমোডা ও শ্ামলাতালে, বিহারের জামতারায় এবং 
দক্গিণ কলিকা তার (গদাধর আশ্রম )। ইহা ছাড়াও ব্যাপকভাবে আর্তত্রাণ সেব! 
কার্ধ পরিচালিত হইয়াছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । উৎসব-অনুষ্ঠান পাঠ- 
আলোচনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ভাবধার। প্রচার হইতেছিল, অপরদিকে নিরক্ষর 
দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাদি চলিয়াছিল । 
সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে যে আলোচ্য সময়ের শেষ পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে 
সজ্বের সেবা ও প্রচার কার্ষস্চী বৃহৎ আঁকার ধারণ করিরাছিল, দেশের মধ্যে 
নবজাগরণের ভাবমূত্তি উজ্জলতর হইয়! উঠিয়াছিল। 


২৪০ ব্রহ্মানন্দচরিত 


মহারাজের সহজাত অবস্থানভূমি তিনগুণের অতীত আনন্দ-নিরানন্দের 
পরপারে এক অত্যা্চর্য লোক। ভুবনেশ্বরে ফিরিবার পর দেখ! গেল তিনি গভীর 
অন্তমুখভাবে সর্বদা বিভোর হইয়। রহিয়াছেন। শুদ্ধমাত্র তাহার ইচ্ছাশক্তিদ্বার' 
যেন বিশাল সঙ্ঘ পরিচালিত হইতে থাকিল। যে-সকল কর্মী সেই সমরে তাহার 
নিকট আসিত, তাহারা দেখিতে পাইত তীহার দৃষ্টি জীবনের মূল-উদ্দেশ্ত ₹ুগবান- 
লাভ বিষয়ে অধিকতর নিবিষ্ট। যাবতীয় কাজকর্মের মূলে রহিয়াছে অস্তনিহিত 
শক্তির বিকাশসাধনপূর্বক পরিপুর্ণত৷ লাভ করা । ভগবানলাভই মানুষের উদ্দেশ্ঠ, 
মহারাজ এই ভাবটি চিরকাল ধরিয়াছিলেন । করেক বৎসর পূর্বেকার একটি ঘটন৷ 
উদ্ধত কর! যাইতে পারে। ১৯১৬ খুষ্টাবের ৫ই মার্চ। বেনুড়মঠে বসিবার ঘরে 
মিশনের বাৎসরিক সভা! বসিয়াছে। সভাপতি মহারাজ | স্বামী সারধানন্দ, 
স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতিও উপস্থিত । স্বামী শুন্ধানন্দ আরব্যরের হিসাব পাঠ 
করিবার পর মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এইবার তুমি 
এদের কিছু উপদেশ দা ।.""এর! এই ছুপুর রৌদ্রে, পয়সা খরচ করে কষ্ট করে 
এখানে এসেছে কি এই শুকনো! হিসাব নিকাশ শোনবার জন্য ? এদের প্রাণে 
কিছু অমৃত ঢেলে দ্বাও।” স্বামী প্রেমানন্দ সভাপতি 'মহারাজের” আদেশে বলিতে 
আরন্ত করিলেন । ছোট ঘটনা, কিন্ত খুবই ভাঁববাঞ্জক | বিবিধ সেবাকর্মের দ্বার! 
সেবিতের ও সেবকের দেভমনের উন্ননের সঙ্গে প্রাণে অহৃতন্তধা বরিষণ ছিল্ল 
মহারাজের বিশেষ লক্ষ্য । 

ক ঙ্ স রর 

ভগবান শ্রীরামকুঞ্জ যাহার রাজবুদ্ধির প্রণংস। করিরাছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
ধাহাকে নেতৃত্বপদে বুত করিরাছিলেন, গাকুর শ্রীরামরুফের ত্যাগী সন্তানগণ ধাহাকে 
আজীবন রামকুষ্ণচ সংঘের অধ্যক্ষপদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন 
একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবগুরু, অপরদিকে রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগপ্রবতনের 
প্রধান নায়ক। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকুষ্জের ধর্মসংস্থাপন কার্ষে স্বামী ব্রঙ্গানন্দের 
ভূমিকা নির্দেশ করিরা স্বামী সারদানন্দ লিখিনাছেন, 41009, 1 11) ১2101 
ড1561071108, 85 10৮60. 2100 01)91151)60 105 0106 1125061 85 006 
12500177605 105 51010 10119912100 69 0105 ০0110 1115 1681 11155101) 
1 (11616917701 16119100--61)5 ৬2001 1312171021020705, 85100116595 
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1051)01751016. 01506 11) (106 501)917)6 01 119 1:61101005 01758171580012,৯ 
১৯২২ খুষ্টাব্য পর্যন্ত ভারতবর্ষে তথ। সার! বিশ্বে রামরুষ্*-বিবেকানন্দ ভাববিপ্লবের 
গৌরবমর ইতিভাস আলোচনা করিলে সংগঠক ও নায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাস্বর 
জীবনের কার্ধধারা শদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে । তাহার নেতৃত্বেই বকথিত অথচ 
অবাবগত গীতোক্ত কর্মযোগের পুনরুজ্জীবন ও শিবজ্ঞানে জীবপেবার আদর্শ 
জীবনের বিভিন্ন পাদ্ধে নিয়োগ হইতে দেখা গিয়াছিল। এই নেতৃত্বের বৈশিষ্টা 
সঙ্বন্ধে ১০18৭ 136819£ পত্রিকা লিখিরাছে £ গভার জলমপ্র শিলান্ত্প বিশাল 
চর্গ প্রাসাদকে অনারাসে ধারণ করিয়। থাকে । তেমনি ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের 
প্রপ্তি। বাতারা তাহার গভার অন্তর্জগতের মধো প্রবেশ করিনাছিল কেবলমাত্র 
তাহারাই তাহার শ্যার অধ্যাম্মচরিত্রের গোপনশক্তি এবং উহার গভীর তাৎপর্য 
কতকাংশে ধারণ করিতে পারিবে ।২ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বাণা, “ভগবান দর্শনের বে আনন্দ তার নাম খন্ধানন্দ”৩ 
ইহ! আক্ষারকভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনে পরিস্ফুট হইরাছিল। নিত্যসিদ্ 
স্বামী ব্রদ্মানন্দ 'যেমন অরণি কান্ঠ একটু ঘস্লেই আগুন, আবার না ঘস্লেও 
হন”, সবদাই গবদানন্দে বিভোর, সামান্ততেই উদ্দীপন তইয়। ভাহার ইন্দ্রির মন 
বাহাজগতের সন্বন্ধ কাটির। ফেলে । জাগতিক রীতিনাতির সহিত পরিচিত আম!দের 
স্বভাবভঃই ধাধ| লাগে, মহারাজ তাতাঁর গভীর অন্তমুীন মন লই কিক্পে বিপুল 
এক ভাবান্দোলনের নেতৃত্ব করিলেন? প্ররুতপক্গে এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে 
খ'জির। পাওয়া যাইবে মহারাজের নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট, আচার্ষের ভূমিকার 
মহারাজের লোকশিক্ষার প্ররুত পরিচর । 


১ বঙ্গানুবাদ £ প্রকৃতপক্ষে, স্বামী বিবেকানন্দ যদি তাহার গুরুদেবের মহৎ আদর্শ জগতে 
প্রচাব করিবার মন্্বর্ূপ বলিয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়! থাকেন, তবে 
তীশ্াব (শ্রীবামকৃষ্ণেব ) পরিকল্পিত ধর্মসংস্াপন কাধে একটি গুরত্বপূর্ণ ও দায়িত্বসম্পন্ন স্থান 
পূরণের যোগ্য পাত্র ধলিয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের কম আদরণীয় ছিলেন ন]া। 
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২৪২ ব্হ্মানন্দচরিত 


সজ্বের অঙ্গগণ, নবীন প্রাচীন যে যেখানেই থাকুক প্রত্যেকেই জানিত সম্পদে 
বিপদে সর্বাবস্থায় ঠাকুরের প্রতিভূ মহারাজ মাথার উপর রহিয়াছেন | দ্রীর্ঘকাল 
বাবহারে “মহারাজ” শব্দটি নিগুঢ প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ভাবে মণ্ডিত হইন্াছিল ; 
প্রত্যেকেই বিভিন্ন অবস্থায় উহার মূল্য অনুভব করিত শ্রদ্ধাপ্ুত হদয়ে, “সব 
কিছু পাওয়া”্র অব্যক্ত আকাঙ্জায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। কাজকর্মে 
আশীর্বাদ ও অন্থমোদন লাভের জন্য, ব্যক্তিগত জীবনে পথনির্দেশ পাইবার আশায় 
প্রতোকেই মহারাজের কৃপারৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিত। মহারাজের গান্তীর্- 
প্রলেপের অন্তরালে অন্তঃসলিল! ফন্তর স্ঠা্র প্রবাহিত প্রেমের আস্বাদন করিবার 
আশায় মহারাজের নিকটবর্তা হইবার, তাহার সঙ্গলাভ করিবার কোন সুযোগ 
উপস্থিত হইলে উহা! কেহ ছাড়িতে চাহিত না । 

লোকসংগ্রনার্থে যে সকল মহাপ্রাণ অবতীর্ণ হন তাঁতাদের সকলের কর্মপদ্ধতি 
একই প্রকারের হয় নী। ভগবদ্ভাবে অন্ুরক্ত মহারাজের শুদ্ধসত্ব মন লভাবতঃই 
কর্মের রজঃ কণারাঁশিতে বেন লিপু হইতে চাহিত না। তবুও ঠিনি তাতার 
প্যানপ্রশান্ত মন লইয়! দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অধিক রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ ভীঁবা- 
ন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং তীহার পরিচালনাধীনে কর্ম ৪ উপাসন'র 
ষ্ট, সমন্বর সাধিত হওয়ার ধর্মসজ্ৰের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায় রচিত 
তইরাছিল। মহারাজের পরিচালনা -পদ্ধতি, কাজকর্ম সকলকিছুর মধ্যে পরিস্ফুট 
হইয়াছে তাহার বাণী, “জীবনের উদ্দেম্ত ভগবানলাভ, কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য 
নর। তবে নিঞ্ষাম কর্ম একটা উপায়। সাধন করে এগিরে পড়। সাধন 
করতে করতে এগিয়ে গেলে শেষে জানতে পারবি ঘে ঈশ্বরই বস্তু আর সব 
অবস্থ।” অধিনায়কের এই বাণী বূপারণের মূল রহস্য সঙ্ঘের অঙ্গগণ দেখিতে 
পাইতেন মহারাজের দিব্য জীবনে । তাহার অপাপবিদ্ধ মন ঈশ্বরের চিন্তায় 
সদ নিধুক্ত ছিল। এমন কি, যখন কোন কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, তথন ও 
তীহার মনের সামান্ত অংশমাত্র কর্মে নিয়োজিত হইত। তিনি শিষ্সেবকদের 
পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, মনের বারো আন! অংশ ঈশ্বরের পাদপদ্ধে রাখিয়া মাত্র 
চার আনা মন দিয় কাজকর্ম করিলে সুচারুভাবে নিষ্কাম কর্ণ করা বায়। 
ধর্মসজ্ঘের নরনারা়ণসেবাঁ, প্রচার ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম ঈশ্বরকেন্তরিক হইবে, 
এই ভাঁবটি মহারাজ প্রত্যেক ঈশ্বরসেবীর হৃদয়ে গাথির! দ্রিয়াছিলেন। মহারাজের 
এই দুষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব বুঝিতে পাঁরা যার বৈদান্তিক স্বামী তুরীয়ানন্দের একটি উক্তি 


“লোকনায়ক' ২৪৩ 


হইতে। তিনি মহারাজের মহাঁসমাধির সংবাদ পাইয়া! আক্ষেপ করিন। 
বলিয়াছিলেন, “আজ থেকে মিশনে ধর্মকে ধরে কর্মকে চালান শেষ হয়ে গেল ।”১ 

মহারাজের নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তিনি স্ব কর্মে লিপ্ত না হইয়াও 
তাহার অধ্যাত্মশক্তিতে যোগ্য কথ্সিদল সংগঠন করিয়া, তাহাদিগকে প্রেরণ! ও 
উৎসাহ যোগাইয়! দিয়া, স্োপরি তাহাদের আত্মবিকাশের আকাঙ্জ৷ উদ্দদধ 
করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নিজ কঙ্কল্নানুযারী কাজ করাইয়। লইতেন। 
শ্রীমাতাঠাকুরাণী ও তাহার স্নেহের 'রাখাল” সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত পোঁষণ 
করিতেন। তিনি বলিরাছিলেন, “রাখালের সে ভাব নয় । ঝঞ্ধাট বইতে পারে না। 
মনে মনে পারে, কি কাঁরুকে দিয়ে করাতে পারে । রাখালের ভাবই আলাদা ।”২ 
সঙ্ঘের কর্ণধারদপে তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে সকল বিষয় বিবেচনা করিতেন, 
সামগ্রিক কলাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাগী বা গৃহস্থ সকল কর্ষীর মূল বে 
ধর্জজীবন তাহা সবল ও পুষ্ট করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন । তিনি 
বিশ্বাস করিতেন মানুযের মূল চাহিদা তাহার অধ্যাত্মক্ষুধ!' মিটাইতে পারিলে 
তাহার অন্তান্ট ঘে কোন সমস্যার সমাধান সহজ হই! যার; তখনই তাহার 
পক্ষে প্রকৃত লোকহিতকর কর্ম কর! অন্ভব হর । দেখ! যায়, তিনি প্রথম আট 
নর বংসর বাতীত পরবর্তাকালে প্রত্যক্ষভাবে কোন নিদিষ্ট কর্মে লিপ্ত হইতেন 
না, তৎসত্বেও তিনি সকল স্তরের কম্সিগণের একান্ত নির্রযোগা পরিচালক ও 
প্রেরণাদ্াতারূপে বিরাজ করিয়াছেন । 

মহারাজের দক্ষিণহস্ত স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নেতৃত্বের [বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, “মহারাজ ছিলেন আমাদের পরিচালক, মঠের অধ্যক্ষপদের 
কর্তৃত্ব্বারা নয়, তিনি আমাদিগকে পরিচালন! করতেন তাঁহার প্রেমের বশীকরণ 
শক্তির দ্বারা 1” মহারাজের বামহন্তম্বরূপ মঠবিভাগের পরিচালক স্বামী প্রেমানন্দ 
একটি পত্রেও লিখিয়াছিলেন,“ শ্রীপ্রীঠাকুর মহারাজ প্রভৃতিকে ভালবাসায় কিনে 
ফেলেছিলেন, মহারাজও এ ভালবাসায় পরের ছেলেকে আপনার করেছেন । 
সেজন্য তাঁর কথায় ছেলের! যথাতথা যায়, প্রাণপাত পরিশ্রম করে_ কেবল 


১ স্বামী প্রবোধানলের শ্বৃতিকথা | 
২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা | দ্বিতীয় ভাগ / পৃঃ ১৫৬। 
৩ ১১/৮।১৬ তারিখে বেলুড়মঠ হইতে লিখিত। 


২৪৪ পহ্মানন্দচরিত 


ভালবাসার ।” সহকর্মী গুরুভ্রাতাদদের অভিমত হইতে বুঝ। যাঁর, কিরূপে অতি 
সামান্যসংখাক কর্মী লইয়া সজ্ঘের পক্ষে বিপুল কর্মযজ্ঞ সংগঠন সম্ভবপর হইরাছিল । 

মহারাজের নাঁরকত্বের অপর একটি বৈশিষ্ট্য, আত্মারাম মহারাজের “উদ্বাসীন- 
বদাসীনমসন্তৎ তেষু কর্মস্ত'-ভাবে অবস্থান । তাহার নেতৃত্বকালের উত্তরার্ধে এই 
ভাঁবটি বিশেষ প্রকট হইয়াছিল । এই সকল উচ্চ ভাবের সমঝদাঁর ছিলেন অন্তরঙ্গ 
গুরুভাতার! | স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “দেখ তুমি যা 
লিখেছ, তা ঠিক আমি খুব বুঝতে পাচ্ছি। কর্ত) হয়েও অকর্তা ভাবে থাকতে 
ঘর । মহারাজ বরহ্ধানন্দ স্বামী আমার এইটি কতকটা ধারণা করিরে দিয়াছেন । 
অনেক সময় আমি এঁটে আগড়াই।”» এই অত্যাশ্র্য শক্তিবলে মহারাজ 
যেস্তানেই অবস্থান করুন না ঝেন, সঙ্ঘদেহের সবত্র তাহার প্রভাব অন্ুকূত হই । 

কর্ম ৪ উপাসনা, এই দ্বইটি ভাব পরস্পর অন্ুবোগী ন। হইনা। প্রতিযোগীরূপে 
সাপৃকর্মীদের মধো দেখ দেগুর়ার় কখনও বা হতাশার ভাব আসিয়াছে । ১৯৯৬ 
ুষ্টান্সের একটি ঘটন। | বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে নিয়মিত কাজকর্ম ছাড়াও আত্ত্রাণ 
কার্ষের জন্ত বহু কর্মীর প্রত্নোজন হইল । দুভিক্ষনিবারণকাধ করিতে যাইর। 
সাধনভজনের অন্থবিধ। হয় এই অন্গৃহাতে অনেক কর্মী দ্বিধা করিতে থাকে। যুগ্ম" 
সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দজী সজ্ঘাধ্ক্ষের নিকট সমস্য! সবিস্তারে নিবেদন 
করিলেন। সেদিন ২রা' ফেব্রুয়ারী । বিকাল চারটার সময় মঠের সকল সাধু- 
্রহ্মচারী মহারাজের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় সমবেত হইলেন, স্বামী প্রেমানন্দ 
ও স্বামী সারদানন্দও উপস্থিত হইলেন। সমীপাগতদের লক্ষা করিয়া মহারাজ 
বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের ভিতর শুনতে পাই কেহ কেহ বলে, মিশনের সব 
কাজগুলে। সাধনের অন্তরার ২1161 ৮০1 ইত্যাদি করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি 
হয় নী1----. আমাদের ভাব তোমরা বুঝতে পার না।২ তোমাদের উচিত 


১ ৯।৮1১৬ তারিখে বেলুড়মঠ হইতে লিখিত। 

২ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ২৯২১ ৭ৃঃ, ১৪ই জানুয়ারী স্বামা তুরীয়ানন্দজীর বাণী। তিনি 
বলিয়াছিলেন, “অনেকে ধ্যানের চেয়ে এইসব কর্মকে নী বলে জানে, তার! এর মানে বোঝে 
না, নিজের খেযালে এবকম বলে ।--সর্বভুতে আত্মদর্শন করে স্বামীজী এটা প্রবীন করেছেন, 
লোকে তা বুঝতে পাবে না। সেই পুরাণে! কথ! চট্কানো- ধান জপ নিয়ে থাকতে চায়। 
তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যাবে । যারা করেছে 
তার! প্রাণে প্রাণে বুঝেছে "রোগা বলে মনে করে, নারায়ণ বুদ্ধি নেই তাই হয় না, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে কি সকলেই নারায়ণ নয়? “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেইর্জুন তিষ্ঠতি”_তুমি 
দেখতে পাও না, সেতো! তোমার দোষ |” 


'লোকনানুক' ১৪৫ 


ভাবট। নেওয়া। অবগত আমি একথ। প্ুণঃ পুনঃ খলি এবং এখন৭ জোর করে 
বলছি যে, দশ্ডিক্ষনিবারণকার্য ইত্যাদি দে কাজই করত যাও, সকাল-সন্ধায় এবং 
কর্মের শেষে এক একবার ভগবানকে ডেকে নেবে--জপ-ধাঁন করবে ।**--. 
তোমাদের চোখের সামনে কি ভয়ানক লড়াই (ইউরোপে) হচ্ছে দেখঠে পাচ্ছ 
ন'? ওর! হুচ্ছ স্বদেশের জন স্ত্রী-পুত্র, ভোগবিলাস সব শ্াাগ করে নিজের 
নিজের কাচা মাথ| দিচ্ছে, আর তোমর। তাঁদের চেরেও এক মচন্তর উদ্বোশ্ঠে_ 
ভগবানলাভের জন্ত, জগতের হিতের জন্ট--বাড়ীঘর সব ছেড়ে দিনে ঠাকুরের 
বণছে মনপ্রাণ সব মপ্রণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্ত প্রকাশ কর! স্বামীজা 
আমাদের বলতেন, ওরে, বহুজনহি গাঁ বদি একটা জন্ম বুথাই গেল এরূপ মনে 
কিস-- 5 গেলই বা। কন জন্ম তো এমন আলস্টে বৃথ। গেছ্ে-_একট। জন্ম 
ন। হর জগতের কল্যাণের জন্তই গেল, ভর চি আর ভর়েরও কারণ নেই ।”১ 
মহারাজের মুখে অভয়বাণী শুনিয়। ৪ ভাহার আনাবাদ প্রীর্থন। করির। সকলে 
সভ| ত্যাগ করিল, সেবাকর্মের জন্য সকলে প্রস্তুত হইল। 
কাণামাঞ্ছি খেলায় খেলোয়াড়র৷ যেমন বুড়ীর দিকে লক্ষা রাখে, ত্যাগা ও গৃহস্থ 
কমিবৃন্দ সেইরূপ ঠাকুরের মানস-ন্তান মহারাছকে কেন করির। প্রাণপাত পরিশ্রম 
করিত। সকল কর্যজ্ের কেন্রস্থলে কর্ণধার মারা অচঞ্চল কুটন্থের স্ঠায 
অবস্থান করিতেন । অপরদিকে লক্ষা করিলে দেখ! বাইবে বৈষয়িক সমস্যার 
গু টিণাটি বিষয় লইয়| কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেও বিশেষ উপরুত বোধ 
করিয়াছে। মঠ বা মিশন কেন্ধগুলিতে জমি-নিবাচন, ঘর-বাড়ী নির্াণের 
পরিকল্পনা, সয় সময় প্রবেশদার ব। বাড়ীর সম্মুণভাগের নল্সা গ্রভ়ঠি বিষরে 
মহারাজ তাহার সুক্ষ রুচি ও বহুদর্শীর অভিজ্ঞত। লইর। থে নির্দেশ দিতেন 
কর্মকর্তার। হাহ! মাথ। পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। স্থায়ী সারদানন্দের মত আিজ্ঞ 
ন্যাপীও প্রতোকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মের জন্য মভারাজের উপদেশ-নির্দেশের অপেক্ষ। 
করিতেন। বেনুড়ে মাতৃমন্দির নির্মাণের সমর মন্দিরের সাদারণ নন্মা, চড়াভাগের 
বিশেষ নল্মা সম্ত কিছু ব্যাঙ্গালে!রে মহারাজকে পাঠান এবং তাহার অন্থমোদণ 
পাইয়। নির্ধাণকার্ধে অগ্রসর হন। থে আশ্রমেই মঙ্তারাজ ঘাইতেন -পগানেই 
পুলফলের বাগান করিতে নির্দেশ দিতেম, নানাস্থান হইতে গাছ সংগ্রহ করিন। 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্ব"*.পৃঃ ৭০-৭৩, 


সনি ব্রহ্মানন্দচরিত 


দিতেন এবং কিভাবে গাছের যত্র লইতে হইবে তাহাঁও শিখাইয়া৷ দিতেন । 
বর্তমানে মঠ মিশনের প্রা সকল স্থানেই দেখা যাইবে কিছু সবুজ ভূমিথণ্ড ও 
বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ফুলফলের গাছ। আশ্রমগুলির এই সুন্বর বেশ 
মহারাজের ইচ্ছার প্রতিরূপারণ মাত্র। যখনই কেহ কোন বিষয়, কোন জটিল 
সমস্যা লইর। মহারাজেব শরণাপন্ন হইয়াছেন, তিনি গৃহস্থই হউন বা সাধৃভক্তই 
হউন, মহারাজের ভূয়োদর্শনজনিত পরামর্শে চমত্কৃত হইয়াছেন, দুরদশী 
মহারাজের উপদেশ গ্রহণ করিরা উপকার পাইয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে মহারাজের 
অশুলম্পর্শ গান্তীর্য অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন জন যে সকল সমস্তা। লইয়া সময় সমর 
উপস্থিত হইত, উহাদের বৈচিত্রা দেখিয়! বিস্মি৩ হইতে হর। এই সকল বিবিধ 
কারণে, নবীন প্রাচীন সকলেই নান! বিধরে মহারাজের নিদেশ, সর্বোপরি তাভার 
আশাবাদ লাভ করির। নিশ্চিন্ত বোধ করিত, প্রাণে শান্তি পাইত। সঞ্লের 
মধ্যে এই ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল যে ঠাকুরের মূর্তরূপ তীহার মানসপুএ সকলের 
তিক ও পারত্রিক কল্যাণের কাগারী-_তাহার মধ্য দির। ঠাকুর জগতের কলটাণ 
করিতেছেন | উপরম্ত মহাধাজের কণ্ঠে, “সজ্বের কাজ ঠাকুরেরই কাজ-ঠাকুর 
সঙ্ঘের ভিতর আছেন ; তার ইঙ্গিত না পেরে আমি কোন কাজ করি না, এই 
আশ।-ভরসার বাণী শুনির। কলে আরও ভীভার মুখাপেক্ষী হই ত। 

নেতৃত্বের ভূমিকার মহারাজের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কাহারও 
উপর কোন ঝার্ষের ভার অর্পণ করিলে তাহাকে বিশ্বাস করিরা তাহার উপর খোল 
আন। নির্ভর করিতেন । আশ্রম পরিচালনা বা আর্তত্রাণসেবা! বা ঠাকুরের সেবা 
ব. ছোটখাট কোন কাজ--সকল ক্ষেত্রেই কর্মীকে অন্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, অগাধ 
স্বাদীনত। ধিতেন, ইহার ফলে প্রত্যেক কর্মী আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করিয়া ক্ম 
স্লচারুপূপে সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইতেন, মহারাজের বিশ্বাসের মযাধা রক্ষণ 
ঝরতে বন্তবান হইহেন। কাশীতে সাধুক্মীদের লক্ষ্য করিয়া! মহারাজ তাহার 
অঙ্গস্থত নী(তটি ব্যাখ্য। করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি সকলকে স্বাধীনতা দিই, 
নিজের নিজের ভাবে সকলে এগিয়ে যাক। বখন দেখি পারছে না, তখন 
17610 (সাহায্য ) করি ।”৯ ইহাতে কর্মীরও নিজের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধ। 
বিকাশে সাহাধ্য করিশু, তাহার কর্মদক্ষতা ও আত্মনিরতা বৃদ্ধি পাইত, সঙ্ঘাধ্যক্ষ 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১১২ 


“লোকনায়ক" ২৪৭ 


মহারাজের অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হই সঙ্ঘের কর্মবজ্ঞ নিজস্ব ধারা 'ও উচ্চমান 
রাখিয়া চলিতে থাঁকিত। 
মহারাজের নিকট কাজকর্মের পরিমাপগত মুল্যের অপেক্ষা উহার গুণগত 
মূলাই ছিল প্রধান। কোন কর্মী “কতখানি কাজ করিল' অপেক্ষী “সে কিভাবে 
উহ করিল” এই মূল্যায়ন ছিল মহারাজের নিকট গুরুত্বপূর্ণ । মহারাজের দৃষ্টিতে 
প্রতোক বাক্তির যাবতীয় কাজকর্ম_-জপধ্যান, পূজা-পাঠ, ম্মরণমনন সব কিছুই 
ছিল জীবনবিকাশের সামগ্রিক একটি রূপ। পুজা-পাঠ বা রুগীর সেবা-শুশ্রয! 
জীবন ভইতে বিচ্ছিন্ন কিছু নহে, সকল কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়! একই ব্যক্তিত্বের 
উন্মেধ ঘটিতেছে। একদিন সকালে মহারাজ হঠাৎ একজনকে ডাকির৷ বলিলেন, 
“ব| প্রতোকে একটা একট! করে আলুর খোস! ছাড়িয়ে নিয়ে আর, দেখি আজ 
ভোরে কার ঠিক ঠিক ধ্যান হয়েছিল।” আদেশ অন্ুযারী প্রত্যেকে একটি করিয়া 
আনুর খোস৷ ছাড়াইর। আলুগুলি একত্রে মহারাজের নিকট লইরা গেলেন । 
দেখিরা শুনিয়া তিনি একটি আলু তুলিয়। ধরিলেন এবং ঘোষণা! করিলেন, যে- 
বক্তি তর আনুর খোস| ছাঁড়াইর়াছেন তীহারই ঠিক ঠিক ধ্যান হইয়াছে । পরে 
জাঁনা গেল, ধান ব্যক্তিটি স্বামী শুদ্ধানন্দ। এই ছোট ঘটনা হইতে অনুধাবন 
কর। যার_কিপনীপ এক সামগ্রিক দৃষ্টিতে মহারাজ সকল কাজকর্ধের মূল্য নিরূপণ 
করিতেন 
সকল কাজকর্মের মধোই দেখা যায় মহারাজ ব্যক্তিসাধক ও সজ্ঘের মুল 
উদ্দেগ্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সকল কর্মপ্রচেষ্টা একই উদ্দেপ্ত-অভিমুখীন 
ভগয়ার, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তিনি যে নজির স্কাপন করিরাছিলেন, তাহ। 
চিরকালের জণ্ঠ আধর্শস্কানীয় হইয়া রহিয়াছে । ছুই একটি দৃষ্টান্তের সাহাব্যে 
বিধয়টি আলোচন। করিলে বুঝিতে সুবিধা হইবে। 
একবার জনৈক প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসারী তাহার সহধমিণীর অকালমৃত্যুতে 
মর্মাহত হইয়া মঠে নিরমিতভাবে কিছুকাল আসির। সাধুসঙ্গ করিতে থাকেন। 
সাধৃসন্গের ফলে তাহার মনে কল্যাণবৃদ্ধির বিকাশ ঘটিল। রামকৃষ্ণ মিশনের 
জনকল্যাণব্রতের সহিত অধিকতর পরিচয় লাভ করিয়৷ তিনি তাহার লক্ষ লক্ষ 
টাকার ব্যবস। মিশনের কারে দান করিতে অগ্রসর হইলেন। তীহার আন্তরিক 
আবেদনে কোমলহদয় প্রেমানন্দজী সহানুভূতিশীল হইয়৷ উঠিলেন। তিনি একদিন 
অবসরসময়ে দাতার মনের ভাব মহারাজের নিকট উপস্থিত করিলেন । নিকটে 


২৪৮ রহ্মানন্দমচরিত 


দুষ্ট আপাতহিতকর চিন্তাজাল ভেদপূর্বক মহারাজ তাহার দূরদৃষ্টিতে সব কিছু 
বিচার করিয়া দেখিতেন | তিনি বুঝিতে পারিলেন, শোকে মুহামান ভদ্রলোকের 
বৈরাগ্য নিতান্ত সাময়িক । এই দান গ্রহণ করিলে দাতা পরে ইহা লইর! 
অনুশোচন। করিতে থাঁকিবে ৪ মানসিক যান ভোগ করিবে । মহারাজ কিন্তু এই 
সতাটি প্রকাশ করিলেন না, উপরন্ত তাহার বৈরাগারঞ্জিত মনের সামান্ত কণিক। 
গুরুত্রাভাকে উপহার দিলেন। তিনি জোডহাতপুবক গুরুভ্রাতাকে বলিলেন। 
“বাবুরামদা, সাধুসঙ্গ ক'রে লোকটির মনে বৈরাগোব উদয় হল, আর তার সঙ্গ 
করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি ভবে ?” বলা বালা, দানের প্রপ্তাব প্রতাখাঁত ভইল। 

জাগতিক দৃষ্টিতেও সঙ্বের কাঠামো! সুদ করিবার জঙ্ত মভাবাজ তাভাব 
ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেন, “তিন পুরুষ পরে কিকপ দাড়াবে 
ভেবে তবে এসব কাজ করতে হয়।” ভাভাঁর এই সুগভীর ছষ্টিভঙ্গীব ভিত সমাক্‌ 
পরিচয় থাকিলে বুঝিতে পারা বায় তিনি কেন কখন? কোন দাভার বিরাট দান 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, আবার কখনও সামান্ত অবস্থার বাক্তিব সামান্য দান ৪ 
গ্রতণ করিয়াছেন ব' নিজেই কোন কোন ভক্তকে অর্থদান করিবার জন্য প্রেরণ। 
দিয়াছেন । এই দুষ্টিভঙ্গীর গভীবতা লইয়াই তিনি জমি নিপাচন, গুহাঁধি নিষ্াণ 
ইতাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাহার সুচিন্তিত অভিমত বাক্ত করিতেন, ফলে তদন্ুযাযী 
কার্ধ সমাধ। করিয়া কমিগণ প্রত্যাশার অধিক স্তফললাভ করিয়া আনন্দিত 
হইতেন। ৃ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জের নিকট হইতে যেন উত্তরাধিকারন্থত্রে মহারাজ লোক 
চিনিবার অসাধারণ ক্ষমতা আয়ত্ত করিরাছিলেন। কখনও টপন্থিত বাক্তির 
শারীরিক লক্ষণার্দি বিচার করিয়া, কখনও ব| সাধারণভাবে দ্বেখিয়া তাহার আন্তর- 
রাজ্যের পরিচর লাভ করিতেন । ব্যক্তির সহজা'৩ প্রবণত। অনুসারে কাহাঁকে ও 
সাঁধন-ভজনে জোর দ্রিতে বলিতেন, কাভাকেও দাযিত্বপৃর্ণ পরিচালন। কাজে শিষুক্ত 
করিতেন, আবার কাশাঁকেও শাস্ত্রচর্চ করিবার জন্য উৎসাহ দ্িতেন। কাহারও 
কণ্ঠস্বর মিষ্ট জানির়া স্তোত্রাদি আবুন্তি করিতে বলিতেন, কাহারও স্থুরতালবোপ 
আছে দেখিয়া অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পাগাইতেন | সকল 
কাঁজকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা সব বিষয়েই ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ ছিল আলোকবতিকা, 
প্রত্যেক সাঁধক-কর্মীর জীবনে অমৃতের স্পর্শলাভ করাই ছিল উদ্দেস্ঠ । 

স্বাভাবিকভাবেই সঙ্ঘনাঁয়ক মহারাজকে বহুবিধ শাসন ও শোধন সমস্যার 


'লোকনায়ব' ২৪৯ 


সশ্বখীন হইতে হইত । শাসন-শোধনের বাপারে9 ম্তারাজের অনবন্ধ স্বকীয় 
হাতার মাধূর্মম চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে । শাসন-শ্ঙ্গছল বিবন্নে আলোচনার 
পুনে ঢই একটি ঘটনার উল্লেখ ঝরা যাইতে পারে। 

স্বামীজীর জনৈক শিট ত্যাগ ও সেবার আদর্শে প্রণোদিত হইন। নরনারারণ 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন | ভগবানের রূপায় ও তাঁচাঁর নিষ্ঠাগুণে কর্মে 
সাফলা আসিঘ়্াছিল, কর্মক্ষেত্র বিস্তত হইয়াছিল, কিন্ক জটিল কর্মচক্রে পড়ির! 
তাহার কর্মযোগের প্রচেষ্ট! কর্মভোগের অভিমুখীন হইল । তীাতার অবস্থা বুঝিতে 
পারিরা মহারাজ শটাহাকে কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে নিজনি কোন স্তানে যাইয়া সাধন- 
ভজন করিবার উপদেশ দিলেন । সাধক মহারাজেব উপদেশ শিরোধার্য করিয়। 
লইলেন 'এবং তাহাতে বিশেষ উপরুত হইলেন | 

মভারাজ তাহার সন্তানদের ক্নদক্গতাঁর উপর জোর ধিতেন, তদপেক্ষা অধিক 
গুরুত্ব দিতেন ধর্মজীবন বিকাশের উপর । একবার মহারাজ এক নবীন ব্রহ্ষচারীকে 
কিছুদিন অন্তর দেখিতে পাইয়া দুঃখিত হইলেন, বুঝিলেন যুবক কর্ম-বিপাকে 
পড়িয়াছে । মহারাজ কর্মকেন্দ্রের প্রধান সন্নাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, “এই 
ছেলেটাকে তোমার কাছে পাঠিবেছিলাম কি কেরাণী তৈরী করার জন্য ?” 

আরেকবার একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জনৈক অল্পবনস্ক সাধুকে কর্মে অবহেলার 
জন্য তিরস্কার করিতেছিলেন | উা মহারাঁজের কর্ণগোঁচর হইল । তিনি প্রবীণ 
সন্নযাসীকে ডাকিয়। বলিলেন, “ঠিকই বলেছ, ছেলেটা কাজে গাফিলতি করে অন্যায় 
করেছে, তার জন্য একে বকা তোমার যুক্তিযুক্ত । আচ্ছ! বলত, একে কখনও 
জিজ্ঞসা করেছ, সে নিজের প্রতি কর্তবাপালন করেছে কি না? কখনও একে 
জিন্তাস! করেছ সে নিয়মিত ধ্যান করে কিন? অথবা ঈশ্বরলাভের পথে কোন বাধ! 
ভয়েছে কিনা? ছেলেটার মনের উন্নতির চাইতেও ফি মিশনের কাঁজটা বড় হল ?” 
কর্ম_নিষ্ষীম কর্ম ঈশ্বরলাভের সহায়ক, কিন্থু কর্মের সভিত নিরমিতভাবে 
ভগবানের স্মরণ মনন উপাসনাদি না করিলে কর্ম নিষ্ধাম হওয়া কঠিন, বরঞ্চ ঠাঁকুর 
স্নামীজীর কর্ম উপলক্ষা করিয়। অহংতা-মমতার খাদ গভীর হইয়া! উঠে, সেই 
স্বখাত খাদে পতিত হইয়া কর্মী অনেক ছর্ভোগ ভোগ করে। সেই কারণে 
মহারাজ কর্মের মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কর্ম করিতে উপদ্দেশ করিতেন । 

ভাবের তরঙ্গ দূরকে নিকট করে। ভাবস্থত্রের অবলম্বনেই সঙ্ঘের অঙ্গগণ 
একত্রে গ্রথিত। সেই ভাবন্থত্রের গ্রস্থি দৃঢ় হয় প্রধানতঃ নিফষাম প্রেমদ্বারা। 


২৫০ ্রহ্মানন্দচরিত 


নবীন সন্ন্যাসীদের পরিচালনার জন্ত কিছু নৃতন নিরম কান্ুনের সংবোজনার জন্ট 
অনুরুদ্ধ হইলে মহারাজ তীহার স্বভাবমধুর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “স্বামীজী আমাদের 
জন্য নিয়মকানুন তৈরী করে গেছেন । আমাদের আর নূতন কিছু নিয়ম জুড়তে 
হবে না। আরও প্রেম দাও, আরও বেশা ভক্তিলাভ কর, অপর সকলকে ভগবান- 
লাভের পথে সাহাব্য কর।”১ ব্ক্তির আন্তর-জীবন গভীর ও ধর্মমণ্ডিত হইলে 
বহির্জীবন আপনা-আপনি স্থসংগঠিত হয়। সঙ্বজীবনেও এই নীতির কার্ম-। 
কারিতায় তাহার ছিল গভীর বিশ্বাস। 

নানাপ্রকারের দৌষক্রুটি অসম্পূর্ণতা, লইয়া মানুষ । সেসকল দৌধক্রটি 
অসম্পূর্ণতার বাধা অতিক্রমপূর্বক মানুষ বাহাতে পুর্ণহার দিকে অগ্রাপর হইতে পারে, 
সে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ স্থসমঞ্জস্ভাবে করিয়া যাহাতে অভীষ্ট 
পথে অগ্রসর হইতে পায়ে-মহারাজ তাহার উপর গুরুত্ব দিতেন। বাক্তি হয়ত 
নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্ই অগ্রসর হইতে পারিল; ৩বুও তাহার প্রচেষ্ট 
ঈশ্বরাভিমুখীন করিরা দিয়া, তাহাকে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইয়া দেওয়া ছিল 
মহারাজের পরিচালনার বৈশিষ্টা। সাধারণতঃ কর্মী-সাধকের হুলক্রটি শিনি 
অগ্রাহা করিতেন । সাধু বক্মচারী বা গৃঠস্থ ভক্ত কাহারও বড় রকমের কোন দোধ- 
ক্রটি তাহার জ্ঞানগোচর হইলে তিনি এ ব্যক্তির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন, 
আাহাকে স্বাধানতার লম্বা! দড়ি ছাড়িরা দিতেন ধাহাতে সে নিজের দোষ সংশোধন 
করিয়া লইতে পারে। কখন তিনি আকার-ইন্গিত, হাসি-তাঁমাসার মধ্য দির! 
দোষী ব্যক্তির ক্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন, কখনও বা দোষী ব্যক্তিকে 
স্থবোগ সুবিধা জুটাইয়া দির। আন্মসধশোধনে সাহাবা করিতেন, আবার এ বান্তি 
হতাঁশ হইর| পড়িলে তাহাকে সহপদেশ দিয়া উত্পাহ দিতেন, সাম্ত্না দ্িতেন। 
দয়া 9 ক্ষমাই ছিল ভাহার শাপনের ধারা । সর্বোপরি, সকলের প্রতি তাহার 
অপার করুণা ও স্নেহ শিষ্১সেবকদের দোষক্রটি পরিশুদ্ধ করিয়া লইহ। 
মহারাজের নির্মল ভালবাসার মলয় প্রবাহে সকল সেবকবুক্ষ চন্দনবৃক্ষে পরিণত 
হইরা নরনারারণ সেবার আম্মনিয়োগ করিয়। ধন্য হইয়াছিল । 

দরদী মহারাজের শাসন করিবার একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়। আমরা প্রসঙ্গান্তরে 
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বাইব। ১৯০৩ খুষ্টাব্ষের শেষভাগ | উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কর্মকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন 
করিয়। মহারাজ মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । মঠে আসিরাই শুনিলেন যে কাশী 
সেবাশ্রমের জনৈক কর্মী প্রলোভনে পড়িয়া পৎত্রষ্ট হইয়াছে, সেবাশ্রমের নামে 
নানাস্থানে অর্থসংগ্রহ করিয়! নিজে আত্মসাৎ করিতেছে । অবিলম্বে খবরের 
কাগজের দ্বারা জনসাধারণকে সাবধান করি! দেওয়া হইল। ইহাতে বিশেষ 
সমল না হওয়ায় তাহাকে ধরিবার জন্ত লোঁক লাগান হইল । তাহাতেও বিফল 
হইর! অগত্যা আদালত হইতে খ্রেপ্তারী পরোপ্নানা বাহির কব! হইল । আপাশী 
দিনাজপুরে অর্থসং গ্রহ করিতে বাস্ত, সেইসময় তাহাকে গ্রেফতার করা হইল । 
মিশনেব তরফ হইতে ফরিয়াদী ছিলেন বোধানন্দ ও সাক্ষী ছিলেন মহারাজ | 
তাতারা মঠ ঠইতে এবৎ চারুবাবু কাশা হইতে খাঁতাপত্র লই কোর্টে ভাজির 
ভইলেন। প্রথমতঃ আসামী নিজের সমণ্ত অপরাধ অস্বীকার করে । অভঃপর 
মহারাজকে সাক্ষা দ্রিতে কাঠিগড়ার উঠিতে দেখি সে অন্ুশোচনার কাদিয়া ফেলে 
এল নিজের সকল অপরাধ স্বীকার করে। মহারাজকে আর কিছু বলিতে হইল 
না) অনুতপ্ত দোষী বাক্তির সাজা মুকুব করিবার জঙ্ত চেষ্ট! কর! হইল, আইনতঃ 
ই৮1 সম্ভবপর না! হওরাতে দণ্ড লথু করিয়া! ঠিনমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল । 
ধরাব সাগর মহারাজ এ ব্যক্তিকে পরে মঠে আসিয়া থাকিবার অন্মতিও 
দিয়া ছলেন, কিন্ত সে এ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই | 

পর্ণসতঘের প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিক সম্প, সেই সম্পদ সমৃদ্ধ করিবার জগ্ত স-ঘের 
কর্ণধার মহারাজ যেমন বাক্তিজীবন তেমনি গোষ্ঠীজীবনকে দর নৈতিক বুনিরাদের 
উপ প্রতিষ্ঠা করিনে প্রয়াী ভইরাভিলেন । নৈতিক স্থলন বা নীতিবহিভূ্তি 
আচবণ, বাতা সঙ্ঘজীবনকে কোনভাবে আঘাত দিতে পারে, তিনি তাহার সহিত 
আপোধে মীমাংসা করিতেন না, সেক্ষেত্রে মহারাজ ছিলেন নির্মম, কঠোর । 
করেকটি ঘটনার উল্লেখপুব্ক বিষরটির আলোচনা কর! যাইতে পারে । 

১৯১৩ খুষ্টাব্দের ঘটনা । মঠের দৃক্ষিণদিকে বেখানে খাট! পার্খান! ছিল 
তাহার সংলগ্ন বিঘাথানেক জমিটি পাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। জমির মুল 
প্রা এক হাজার টাক! ভক্ত রামকৃষ্ণবাবুর ম। মাসখানেকের মধ্যে দিবার প্রতিশ্রুতি 
দেন, কিন্ত অবিলম্বে ব্যবস্থা ন। করিলে জমিথণ্ড হাতছাড়। হইবার সন্তাবন ছিল। 
মঠের তন্বাবধায়ক স্বামী প্রেমানন্দ কলিকাতায় স্বামী সারদ্ানন্দের নিকট উপস্থিত 
হইলেন, মিশন ফণ্ড হইতে সামরিকভাবে এ অর্থ দিতে অন্থুরৌধ করিলেন । সমস্ত 


২৫২ এক্ষানন্দচরিত 


বিষয় শুনিয়! সারদানন্দজী সংঘাধ্যক্ষ মহারাজের অনুমোদন অপেক্ষায় ভাতালে, 
কাণীতে সবিস্তার লিখির! জানাইলেন | মভারাঁজের নিকট হইতে উত্তর আসিল 
বে. তিনি বরৎ সংঘাধাক্ষের পদ ছাড়ি! দিতে রাজী আছেন, তবু একটি শিরদিষ্ট 
উদ্দেশ্টে গচ্ছিত অর্থ অস্ত বিষয়ের জন্য বার কর। তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ত্রস্থ 
স্বামী সারদানন্দ ক্ষম! প্রার্থন৷ করিয়! লিখিয়। জানাইলেন যে, তাতাদের অন্দে 
ছিল বলিয়াই বিশেষ বিবেচনার জঙগ্ঠ মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
সঙ্ঘের নীতি “মাছের কড়িতে শাক কেন! বা শাকের কড়িতে মাছ কেনা চলবে নাঃ 
স্মরণ করাইয়া মহারাজ তাহাদিগকে জানাইলেন যে, কিছুদিনের মধ ভিনি মনে 
আসিয়া অর্থের বাবস্থা করিয়া দিবেন। করেকদিন পরে তিনি কলিকাতায় 
আসির। অর্থসংগ্রহপুনক এ জমিখণ্ড প্রঘের বাবস্থ' করিরা। দিলেন | মভারাঁডেব 
এই আচরণ ভবিষ্যতের আদর্শ নজির ₹ইর। রহিয়াছে । 

আরেকটি ঘটন1 | ভ্রবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নবগ্রতিষ্ঠিত দাঁহবা 
চিকিৎসালয় স্থানীর আর্তপীড়ি ওদের সেবা করিয়! জনপ্রিয় ভইর! উঠিয়াছে, ডা্তার 
রতিকান্তবাবুর একনিষ্ঠ সেবা! দেখিয়া মহারাজ গ্রীঠলাভ করিয়াছিলেন । 
রতিকান্তবাবু যাহাতে ছোটখাট অক্ত্রোৌপচার করিঠে পারেন সেই উদ্দেশ্যে 
মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ধু পদন্ত পুলিশ কর্মচারী (ডি, আই, জি.) সীচাদবাবু 
অস্ত্রোপচারের প্ররোজনীয় প্রাথমিক অন্্রপাতি ক্রয়ের জগ্ভ চুইশত টাকা দান 
করেন । মভারাজ দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ভুবনেশ্বরে বিশাম গ্রভণ 
করিতেছিলেন । সেই সময় একদিন ভুবনেশ্বর মঠের কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করি 
জাঁনিলেন বে, অস্ত্রোপচারের বন্ধপাতি বিশেষ প্ররোজন না হগরার এ অর্থ দিয়। 
চস্থদের উষধপত্র কিনিরা দেওয়া হইর়াছে। পাতা যে উদ্দেশ্তে অর্থ দিয়াছে, 
ততভিন্ন অন্য উদ্দেগ্ঠে বারিত হওয়ায় মহারাজ আতশর বিরক্ত হইলেন । নি 
প্র ব্যক্তিকে অনতিবিলম্ষে কার্যান্তরে ভূবনেশ্বরে মঠ হইতে সরাইরা দিলেন । 
এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীতি হইবে কি সুকঠিন নীতি-নিষ্ঠার উপর ভিন্তি 
করির। মহারাজ ধর্মসংঘের বিরাট সৌধ গাঁড়র তুলিয়াছিলেন । 

তিনি যেরূপ নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিতেন, তেমনি সেবাকর্মে 
নিযুক্ত সেবকর্দের আচার ব্যবহারের দিকে বিশেষ লক্ষা রাখিতেন। কর্মোন্মাদনার 
কর্মী অনেক সময় বিনয় শিষ্টাচার প্রভৃতি ভূলিরা যায, ক্রমে অহঙ্কারজাত গঙ্গে 
পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, সেই কারণে অন্তু্্টিসম্পন্ন মহারাজ কর্মীদের 
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এইসকল ভূলক্রটি সংশোধন করিতে বিশেষ বত্র লইতেন । ১৯১৯-২০ খুষ্টান্দে 
ভুবনেশ্বর অঞ্চলে তিনটি কেন্দ্রে আ্সেবার কাজ চলিতে গাঁকে 3 সেবাঁকার্ষের 
তুন্বাবপার়ক সন্ন্যাসী অক্ান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন ৷ ভক্ত সথীচাদবাবু বিভিন্ন 
স্কান হইতে প্রচুর ধুতিশাড়ী সংগ্রহ করিরা আর্তদের মধো বিশুরণের জন্য উহা 
মতাঁরাকে আনিরা দেন। বন্বাভাবে খুবই কষ্ট পাইতেছে এইরূপ করেকজন 
বান্তিব একটি তালিকা সখীাদবাবু তত্বাবধায়ক মহারাজের হাতে পির এ দ্স্থ 
বান্তিবের কাপড় বিতরণেব জন্য অন্থরোধ জাঁনাইলেন। সেই সন্ন্যাসী তীহাকে 
প্রতান্তরে বলিলেন, “আমর ওদের খবরাখবর না নিয়ে, আপনি কাপড় দিনেছেন 
বলেই আপনার কথামত কাপড় তাদের 9150:10015 (বিতরণ ) করতে পারব 
ন।। মিশন থেকে বাঁকে দেওয়া সাবান্ত হবে তাকেই দেব।” এই বু 
আচরণে সখীচাদবাবু ক্ষুণ্ন হইলেন, কাহাকেও কিছু ন| বলিয়া তিনি ফিরির' 
গেলেন। ঘটনাটি লোকপরম্পরার মহারাজের কানে উঠে। তিনি ভারপ্রাপ্ু 
কমীকে তলব করিলেন ও ঘটনার পতাতা বাঁচাই করিলেন । সাধুকমী 
নিবেদন করিলেন যে, তিনি মিশনের নিয়মকানুন মানিরা চলিতেছেন মাত্র । 
বিবন্ত ইরা! মহারাজ তাহাকে বলিলেন, “শিষ্টাচার মানাও ত” মিশনের নিয়ম, 
সেট' মানলে না কেন? ভালভাবে বুঝি বল! যেত শা বে, থোজ করে দেখে 
বাবস্তাি করব এবং প্রয়োজন হলে বুঝি তাকে সমস্ত তথা জানান যেত না?” 
এইভাবে মহারাজ তাভাকে তিরস্কার করেন । মহারাজের আদেশে তিনি যাই 
সহীচাদবাবুর নিকট ক্ষর্ম। ভিক্ষ! করেন। সবখীটাদবাবু লজ্জিত হইরা! মহারাজের 
নকট আসিয়া বলেন, “আপনি এ কি করলেন, মহারাজ তিনি বে সাধু মান্ুব 1” 
মহারাজ বলিলেন, “ন] ঠিক হয়েছে, অহঙ্কার হয়ে গিছল ।” 

বাক্তির আচার-আচরণ সংশোধনে মহারাজ কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি সকলের 
উপব গ্রাযোগ করিতেন না। অন্ত্রষ্টা মহারাজ ব্যক্তি ও তাহার প্রয়োজন 
অনুসারে বিবিধ বাবস্থাদি দিতেন । এই বৈচিত্র্য গোষ্ঠীর আচরণ নিয়মন সম্বন্ধেও 
সঠা। নরনারারণ সেবা! উপলক্ষা করির! ব্যক্তি তাহার অহত্তা-মমতার জালে 
গুটিপোকার স্তায় নিজে বদ্ধ হয় ও সমভাবাপন্ন অপরকেও বদ্ধ করে। অহঙ্কারের 
মন্ততার মূল উদ্দেম্ত হইতে বিচাত হইয়া পড়ে। এইসকল ক্ষেত্রে মহারাজ বে 
সমাধান দিতেন তাহা শুধু স্ত্টু ও কল্যাণকর বলিরাই বিবেচিত হইও না, তাহা 
বৈচিত্র্যে অতুলনীয় ও অনন্ুকরণীয় হইত। কাশী সেবাশ্রম ও অদ্দৈতাশ্রমকে 
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কেন্দ্র করিরা যে মন-কষাকষি ও জটিলতার স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা আলোচনা! করিলে 
ক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হইবে। 

কাঁশীতে সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমের অধিবাসীদের পরম্পরের মধ্যে মন-কষাঁকষি 
ও বাকবিতগ্ডাঁর তীব্রতা জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৯১৯ খুষ্টান্দের 
শেষভাগে স্বামী সারদানন্দ কাণীতে ছুইমাস বাস করিয়া প্রত্যেক কর্মীর স্ভিত 
সহানুভূতি ও ধৈর্যের সহিত আলাপ আলোচন। করিয়! ও তথার উপস্থিত স্বামী 
তুরারানন্দের সহিত আলোচন! করিয়া একটি কর্মস্থটী নিরূপণ করিলেন । সকলের, 
নিকট উপস্থাপিত করিলে, মনে হইল উহা অধিকাংশের মনঃপুত হইরাছে। 
প্রাচীনদের মধ্যে করেকজন অভিমত প্রকাশ করিলেন, প্র সিদ্ধান্তনিষরে 
বঙ্মানন্দজীর অভিমত গ্রভণ কর। উচিত, তিনি অনুমোদন করিলে কাহার 
আর আপত্তি থাকিবে না। সারদানন্দজী সমস্ত ঘটনা ও আলোচনাদি বিল্তারিত 
লিখিয়। মহারাজকে জাঁনাইলেন, মহারাজ প্রত্যুন্তরে সারদানন্দজীর সিদ্ধান্ত 
সপান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন । সকলেই সংঘাধ্যক্ষের কথা জানিতে পাঁরিলেন। 
১৯৯০ সালের ১ল] জান্ুরারী দেখা গেল অদ্দৈতাশ্রমের করেকজন প্রাটান সাপু 
সারদানন্দজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছেন তীহাদিগের কিছু অভিযোগ লই; 
সমস্ত কিছু শুনিয়া! নিরভিমান সারদানন্দজী, উপস্থিত ব্যক্তিরা তাহার অপেক্ষা 
বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্বেও ভাঁতজোড় করিয়া তাহাদের সকলকে অন্রোধ করিলেন, 
“অতীতে যা ঘটেছে তা৷ ভূলে বাও। ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করতে নেমে 
ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে তিক্ততা স্থষ্টি করো না। তোমাদের 
হাঁতজোড় করে বলছি, তোমরা পরম্পরকে বিশ্বাস কর, অন্তর দিয়ে ভালবাস। 
তাহলেই দেখবে সমস্ত ব্যাপার সমাধান হন্নে গেছে।” অভিযোগকারীগণ মাগা 
নীচু করিয়া একে একে স্থান ত্যাগ করিলেন। ক্রমে সকল সমস্যার সমাধান 
হইয়। যাওয়ার ইহার তিন সপ্তাহ পরে স্বামী সারদানন্দ কলিকাতার ফিরির! 
আসেন । বিবদমান ব্যক্তিরা সাময়িকভাবে শীস্ত হইলেও, কিছুকালের মধ্যে 
পুনরায় অশান্তি গ্রকাশ পাইল । এমনকি সেই অশান্ত ঝড়ের ধুলো-বালি বেলুড়- 
মঠের শাস্তি বিদ্বিত হইবার কারণ হইয়া দীড়াইল। স্বামী সারদানন্দ এইবার 
' অনন্তোপায় হইয়া ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, মহারাজকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহারাজ সম্মত হইলে তাহারা উভয়ে 
কাশীধামে ১৯২১ খুষ্টাব্বের ২০শে জানুয়ারী আসিয়া পৌছিলেন। মহারাজের 
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উপস্থিতিতে চারিদিকে এক সাড়। পড়িরা গেল। নবীন প্রাচীন কর্মী ধাহারাই 
মহারাজের নিকট আসিতে লাগিলেন, মহারাজ প্রত্যেককেই সাধনভজন সম্পর্কে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পুজা, জপধ্যান, শান্্পাঠ ভজনাদি নতুন 
উৎসাহে ছুই আশ্রমেই অন্রষ্ঠিত হইতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষ, মহারাজ 
কাভাকেও কোন কাজের কথ! বলিলেন ন] ব৷ জিজ্ঞাস করিলেন ন1!। স্বামীজীর 
জন্মতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল ৩ৎশে জানুয়ারী । মহারাজ উদারহন্ডে 
পঁয়জিশজন প্রার্গকে সন্ন্যাস ও ব্রঙ্গচর্যদীক্ষা দান করিলেন । আনন্দে উৎসবে 
সকলেই মাতির| উঠিল, জীবনের আরাধ্য ধন ভগবানলাভ বিষর়ে প্রত্যেকেরই 
মনে ব্যাকুলতা৷ দেখা দিল, কর্মজাত অহংকারধূলি পরিষ্কত হইল । কেহ কে 
শর বৈরাগ্যের প্রেরণায় ৬পস্ত। করিতে চলিয়। গেলেন | যশ্তারাজের সম্মতিক্রমে 
নে কর্মব্যবস্থা এক বংসর পুৰে স্বামী সারদানন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা 
নির্বাধ গতিতে চলিতে থাকিল ; আশ্রমিকদের দীর্ঘকালের মনোম1লগ্ঠ স্তায়ীভাঁবে 
মিটিয়া গেল। মহারাজ এই সময়ে যেন এক অতীন্্রির ভাবরাজ্যে সর্পদাঁই বিরাজ 
করিতেন ; তাতার আশেপাশে বাহারাই আসিত, বসিত, তাহাদের অন্তর 
প্রশান্তির বিমল জ্যোতিতে পূর্ণ তইয়! উঠিত। আনন্দমর মভারাজের আান্গিধ্যে 
আ্শ্রমদ্বরের পরিবেশ আনন্দময় হইয়| উঠিল। একদিন স্বামী সারদানন্দ সবিনয়ে 
মহারাজকে বলিলেন, “সাধু না হয়ে তোমার রাজী হ'৪য়া উচিত ছিল। আমি 
আর হরি মহারাজ দ'জনের মিলিত বুদ্ধিতে ও বেখানে কুল দেখতে পাচ্ছিনুম না, 
কত সহজে তার কিনারা করে দিলে ।” মহারাজ পুনঃ ভুবনেশ্বর মঠে 
ফিরিয়া গেলেন । 

স্বতন্পুরুষ মহারাজ তাহার অতুলনীয় অনবদ্য পদ্ধতিতে সঙ্ঘের পরিচালন! 
করিয়াছিলেন । তীাভার নিকট নিত্যসত্য ভগবান ও অনিতা সংসারের 
মধ্যে বে বাধ ভাহা ভাঙ্গিরা গিয়াছিল, সর্বত্রই ছিল তীহার অবাধ গতি। 
সাচার দৃষ্টিতে “সব বন্গমরং জগৎ”, ইহা ব্যতীত জগতের ভিন্ন অস্তিত্ব 
কিছু ছিল নাঁ। সাধারণ মানুষ পঞ্চেত্দিক়গ্রা্হ জগতে অসংস্কত মনবুদ্ধি 
দ্রার। কাজকর্ম করির! থাকে । শুদ্ধসত্ব মন লইয়া মহারাজ অপরের ত্বগম্য 
শক্তিতে কত সহজেই না বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন, তাহ! দেখিয়া 
আমরা বিম্মিত হই, পুলকিত হই, তাহার মহিমী আস্বাদন করিয়া 
নিজেদের ধন্য জ্ঞান করি। রামকৃষ্চ সঙ্ঘের গৌরবময় ইতিহাসে মহারাজ 
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সম্ভাই অনন্ঞসাধারণ। তীহার নেতৃত্বের বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় ও সিদ্ধির ব্যাপ্তিতে 
তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী । 

স্বামী ত্রহ্মানন্দ বিনি ধ্যানে-জ্ঞানে আচারে-ব্যবভারে রামকৃষ্ণময় হইয়। 
গিয়াছিলেন, তাহাকে সংঘাচার্ষের ভূমিকায় ধাশাদের নিকট-সান্নিধ্যে দেখিবার 
সৌভাগ্য হইয়ছে তাহাদের কাতার কাঁগার৪ অভিজ্ঞতায় পরিস্ফুট ভইয়াছে 
বক্ধানন্দ-শক্তির নিহিত তাতপর্ষর্টি। ভগিনি দেবমাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে 
তাহার নিজের অভিজ্ঞতা লিখিনাছেন, “11 11015 ভিটা] 08119100915 
00156 1106 01011):6 08051000106 5110 06 015 148505175 6001561706 
[1 5100176 010100517 ৪11 109 5210 91] 156 0107, 21] 116 5.1 54৮6 
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(11005106100 0150065. 11015 1750 176 0560 502110019, 176 160 
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স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বের প্রকৃত মুল্যারন কর] ছুঃসাঁধা।২ পরবধতীকালের 
এঁতিহাপিক দরীর্ঘকালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিনা ম্ভারাজেপ নেতৃত্বকালে থে 
মহাঁশক্তির জাগরণ হইরাছিল তাহ নিরূপণের চেষ্টা করিবেন | ১৮৯৫ তইতে ১৯২১ 
ৃষ্টান্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতাশ বরের ঘটনাপঞ্জীর দিকে লক্ষ্য করিলে বোঝা বার, 
রামকুষ্ণাবতারের ধর্মসংস্থাপনের যোগা বন্তম্বরূপ রামকৃষ্ণসংঘের সুচনা করিয়াছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ, সেই স্চনাকাল শইতে বিশাল শক্তিশালী পবিত্র ধর্মসংঘরূপে 
ইহা রূপপরিগ্রহ করে মহারাজেব বলিষ্ঠ নেতৃত্বে । ১৯১৬ খুষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের মহাসম্মেলনে সভাপতির ভাষণে স্বামী শিণ।পন্দ বলিয়াছিলেন, 4] নি০ 
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(52008088 015৮/5:001 8781500809709” গ্রন্থে ভগিনী দেবমাতা লিখিত ভূমিকাপ অংশ। 
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২ তাহার নেতৃত্বের একটি মূল্যায়ন করিয়াছেন সুপণ্ডিত স্বামী অশোকানন্দ। তিনি লিখিয়া- 
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ঠাকুর-মা-স্বামীজী, এই ত্রিপুটিশক্তি প্রতিষ্ঠিত নবযুগের আদর্শকে বাস্তবরূপ 
শন করিয়াছেন আদর্শের নিষ্ঠাবান ধারক ও বাতক রামরুষ্খসজ্বের কর্ণধার স্বামী 
বহ্ধানন্দ। তাহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আদর্শবুক্ষ চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তারপুলক 
সম্প্রসারিত তইয়াছে, ধর্মীন্দোৌলন প্রবল হইয়া ভারতভূমির আধাত্মিক ভিন্তিকে 
দু করিয়াছে । নৃতন যুগের আদর্শ গণনারারণের সেবার বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত 
তইনাছ্ে। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম ও উপাসনার মধ্যে যে ভাবগত বিরোধ তিন্দুসমাঁজে 
পুনঃ পুনঃ মাগ। চাড়া দিয়। উঠিনাছে, এবং বাহার প্রতিফলনস্বরূপ সজ্বসেবীদের 
মপা সময় সমর সন্দেভ উপস্থিত করিয়াছে সেই আপাঁত-অসামঞ্জস্তের সমন্বরসাধন 
পুনবার এবং নিশ্চিত ও স্থারীভাবে এই কালেই সম্ভব হইয়াছে । ঠাকুর-স্বামীজী- 
প্রদশিত নৃতন চিন্তার দীর্ঘকাল বাপক প্রয়োগের ফলে সঙ্ঘসেবিগণ সংশরমুক্ত 
হইবাছে, সাধকগণ শৃতন পথের সন্ধান পাইন্াছে। তৃহীয়তঃ, সঙ্ঘনেতা ধর্মসঙ্মের 
মূলকেন্দ্রে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন করিয়া সঙ্ঘদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বলিষ্ঠ ধর্মভাব 
স্শলিত করিরাছিলেন | 'ভগবানলাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত' এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ 
সঙ্ঘনেবিগণ নর-নারারণসেবার দ্বার! নিঃশ্রেরসের পথে অগ্রসর হইতে অভ্যাস 
করিরাছে। অদ্বৈত তুস্বান্ুভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত নর-নারারণসেবা নবধযুগের 
উপবোগী একটি উত্রুণ্ঠ সাধনমার্শরূপে নির্দিষ্ট হইগ্লাছিল। অধ্যাত্মভিত্তিক সেবাকার্ধ 
পাছে কখনও আদশতরষ্ট হইর়। ভগবদ্চাবের বদলে শুধুমাত্র জনসেবাতে মাত্র 
প্রিণত হয় এই আশঙ্ক। ভইতে সঙ্ঞের কর্মন্ডচীকে মুক্ত রাখিবার জন্য মহারাজের 
চেষ্টার অন্ত ছিল ন।। প্রত্যেক সাধুকর্মী যাহাতে “জীবনের মুখ্য উদ্েম্ত 
ভগবানলাভ” আদর্শটি সম্বন্ধে সদাসচেন থাঁকে এবং এই আদর্শের পরিপোষক 
হিসাবে সেবাকার্ষে ব্রহী হয় সেই বিষয়ে তিনি সকলকে হু"সিরার করিয়া দিতেন, 
প্রতোক কর্ণকেন্দ্রের কর্মগঠিও তদভিমুখান পরিচালিত করিতেন । 

চতুর্থত$ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্টের অনবদ্য অবদান সব্ধর্মসমন্বয় সারা বিশ্বে প্রচার 
কবিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। “অসন্প্রদারিক সম্প্রদায় রামকৃষ্ণসম্ঘ এই 
মহান্‌ ভাঁবটি স্বার়ভ্তরীকরণের দ্ুক্ষর ব্রত এই কালেই উদঘাপন করিয়। ভবিষ্ঃতের 

৯১৭ 


১৫৮ ব্রঙ্গানন্দচরি ত 


নিশান। দিয়াছিল। এই বিষয়েও মহারাজের অতুলনীয় অবদান বিশেষ স্মরশীযু। 
পপ্চমহঃ, শ্রীরামকৃষ্জ সন্থানদের সমবেত চর্নার আলোচা করে বংসরে 
বামকৃষ্ণসঙ্ঘের গৌরবমর স্বর্ণযুগ রচিত হইয়াছিল । শ্রীরামকৃষ্ণের অবঠরশেল বে 
মহাত্মা সজ্ঘদ্চে অবলদ্দধনে ধারে ধীরে প্রকটিত হইতেছিল তাহ। জস্পঙ্টন্দপ 
ধারণ করিয়াছিল এই স্বর্ণযুগেই | বষ্ট ৩. মহাপুরুধদের আচার-আচরণকে মূল 
করির। ঘে এতিহ্থ জন্মলাভ করে, ধর্মসজ্ঘ তাগাই আদশস্বরূপ সম্মুখে রিবা 
ভবিষ্তের ইতিকর্তবা নির্ণয় করে। বস্ততঃ, মহাঁপুরুষদের অন্তশ্থত পথ আশ্রন 
করিগা সজ্বসেবিগণ দ্রাগ। বুলাইর। থাকে মাত্র । রামরুঞ্চসজ্ঘের ভব্ম্যিতের 
বুনিরাদস্ববূপ রুষ্টি ও সংস্কৃতি আলোচাকালেই একটি সুস্পষ্ট আকার পারণ 
করিয়াছিল । সেই দ্বিক হইতে সঙ্ঘনারক মহারাজের পরিচালনাঁকাল বিশেষ 
ধীতিহাসিক তাংপর্ষপুর্ণ। 

সনশেষে, তাত্তিকদুষ্টিতে বিচার করিলে ঈশ্বরকৌটি অবহারপার্ষদ স্ব'মী 
ব্হ্মানন্দ ঘে কর্ণনজ্ঞ করিরাছেন, তাত। প্রশাসনিক কর্মধিধির সীমার বদ্ধ নভে, 
প্রচলিত কর্ণধারার হিসাবের বাহিরে । যেষন, শা্ির ঘরে বসির। গাকলে 
ভিভরের ৪ বাহিরের ই-ই দেখিতে পাও! যায়, তেমনি ঈশ্বরকোটি পুরুষ আত্মস্থ 
থাকিরা9 গুপুমাত্র কল্যাণেচ্ছা দ্বার! বহুজনঠি তার বহুজনন্তথার বাহিবের কর্ম 
করিয়। থাকেন। ভাহাঁদের প্রতিটি আচরণ জীবের কলাণ-অভিমুখীন, উপ্র্ক 
তাভাদের লোকহি ভকর্ণসাপন শ্বাস গ্রশ্বাসের স্যার স্বভাবসিদ্ধ লীলামাত্র। 


হল ডি তা ঞঞএাত্জ্ 


সদ শু, 


ষ্ঠ অধ্যায় 
“সদৃণ্তরু” 


গুকশ-্তর গৃঢ তাৎপর্য নির্ণ্ করিয়। লীলাগ্রসঙ্গকার লিখিয্াঙ্ছেন, “বেধান্তঝার 
আবার একমাত্র ঈশ্বর-পুকষের নিতা অস্তিত্ব স্বীকার করিয়। এব তিনিই জীব 
৪ জগংপে প্রকাশিত রতিয়াছেন বলিয়া এ সকল ধিশেষ শক্তিমান পুরুষদিগকে 
নি -ুদব-ুদ্ধযুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ অংশসন্তু5 বলিদা স্বীকার করিরাছেন ! 
শপ তাহাই নহে, এইরূপ পুরুষেরা লোককলাণকর এক একটি বিশেষ কার্ষের 
ভগ্ঠই আবশ্তকমত জন্মগ্রহণ করেন এবং ত়পযোগী শক্তিপম্পন্ন হইয়। আসেন 
দ্খিয়! উহাদিগকে আধিকারিক" নাম প্রদান করিয়াছেন ।-..এই সকল পুরুষের 
ভিভন কতকগুলিকে ঈশ্বরাবতার এবং কতকগুলিকে সামাগআ্বিকাবগাপু 
নিতামুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষশ্রেণীব বলির স্বীকার করির। গিয়াছেন। 

“গুকভাঁবটি স্ব ঈশ্বরেরই ভাব। অজ্ঞানমোহে পতিত জীবকে উহার 
পরে স্বঘ্ৎ যাইতে অক্ষম দেখির! তিনিই অপার করুণায় তাহাকে উচ্ত হইতে 
উদ্ধার করিতে আগ্রহবান হন। ঈশ্বরের সেই ককণাপুর্ণ আঠাহ এবং তদ্ভা বাঁপন্ন 

হন! চেষ্টাদিই শ্রীগুরু ও গুরুভাব। ইতর সাধারণ মানবের ধরিবার বুঝিবার 
সবিধাব জগ্ত সেই গুরুভাব কখন কখন বিশেষ বিশেষ নরাকারে আমাদের নিকট 
আবমানকাল হইতে গ্রকাশিত হইদ্। আসিতেছে । সে সকল পুরুষকেই জগৎ 
অবতার বলিগ। পুজ! করিতেছে । অভিএব বুঝা যাইতেছে, অবতারপুরুষেরাই 
মানবসাধারণের যথার্থ গুরু ।”১ 

অবতারপুকষে প্রকটিত গুরুশক্তি সন্বন্ধে স্বামী রামকষ্কানন্দ লিখিয়াছেন, 
“( অবভাররূপে পুজিত ) মহাপুরুষগণ কালশভ্ির মুলস্থান অধিকার কারয়া 
আছেন, ' দ্ুঃখময় সংসারে তাহারাই মানবমনে ধল ও আশার সঞ্চার কবিয়! 
থাকেন, তাহারাই ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিক্কতঠলাভের পণ জনসাধারণের 


১ শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, গুরুভা ব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ১৪২-৪৩। 


২৬২ রঙ্গানন্দচরিত 


গোচর করি! এব নিজেরা সেই পথের পথিক হইয়া কত শত নর-নারীকে থে 
চিবশান্তি প্রদান কর! আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যার না। তাহারাই 
নথার্থ পিতৃনামের যৌগা | পাথিব পিতা জন্মদাতীমাত্র, কিন্তু তাহারা নিহা- 
সৎশান্তিপ্রপবিনী, এ সাসানা পরমাবিগ্ঠা দান করিয়া থাকেন, এইজগই 
তাহার। 'গুরুপদবাচা 1৮১ 

গুরুশক্তির স্মুরিতাপার অবঠার সন্গন্ধে ইহা? বুঝিতে হইবে মে "অবতার, 
আপায্সিক রাজোর একচ্ছত্র সমাট, সবদেশের সর্ককালের লোকণুরু ালে ক'লে 
অনেক হইলে একই ব্যক্তি, কখনও গুপু কখন বাক্তভাবে উদিত হইয়া 
টি জনকলাযাণে রত।”২ আত্মারাম অবতভাঁরপুরুষের মধ্যে যে অশিতবেগ 
রুশাক্তির স্ফুরণ হন ঠাত। ভার কোনও অভাববোধপ্রস্থত নহেও হাতাতে 
বিছ্বমান শুধুমাত্র লোককলাণেচ্ছ|। 

অবতাবপুরুষ ধর্মসংস্কাপক, ধর্মসংরক্ষক । অবতারের পাধদগণ ভাহার কষ্ট বা 
সংযোজিত ধর্ণভাবকে সসতোভাবে লালনপালন করি পুষ্ট করেন, বিভিন্নভাবে 
উহা ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের নিকট সঙ্জলভ) করির। তোলেন । অবতাঁরপুরুধের 
আধারে স্ফুরিত কালশক্তি, এগাশক্তি বা গুরুশক্তি হার নিজের দ্বার! এব 
তাহার নির্বাচিত ধারক-বাহক ভক্তঙগদর অবলম্বন করিয়া লোকহিতব্রতে নিয়োজিত 
হর। সপার্ষদ অবহারপুরুধকে আশ্ররপুবকণ প্রকটত লোককল্যাণশক্তি প্রাপক 
গুরুশক্তির পারি গুরুশক্তিবূপ লোককল্যাণশক্তির প্রভাবে মান্তষ 
বহিধিশ্বের ভোগলালসা হইতে নিরুন্ত হইয়া অন্তররাজ্যে অমৃত-সন্ধানে প্ররাসী 
হর; ও শক্তিতে বলীরান হইঘু। জাগঠিক দ্বলতাঁ, জঙ্কীর্ণতা, হিংসা, দ্বেব 
ইন্যাি কলুষ বর্জন করিয়। দৈবগুণরাশি ধারণ করিতে সমর্থ হর; এ মত 

শ্তর রুূপায় বিভাবিত ভাগাধর মানুষ ধর্নপ্রতিমাকে জীবন্ত অনুভব করিরা 

জীবন সার্থক করে । 

শ্রীরামক্রুষ্ণ বিগ্রছে অবতীর্ণ কালশক্তি বা গুরুশক্তি লোকসংগ্রভাথে সঙ্গে 
আনির়াছিলেন করেকজন ঈশ্বরকোটি নিত্যপার্ষদ | শ্রীমাতাঠাকুরানী৪ বলিঘ।- 
ছিলেন, “তিনি এসেছিলেন আ'র ভার এই সব সাঙ্গোপার্গরাও এসেছিল__নরেন, 


১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 5 'রামকৃষ্চতত্বাত।স', উদ্বোধন ৮ম বর্ষ, ১৫ই ফাল্গুন সংখা । 
২ স্বামী সারদানন্দ £ 'ভারতে শক্তিপুজা”, পৃঃ ৩৩) ৯ম সং? ১৩৬৫ 
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রাখাল, বলরাম, ভবনাথ, মনোমোহন--কত বলব, মা।-'-ঠাকুর এদের বার 
বার সশ্ন্ধে যা বা বলে গেছেন তা! বর্ণে বর্ণে সভা ভরেছে ।”৯ প্রকৃত ধমের 
পুননত্জীবন, সবল ও শক্তিশালী আকারে সির 9 অধিরুত সতোর 
প্রচাব নিজ নিজ জীবনে পালন দ্বারা সদষ্টান্ত তত্ব লোকসমন্ষে অভিবাক্ত 
কারক'ব জন্য অবতারপুরুষ শ্ডাভার অন্তরঙ্গ পার্বদগণকে চিজ্তি করিয়। দেন । 
নিত সিদ্ধ ঈশ্বররকোটি আপিবণবিক প্রকষ ঘিনি স্বামী এঙ্গানন্দ বা “মভারাজ' 
নামে পরিচিত হিনি৪ অবহারপুরুষ কর্তৃক লোকশিক্স। দিবার জন্য চিত 5 


ঈ্গরের ঢাপণাসপ্রাপ্পু আচার্ষগণই লোকশিঙণ দিবার প্রকৃত অধিকারী ! 
চাকুব শ্রীবামকুষ্চ কেশবচন্দ্র সেনকে বলিয়াছিলে 1, “লোক শিক্ষা দের! বড় 
কঠিন; যি তিনি সান্গাৎকার হন, আর আদেশ দেন, 5। হলে হ'তে পারে 
'" তাদেশ না হলে কে তোমার কগ। শুনবে ?- আবার মনে মনে আদেশ 
হ'লে হয় না। তিনি সতা-সহাই সাঙ্গাৎকার ভন, আর কথ! কন। খন 
আদেশ ভ'তে পারে। সে কথার জোর কত? পরত টলে বায়। শুধু 
লেকচার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে বাবে । সে-কথ। অনুসারে 
কাজ করবে না ।”২ স্বামী ব্রন্গানন্দ9 অন্যতম চাপধাসপ্রাপ্ত লোকশিক্ষক, 
সেই কাঁরণে তাহার কথাবার্তায় প্রতিটি আচরণে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 
আমত শক্তি ও তাহার দুর্দঘম্য প্রভাব । 
স্মকিরণ সবত্র সমান কিরণ বিকিরণ করিলে স্বচ্ছ আতসকাচের মধ্যে 
উ5। ঘনীভূত হইয়! অবিলম্বে অগ্নি উৎপাদন করে। বর্ষার বারিধারা ঘরবাড়ী 
গাছপালা সবধত্র পড়িলেও সেই জল পাক বাড়ীর ছাদ-সংলগ্ন নল দিয়া হুড়হুড় 
কর পড়ে ; সেইরূপ সচ্চিদানন্দ গুরুশক্তি সতত সর্ণত্র করুণাধার। বর্ষণ করিলে ? 
উহ নির্দিষ্ট প্রণালী দ্বার। তাহারই নিবাঁচিত আধিকারিক পুরুষের মধ্য দিয় 
শক্তিসম্পনন ভইর। প্রকটিও হইয়া থাকে । সাধারণ মানুষ এই মহাশক্তির 
রে সহজে বুঝিতে পারে ন1, চিনিতে পারে না। অমিত তেজসম্পন্ন প্রণী 
শক্তি ছুনল মান্ুষ-দেহ আশ্রয়পুনক প্রকাশিত হয় বলিয়। তাহাকে জানিতে 


১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫২-৫৩ 
২ কথাম্বৃত ১২৮ 
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ও চিনিতে কষ্ট হর়। এই মহান্‌ শক্তি কাহারও কাহার নিকট কৃপা স্বন্বদপ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন । কৃপাবশতঃ খন তিনি শুদ্ধ ভক্তের জদয়মুকুরে উদ্ভাসিত 
হন তথন সেই শক্তির মহিম| কিঞ্চিৎ অবধারণ করিয়। ভক্ত জীবন সার্থক করে। 
কিন্ত তিনি স্বন্বর্ূপ প্রকাশ না করিলেও ভক্তজন বা! সাধারণ মানুষ সকলেই 
অজ্ঞাত এক আকর্ষণে আধিকারিক পুরুষগণের আনন্দসঙ্গ লাভ করিবার জন্গ) 
হৃদয়ে তীব্র টান অন্ভব করিরা থাকে । গুরুশক্তিরূপে বিরাজিত শ্রীরামরুষ্ঝ- 
শক্তিউৎস হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া, সেই গুরশক্তিরই অঙ্গস্ববূপ স্সামী শ্রঙ্মানন্দ 
সেই গুরুশক্তির উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
অতুল আধান্মিক শক্তির অধিকারী স্বামী এক্ানন্দ। তাহার দিব্য জীবনপ 

প্রন্ফটিত হইতে থাকিলে তাহার সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্চের বিভিন্ন উক্তি এবং 
তাঁভাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিবার তাতপর্ষধকল পরিস্ুট তইচঠে থাকে । 
সেইসঙ্গে প্রস্ফুটিত কমলগন্ধে আকুষ্ট ভক্ত-অলিকুল আবিষ্ট হইর। মধুসংগ্রাত কাঁরিতে 
ছুটির আসে । তাহার ন্ার আধিকারিক পুরুষের জীবন বিকশিত হইবার অর্থ 
হইল লোককল্যাণে নিহিত গুরুশক্তির আন্মপ্রকাশ | স্বার্মী সারধানন্দ উহাদের 
লক্ষ্য করিয়াই লিখির়াছেন, “জীব সকলপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়। সমান 
আত্মান্ভবের পরম আনন্দ একবার কোনরূপে পাইলে আর সংসারে কোন 
কারণেই ফিরিতে চাহে না, আধিকারিক পুরুষদিগের জীবনে সে আনন্দ যেমান 
অন্তভব হয়, অমনি মনে হর অপর সকলকে কি উপারে এ আনন্দের ভাগী কারি 
পারি। জীবের ঈশ্বর দর্শনের পরে আর কোন কার্প ই থাকে না । আধিকারিক 
পুরুষদিগের সেই দর্শনলাভের পরেই, ঘে বিশেষ কাধ করিবার জন্য তাহার! 
আসিয়াছেন তাহা ধরিতে বুঝিতে পারেন এবৎ সেই কার্ধ করিতে আরস্ত 
করেন । সেজন্য আধিকারিক পুরুষধিগের সঙন্ধে নিম এই যে, যতদিন না 
তাতার। যে কার্ধবিশেধ করিতে আসিয়াছেন তাহ! সমাপ্ত করেন, তঠাঁদন 
পর্যন্ত ভাতাদের মনে সাধারণ সুক্তপুরুষদিগের মতে। শরীরটা এখনি যার যাক, 
ক্ষতি নাই", এরূপভাবের উদয় কখনও হর না মনুষ্ণলোকে বাচিয়া। থাকিবার 
আগ্রহই দেখিতে পাওয়। যার কিন্তু তাহাদের এ আগ্রহে ও জীবের বাচিম। 
থাকিবার আগ্রহে আকাশ-পাতাল প্রভেৰ বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। 
আবার কার্য শেখ হইলেই আধিকারিক পুরুধ উহা! তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন 
এবং আর ভিলার্ধও সংসারে ন। থাঁকিয। গরম আনন্দে সমাধিতে দেহত্যাগ 
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করেন।”১ স্বামী বক্ষানন্দের জীবনপদ্ম বিকশিত হইবার সময়ে উপরি-উক্ত 
সকল লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছিল। এতদ্বযতীত ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ বলিয়াছিলেন 
ঘ, তাহার মানসপুত্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক সা জগন্মী। সাহার নিকট বাক্ত 
করিরাছিলেন, “তাহার অনেক কিছুই বলিতে মান! আঁছে ।” 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তালীল| সংবরণ করিবার পরে ভাহার স্সেহের 'রাখালরাজ" 
দীঘ নয় বৎসর ছুশ্চর তপশ্চর্যা করিয়া শ্রীরাম প্রদত্ত অতুলনীর অধ্যাত্মসম্প্- 
সকল স্বারন্তে আনিয়া ছিলেন। অতঃপর ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চের অলঙ্গা নির্দেশে ঠিনি 
লোককল্যাণার্থ আন্মগ্রকাশ করেন ; তাহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল 9 উজ্জল দেহবাস্তি 
তইতে হৎকন্দরেব আনন্দজ্যোতি বিকীর্ণ হুইর। নিকট-দুরের সকলকে আকুষ্ট 
করিল। নরনারী তাহার নিকট আসিয়াছে, তাহার প্রতসঙ্গলাভ করিয়াছে, কিন্ু 
ভাহার দিবা চরিত্রের কুলকিনার। করিতে পারে নাই । তাহার! শ্রীরামরুষ্তকগিন 
ভক্তের হ্যায় আমবাগানে গাছপাতার ভিসাঁবের চেষ্ট। পরিত্যাগপুনক অমৃতকল 
আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ু হইয়াছে, জীবন কৃঠার্থ করিয়াছে । 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জ বলিতেন, “রাখাল একট! রাজা চালাতে পারে ।” তিনি 
শুধুমাত্র লৌকিক নেতৃত্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন পা, তিনি 'ছলেন 
অলৌকিক রাজোর৪ রাজা। পঞ্চেক্জিয়াতীত ুক্ম অধ্াত্রাজ্যের সনত্রই ছিল 
তাহার অবাধ গাতবিধি | পর্মজগতে মহারাজের স্থান কত উচ্চে তাহার সামান্ট 
ইন্সিতমাত্র তথন পাই, ধণন আমরা শুনি তিনি তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনাপুনক 
জনৈক সেবককে বলিতেছেন, “সাধকের অবস্থাভেদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত 
সবই সতারূপে অনুভূত ভরে থাকে । অদ্দৈতান্ভৃতির পর আবার ধারই নিতা, 
'্টারই লীলা, এইভাবে লীলাঁও সতা বলে অন্থভত হয় । তবে কি জানিস্‌, সমাধির, 
প্ব--নিজের নিজের ভাবে একেবারে ডুবে বাবার পর--তবে ধর্ষের আরম্ত ৮১ 
অন্নবুদ্ধি আমাদের নিকট ভনবোধা এই তত্ব, কিন্তু ইহ। মহারাজের দিবা জীবনেরই 
অন্ুভূতি। তীহার ম৩ আধিকারিক পুকষের সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিরাছেন, 
“অবতার ব। অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি আর সাধারণ লোকেদের 
বলে জীব ব| জীবকোটি । বারা জীবকোঁটি তারা সাধন! করে ঈশ্বরলা্ভ করতে 


১ শ্রী্রীরামকৃষ্চলীলা প্রসঙ্গ, গুকভা ব-_উত্তরা ধঁ; পৃঃ ১৪৪ 
২ ব্রহ্মচারী অক্ষয়টচৈতন্য ১ ব্রঙ্ধানন্দ লীলাকথা?, পৃঃ ৭২ 


২৬৬ বহ্ষানন্দচরিত 


পারে; তারা সমাধিস্থ হয়ে আর ফেরে না। যারা ঈশ্বরকোটি- -তার! যেন 
রাজার বেটা; সাত তলার চাবি তাদের হাতে । তার। সাত ৩লায় উঠে 
যার, আবার ইচ্ছামতে। নেমে আসঙে পারে । জীবকোটি যেমন ছোট 
কর্মচারী, সাত-ওলা বাড়ির খানিকটা যেতে পারে এ পধন্ত।”১ অধাম্ররাজোর 
একচ্ছত্র এধিগতি ঠাকুর জ্রীরামকৃষ। নাঙগার মানসপুত্র শিহাব ইশ্বব ও শক্তি 
স্ারভ্তাকরণ কিয় ধর্মরাজ্ো অবাধে বিচরণ করিরাছেন । আমর! বে খুরুশক্তি, 
€ তাহার প্রকাশ আলোচনা করিতে অগ্রসর ভইয়াছি তা! এক আচন্তা 
শক্তিশালী আধারে শ্রকটিত হইয়াছিল, 'এবং অভিনব বৈচিত্রাজাল স্ষ্টি কর়। 

বিকাশত হইয়াছিল ! 

স্বামী প্রহ্মানন্দের মধো প্রকাশিঠ গুরুশক্তির মতিম: সাধারণ মানুষের মনবুদ্ধির 
পরিমাপ-যন্ধে ধর! পড়ে নী! ঠাকুর কথিত কাহিনীর বেগুম-বিক্রেতা এক বভ্শূল্য 
জহরের মূল্য নর সের বেগুনের অধিক ্বিঠে রাজী হর নাই; সেইরূপ আমাদের 
সামান্ বুদ্ধিতে অতাম্চর্ম গুরুশক্তি বুঝবার চেষ্টাও যে বিফল হইবে, তাহাতে 
সন্দেত নাই। জনুরীই জহর চিনে; সেইজন্য অবঠার-পার্দ সম্পর্কে স্বর; 
অবতারপুরুষ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিভিন্ন উক্তি প্র আচরণাধির সাহাবো 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের মধ্যে প্রকটিত গুরুশক্তি বুঝিঠে চেষ্টা করিতে হইবে । দ্বিতীরতঃ, 
আধিকারিক পুরুষের দিবাজীবনে যে নানাবিধ এশ্বর্য তাহার রি ছাপাইয়া 
চতুদদিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা শ্রদ্ধা সহকারে সংগ্রহ করিলে এ দিবা চরিত্রের 
মাধুর্য কথঞ্চিৎ আস্বাদন কর! বাইতে পারে । 

মহারাজের মধো ঠাকুরের আধ্যাম্মিক শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া অন্যান্ত 
গুরুন্বাভারা তাহাকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাভাও অন্ুধাবনবোগ্য । স্বামী 
প্রেমানন্দজী স্বামী অপর্ণানন্দকে বলিয়াছিলেন, “মহারাজকে দেখেছ ? বাগ তার 
দর্শন করে এস | মহারাজ শ্রীরামরুষ্জের মানস-সপ্তান ৪ ভাহার জীবন্ত রূপ- 
পরিগ্রহ। মহারাজের কূপ! 9 আনাবাদলাভ করলে জানবে সেটা সরাসরি 
ঠাকুরের কাছ থেকে আসছে । এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো |” ইহার পর “জর 
মহারাজ? 'জর মহারাজ” বলিয়া! তিনি করজৌড় করিয়া প্রণাম জানাইলেন |”২ 


১ কথাম্বত ৩১৪।৩ 
২ স্বামী অপর্ণাননের স্মৃতিকথা 


'সদগুর ২৬৭ 


স্বামী শিবানন্দজী বালরাছিলেন, “মভারাজ হলেন গাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুক্র | 
তাৰ আশীবাদ পলে মনে করবে নে, ঠাকুরেরই আঁশীপাদ পেয়েছ । ঠাকুরের 
আধা: ম্মক শক্তি এন ভার ভেশর দিনে জগৎ পাচ্ছে ।”১ 
মী রামকুষ্ঠানন্দজী ১১।১১১৯০৯ ভাঁবিখের একটি চিঠি:৩ লিপ্য়ীছিলেন, 
“যে কেত পরমপূজা শ্রীমৎ ভ্বামী পরন্গানন্দের শ্বণাগত হইনান্েন, নিনি ইত 
ডপনেই আম্মধর্শন বা ভগবদ্রশশন করিয়। কুন্তরুত্য হইবেন তাহাতে "কান 
সন্দেহ নাই ।”২ 
স্বামী সারধাননাগা বলিতেন, আমাদের মধো একমাত্র মভারাঁজের ভিভরেই 
ঠাকুলেন পরমহংস অবস্থার হাবভীব, চালচলন দেখতে পাওয়। বাব ৮ 
ব'মকুষ্ঃ-হক্তম গুলীর স্রপরিচিত শ্রম” বিশ্বানন্দকে বলিব ছিলেন, "লক্ষ্য ক'রে 
দে মারাছ্ের চালচলন, শুবেই ঠাকুর কেমন ভিলেন সে সম্বন্ধে একটু ধাঁলণ! 
মিহি বারিবে 4১ 
মহারাজের প্রথম মাদ্রাজে যাইবার পুনে স্বামী রামকষ্জানন্দজী সেপানকার 
সবাসাদের বলিয়াছিলেন, “স্বামী বরক্ষানন্দ ঠাকুরের নিজের সন্তান_-এইটি সবদা 
মনে রেখো । তোমরা তাকে যখন দশন করবে তখন ঠাকুর কেমন ছিলেন তার 
ক৩ল্ট, আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটি সম্পূর্ণূপে মুছে গেছে । তিনি যা 
বলেন, বা তিনি করেন 'তা ঠাকুরের প্রেরণায় ।” তিনি ভক্ত গদ্মনাভ তান্বিকে 
একট পত্রে লিখিরাছিলেন, ৮1106 91076 01 2 [া0 1116. 00071000396 
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যেন্পুপ অন্তরঙ্গদের বিভিন্ন উক্তি হইতে তেমনি বিভিন্ন ভক্ত-মানসে ধৃত 
অহভিজ্ঞত। হইতে একই জাতী তথ্য পাওয়া বায়। ভক্তিমতী ঘোগান-ম। ঠাকুরের 
ক্ত € শ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ পার্ধণ । মহারাজ খয়সে ছোট বলিয়। যোগীন-ম। তাহাঁকে 
'তুমি' সন্বোধন করিতেন বটে, কিন্তু পায়ে মাথ। ঠেকাইন্ন। প্রণাম করিতেন | উচ্চ 


৫1 


শিবানন। বাণী, দ্বিতীয় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৮ 
উদ্বোধন, জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৮, পৃত ২৫৪ 

স্বামী বিশ্বানন্দের স্মৃতিকথা । 

১৬৫।১৯০৯ তারিখে লিখিত পত্র 


25 ভে 4৮ 


২৬৮ ব্রহ্গানন্দচরিত 


সাধিকা ঘোগীন-ম। তাহার অনুভূতি দর্শনাদির বিবরণ মহারাজের নিকট নিবেদন 
করিতেন, উহাদের সতাতা৷ সঙ্গন্ধে মহারাজের সমর্থন পাইলে তাহার মন শান্ত 
হইত | একদিনের ঘটন!। মহারাজ পশ্চাৎ ফিরিরা দীড়াইর। ছিলেন, যোগীন-ম: 
অকম্মাৎথ দেখিলেন সেখানে স্বরণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া, তিনি চমক 
উঠিলেন । কিন্তু বারতবার দেখিয়াঁও তাহার অভিজ্ঞতার অন্তগা হইল ন1। 


মহারাজের মধ এইরূপ গুরুশক্তির দৈব প্রকাশ শুধু রুপাপ্রাপ্ধু ভক্ত নে, 


কোন কোন অপরিচিত ভাগাবান বাক্তিও দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন | উদাহরণস্বরূপ 
প্রতাক্ষদর্শী মতিলাল শীলের স্মৃতিকথা হইতে একটি ঘটন। উদ্ধত করা বাইতে পারে। 
“বেলুড়মঠে মহারাজের সহিত আমার দ্বিতীরবার সাক্ষাৎ তয়।:...ব্ল। অপর, 
মহারাজ চাএর টেবিলের পুর্ব ধারের বেঞ্চিতে বসির তামাক থাইতেছিলেন 1: 
আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর সামনের বেঞ্চিখানিতে বসিলাম ।.""মারাজ বলিলেন 
শিরীরটে ভাল ছিল না বলে উৎসবে (শালখিরার উৎসবে ) যেতে পারিনি ॥ 
তারপর পুলিন মিত্র, কাঞ্জিলাল প্রহ়তির সহিত হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল | 
প্রায় আধ ঘন্ট। পরে দেখিলাম ঢইজন মান্দাজী ভন্ত কতকগুল! ফুল লইয়া ঠাকুর 
ঘরের সিড়ি বাহিরা উপরে গেল এব পরক্ষণেই ফুল গুলিপমেত নীচে নাম! 
আসিল । কুল ঠাকুর ঘরে ন। রাখিয়া, ফিরাইর়। আনিতে “দিয়া মনে কেমন 
খটকা লাগিল; ভাবিলাম কি আশ্র্ষ ! ঠাকুরের স্থান, এমন শন্দর গোলাপ 
ঠাকুরকে না দিয় অস্নানবদনে ফিরাইরা লইন যাইবে | ভক্তত্ব় কিন্তু কিছুমাত্র 
দ্বিধা বোধ না করিরা মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! আখির পলকে 
মহারাজ একবার তাহাদের দিকে চাতির! ধ্যানস্থ হইবার উপক্রম করিলেন এবং 
প্রক্ষণেই সমাধিস্ত হইরা ঠাকুরের ছবির মুর্তির মত, নিশ্চল নিষ্পন্দে অবস্থ:ন 
করিতে লাগিলেন । উপস্থিত ভক্তমগ্ডলার কেহই ইতগপুবে মহারাজের এক্সপ 
ভাঁবান্র দেখে নাই । মহারাজ অস্ুন্থ হইয়াছেন মনে করিরা-সঞ্চলেই চঞ্চল হইনা 
উঠিল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল নিকটেই বসিয়া ছিল, তাড়াতাডি নাড়ী টিপ, 
বলাবাহুলা, কিছুই অনুভব করিতে পারিল না--একজন জল আ'নিতে ছুটিল। 
মান্দ্রাজী ভক্তদ্বয় কিন্ত কিছুমাত্র বিচলিত হইল ন, ধারে ধীরে মহারাজের অভ্র 
চরণ সমীপে উপস্থিত হইরা পাদপদ্ধে প্রত্পাঙ্জলি দিরা আপনাঁধিগকে ধন্ন্ঞান 
করিল। প্রার ৩৪ মিনিট পরে মহারাজ প্রক্ৃতিস্থ হইলেন ।। অন্তরঙ্গ ভন্দের! 

মহারাজকে এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাস করিলেন । “ঠাকুর জানেন" ছাড়! আর 


সিদগুর ২৬৯ 


কোন বিশেষ উত্তর পাইয়াছিলেন বলিয়া আমার ম্মরণ নাই । প্রসাঁদী ফুল লইর' 
আমরা নৌকার ফিরিরা আসিলাম 1৮১ 

মহারাজের মধা দিরা ঠাকুর শ্রীরামরুষ্টের শক্তি কিরূপে স্বমহিমা প্রচার 
কিতেছিল, তাহার একটি ঘটন স্বামী নিবাঁণানন্দের স্মৃতিকথা হইতে উদ্ধত 
করা বাইতেছে । ভিনি লিখিয়াছেন, “বলরাম মন্দিরে মহারাজের ঘরের বাইরে 
একটি বেঞ্চের উপর আমি বসিয়া আছি, এমন সময় একটি বালিকা ও তার ভাই 
সেখানে উপস্থিত হইল। বালিকাটি মহারাজের সহিত দেখ | করিবার অনুমতি 
চাভিল। আমি তাহাকে জানাইলাম নে, মহারাজ বিশ্রীম করিতে যাইতেছেন, 
এসমন তীহাব সহিত দেখা করার সুবিধা হইবে না। এই কথ শুনিয়া বালিকাটি 
খুবউ দুঃখিত হইল | আমি মহারাজের নিকট গিয়া তাহার কথা৷ বলিলাম । 
তিনি অশান্ত স্নেচভরে বলিলেন, “দেখ এই বুড়ো বয়সে খাবার পর কণা বলতে 
পরি না। মেয়েটিকে চারটার সময় আস্তে বল 

“বালিক। এই সংবাদ পাউন়। কাদিতে লাগিল । সে বলিল যে, স্বামী সারদানন্দ 
তাহাকে এখানে আসিতে বলিয়াছেন । সে অতি করুণভাবে বলিল, “দেখন, আমি 
তাকে শুপু প্রণাম করেই চলে আসব | যে ভাবে হোক একটু ব্যবস্থা করে দিন ।+ 

“তাহার কথ। শুনিয়া আমি মহারাজের নিকট পুনরায় যাইয়া বলিলাম, 
'মেয়েটিকে শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন । সে শুধু প্রণাম করে চলে যেতে চায়, 
স্বামী সারদানন্দের নাম করিতে মহারাজ আর কোন আপত্তি করিলেন ন1। 

“বালিকাটি আনন্দের সভিত মহারাজকে দর্শন করিতে গেল। আমি 
বারান্দা দাড়াইয়। আছি। মহারাজ বালিকার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন । 
পরে জানিতে পারি যে, মহারাজকে প্রণাম করিবার সময় মেয়েটি ভাবে বিহবল 
হইয়া ফুপাইয়। কাঁদিতে থাকে । মহারাজও হঠাৎ ভাবস্থ হন এবং স্থির হইয়া 
থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বালিকাটিকে বলিলেন, “উঠ, মা, কি হয়েছে 
আমাকে বল।” তখনও সে কা্দিতেছিল, সে উঠিয়া ঠাড়াইল, কিন্তু কিছুক্ষণ সময় 
কোন কথ! বলিতে পারিল না'। তারপর মহারাজের ঘরে ঠাঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
একখানি ছবি দেখাইয়া সে বলিল, 'উন্ন আমাকে আপনার নিকট আসতে 
বলেছেন | মহারাজ পুনরায় বলিলেন, বিল মা, কি হরেছে।, 


১ উদ্বোধন, ২৪ বর্ষ, ৫ম সং, পৃঃ ৩০৫-০৬ 


২৭০ ব্রঙ্গানন্দচারং 


“তথন সে সব কথা বলিল | চৌদ্দ বংপর বরসে তাহার বিবাহ হয় । বিবার 
দই অপ্টাহ পরে স্বামীর মুত্যু হয়। তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বোধ হইল । 
হতাশ হইয়া সে কাদিতে লাগিল ও সদ সবদ1 ভগবানের নিকট প্রার্থনা কারতে 
লাগিল, 'ভগবান, আমার কি হবে? আমি যে একা আশ্রয়হীনা; আমি কি 
করব, আমাকে পথ দেখা 15 প্রায় এক বৎসর পরে এক রাত্রিতে শ্রীরাম 
তাহাকে দর্শন দেন এবং বলেন. “কাধিস নি, আমার ছেলে রাখাল বাগবাঙ্গারে 
আছে । তার কাছে যাঁ, সে তোকে সাহাযা করবে।” শ্রীরামকৃষ্ণ বা রণাল 
সম্বন্ধে বালিকা কিছু জানিত না।...সে শ্বশুরবাড়ীর অনুমতি লইর! টালিগঞ্জে' 
মায়ের নিকটে যায় ও স্বপ্রবৃত্তান্ত বলে । তাহার মা শ্রীরামরুষ্জের বিষয় জানিতেন | 
মারের নিকট সব শুনিয়া বালিক! তাহার ভাইকে লইয়া বাগধাজারে যার । সেগনে 
বাইর খোজ করিতে করিতে উদ্বোধনে উপস্থিত হয় এবং স্বামী সারদানন্দের 
দর্শনলাঁভ করিয়া তাহাকে সকল কিছু বলে। তিনি বালিকাকে মহারাজের 'নকট 
বলরাম ভবনে পাঠাইর়। দেন। 

“বালিকাটি মহারাজের ঘরে দুই ঘণ্টার বেশা ছিল। অবশেষে মহ'রাজ 
আমাকে ডাকিলেন। ঘরে ঢুকিয়। জানিতে পারিলাম মেয়েটি মন্ত্রদীক্গ। লাভ 
করিয়াছে । মহারাজ আমাকে বালিকাটি € তাভার ভাই-এর জন্য খাবার 
আনিতে বলিলেন |” 

প্রকৃতপক্ষে দেখা যার, “তোমার গরবে গরবিনী হাম, ূপসী তোমার পে” 
বি্ভাপতির এই আকুতি ছিল মহারাজের সাধন; তাভাতে সিদ্ধ হইত; ঠিনি 
শ্রীরামকুষ্ণমর ত্তীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন ৷ পিতার প্রশ্বর্য মানসপুত্র স্বামী 
ত্হ্মানন্দ এতই আরভ্ত করিয়াছিলেন বে, ঘেমন অন্তজগতে তেমনি বাতিরের 
চালচলনে সবতোভাবে তাহার মধ্যে শ্রীরামকঞ্জেরই প্রতিচ্ছবি পরিশ্ফুট ভইয়া 
উঠ্ঠিয়াছিল। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পার! ঘার, মহারাজের মধ্য 
দির! যে রামকুঞ্চশক্তি লোককল্যাণে ব্যাপূত ছিল তাহাই নাহার গুরুশক্কির 
প্রকৃত স্বরূপ | 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্চগণের মধো ঢইটি ভাব-সত্ত। দেখ! বার। একটি সন্তা 
অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত একীভূত এবং 'তাহারই পাশাপাশি শ্রীরামরুষণ- 
ভক্ত-সত্ভা__গঞঙ্গাযমুনার নভ্যার প্রবাহিত । ভক্ত-সন্তাটি মানবসাধারণের প্রতি 
অপার করুণার বিগলিত, অতি আপনার জনের মত মানুষের বাথার সমব্যধী হইয়। 


“সদর” ১৭৯ 


কলুষহরণ পতিতপাবন শ্রারামরুষ্জের পদপ্রান্তে পৌচছাইয়া দিত। অপরপন্দে 
র্ল ভক্ষণে প্রকটিত রামরুষ্জ-সত্তাটি গুরুশক্ভিনধপে মানুষকে কুপাকটাক্ষে নীলা 
বিচরণ করিভ। একাধারে এই দ্বৈএশক্তির স্ফুরণ ঘেমন চমংকারিত ও মাধুধের 
কষ্ট করিত তেমনি অমোঘ শক্তিতে জীবকলাণে নিয়োজিত তই | সদগুরুরূপে 
তীর্ণ মহারাজের অনুপম ব্যক্তিত্বের মধো রামরুষ্ণ-সন্তাটিরই 'প্রাধান্ত, তাহাকে 

বেষ্টন করির। পরিব্যাপ্ু রহিঘাছে ভক্ত-সন্তাটি | 

গুরুশক্তি ও উহার প্রকাশ সঙ্গন্ধে ধারণ! করিরা এক্ষণে আমাদিগকে জানিতে 
হইবে, বাবহারিক জগতে কি লক্ষণদ্বার| সদ্গুরুকে চিনিতে পারা যায়। "গুরু 
গার্ষক প্রবন্ধে মহারাজ সদ্গুরু সম্বন্ধে ধে মনোজ্ঞ আলোচন। ধরিরাছেন তাহার 
অংশবিশেষ হইতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া! বাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, 
'মহাপুরুষগণের নিকট জিজ্ঞাস। করিলে তাভারাঁও বলেন, আমর! ব্রহ্মবিৎ গুরুর 

মীপে তাহাদের ধত্ত সাধনপ্রণালী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া তাহাদের দ্বারা পদে পদে 
পিষ্ট হইয়া, প্রতি পদে সাভাদের জীবনে পরীক্ষিত সতাসকলের আলোকে 
উৎসাহিত হইর| তবে এই অবস্থার আসিরাছি। তোমারও যি যথার্থ ই উন্নত 
তইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকেও রী প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে বৈ 
কি। পিদগুর পাও | সকল মহাপুরুষের মত। দেখা যার, 
যেগানেই কোনরূপ অলৌকিক ধর্শের বিকাশ হইাছে তাহারই পশ্চাতে কোন এক 
মভাপুরুষ গুরুরূপে সহার ছিলেন । লোকে চলিত কথায় বলিরাও থাকে, এ 
বান্তির গুরুবল আছে। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, ঈশ্বর আছেন, লোকে বলে ঈশ্বর 
আছেন, কিন্ু সদ্গুরু বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি । শিষ্াকেও তিনি 
দেখিবার পথ দেখাইর়: দেন ও সেই পথে ধীরে ধীরে লইর' বান। প্রকৃত গুরুর 
দর্শনমাত্রেই তীহার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদর হয়। তাহাকে দ্বেখিলেই 
বোধ ভয়, তিনি কোন এক অলৌকিক আনন্দের আস্বাদ পাইর1 তাহাতে নিমগ্র 
্গিরাছেন ও দিন দিন আর নিমগ্ন হইতেছেন। ত্তাহার নিকট ধাইলেই ঘেন 
সংসারের সব জালা-বন্বণা জুড়াইয়। বার__মনে যেন আর সংসারের লেশমাত্র থাকে 
না। তাহার পবিত্র স্পর্শে নিদ্রিত বরহ্মশক্তি জাগ্রত হইয়া! উঠিলে সাধক চারিদিকে 
আননের পাথার দেখিতে পান |" 

“যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই গুরু, ত্রাঙ্মণাি সা |....., 

“সপারে অনেক গুরু দেখিয়াছি, তাহাদের নিকট উপদেশ€ পাইয়াছি, কিন্ত 





টনি ব্রদ্মানন্দচারত 


কোন ফল ফলে নাই। তাহার কারণ তাহাদের ভিতর ব্রহ্মবিদের কোন লক্ষণ 
নাই। তাহাদের সংসারাসক্তি ষায় নাই। তাহাদের ভিতর বিবেকবৈরাগোর 
প্রভাব দেখি নাই। অন্ধের নিকট রাস্ত। জিজ্ঞাসা যেমন নিক্ষল, সেইরূপ 
সাধারণ গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণও নিষ্ষল।৯ তাহাদের সে উপদেশের সঙ্গে 
এমন শক্তিসঞ্চার করির। দেন যে, তাহাতে শিষ্যের নবজীবন লাভ হয়। সেইদিন 
হইতে তাহার নৃতন বিশ্বাস, নূতন জীবন আরন্ত হয় ।”২ 

গুরুরূপে প্রকটিত এঁশীশক্তি বর্তমান কালোপযোগী তইরা কিরপে কার্য 
করিতেছে সে সম্বন্ধে মহারাজ নিজমুখে বলিরাছেন, “গুরু বলতে আমরা কি 
বুঝি? বে কেহ বীজ-সংযুক্ত করে কানে মন্ত্র দেন, সাধারণতঃ তাকেই গুরু 
বল! যার। সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত কারও গুরু হবার অধিকার নেই। বার নিজের 
রাস্তার গবর জানা নেই তিনি অপরকে রাস্ত। দেখাবেন কেমন করে? অবশ্ত 
মন্ত্রশক্তি সমান ভাবেই রয়েছে । কিন্তু বিধি ঠিকমত জান। না থাকায় গুরু 
শিষ্য উভবরেরই ঠিক ঠিক উন্নতি ভর না। এ জন্যই শিব্য প্রাণে শান্তি পার 
না। শ্রীশ্রীগকুর এসে এবার রান্ত। ফিরিয়ে দিয়েছেন । অমূল্য রহ এদের 
(ঠাকুরের শিষ্যদের ) ভাগারে ররেছে । থে কেউ সং, বিশ্বাসী ও ভক্তিমান 
হবে তাকে এখানে আসতেই হবে। অন্ত কোথাও শান্তি নেই; এদের কাছ 
থেকে যে বা পেয়েছে, তাতে যদি বিশ্বাস করে নিজের নিজের জীবন গড়ে 
চলে যার, সে নিশ্চয়ই অপার আনন্দের অধিকারী হবে, মনুষ্যত্ব লাভ করবে। 
এর! এ যুগের ভাবে ভাবুক, এ যুগে কি রকম ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেগয়া 
দরকার, এরা ভাল জানেন । যার যে ভাবে উন্নতি হবে তাকে সে ভাবেই 
উপদেশ দেন। কাউকে বথাবিধি দীক্ষ। দিরেছেন, কাউকে উপদেশচ্ছলে দীক্ষা 
দিয়েছেন, কাউকেও স্বপ্ধে দ্ীক্ষ। দিয়েছেন । যার ভাগ্যে যেরূপ জুটেছে সে 
সেটি বিশ্বাস করে রাস্ত! চনুক, সরল প্রাণে গুরুর কাছে প্রার্থনা করুক, বাকি 
ঘ| দরকার তিনি দেবেন_তিনি নরশরীরে গাকুন বা নাই গাকুন। শিষ্যের 


১ শ্রীরামকৃষ্দেব বলিতেনঃ “সৎগুক্ুর কাছে উপদেশ ল'তে হয়। সৎগুক্কর লক্ষণ আছে। 
যে কামী গিয়েছে আব দেখেছে, তার কাছে কাণীর কথা শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হ'লে হয় 
'ন।! যার সংসার অনিতা শন্দে বেংঘ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়1 উচিত 
নয় 1” কথাম্বত ৩1১৬১ 

২ উদ্বোধন, পঞ্চম বধ 


'সদ্গুরু? ৯৭৩ 


জ্ানলাভ না হওয়। পর্যন্ত প্রকৃত গুরু যিনি, তিনি শিষ্যকে পথ দেখাবার ভ্, 
তাঁর মুক্তির জন্ত অপেক্ষ। করেন । শিষ্টের জন্য 'গুরু মধ্যে মধ্যে স্কুল ভাবে 
প্রকাশ হন।”* 
মহারাজের মধ্যে প্রকটিত গুরুশক্তি অধিকারী, স্কান ও কালভেদে, আশ্রিত 
বাক্তির উপর প্রবলভাবে সধ্গারিত হইরাছে, দেহমনে আলোড়ন তুলিরাছে, এঁ 
বাক্তির শুভসংস্কাররাশি উদ্বোধিত" করিয়। কল্যাণের পথ উন্মোচিত করিয়াছে । 
তাহার ইচ্ছামাত্রে স্পর্শদ্বারা, কখনও শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি বলে, কখনও ব! 
উপদেশচ্ছলে এ দৈবীশক্তি কার্প করিরাছে । ভাঁধগন্ভীর মন্তারাজ তাহার 'এই 
দৈবীশক্তি সচরাচর বাহিরে প্রকাশ পাইতে দ্রিতেন না । ও চাপির। রাপিবার 
অভুলনীর ক্ষমভার অধিকারী ছিলেন তিনি । ততসন্তেও অনৈতুকী কক্ুণাবশতঃ 
সমব!বশেষে এ শক্তির স্ফতি হইর। কোন কোন ভাগাবান প্রার্থীকে রুতার্থ 
কল্থাচ্ছে | কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করির। এ দৈবীশক্তি কিভাবে প্রকাশ 
ভইয়'ছে তাত! আলোচিনা কর! যাইতে পারে, 
গাকুরের কুপাপ্রাপ্ত জ্ুসাহিতাক দেবেন্দ্রনাথ বস্তু দীর্ঘকাল পরে একদিন 
মহাবাজের সহিত দেশ করিলেন। অন্তর্রষ্টা মহারাজ দেবেনবাবুর মো 
দেখলেন একটি বড় রকমের পরিবর্তন, চোখেমুখে বিষয়সসারের কালিমার 
ছাপ। মহারাজ তাহাকে এ বিষয়ে কিছু খলিলেন না। দেবেনবাবুর সঙ্গে 
স্বামী অথগ্ডানন্দের ঘনিষ্ঠ যোঁগাবোঁগ ছিল। একদ্রিন মহারাজ স্বামী অথ গানন্দের 
নিকট ধেবেনবাবুর মধ্যে পরিলক্ষিত পরিবর্তনের বিষর উল্লেখ করিলেন। তীর 
মাবছৎ মহারাজের এই অভিমত দেবেনবাবুর কানে উঠিল, তীহার মনে প্রবল 
আন্দোলন উপস্থিত হইল, এব: ক্রমে তীহার ভন অশান্ত করিয়া তুলিল। 
একদিন মধ্যাঙ্ছে তিনি অশান্তচিন্তে বেলুড় মঠে আসিয়। উপস্থিত হইলেন এবং 
মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মহারাজ তথন বিশ্রাম করিতে- 
ছিলেন, সেবক মহারাজের অনুমতি গ্রহণের জন্য তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন, 
ইতিমধ্যে দেবেনবাবু অস্থিরভাঁবে মহারাজের ঘরে ঢুকিরা পড়িলেন। মহারাজ 
দেবেনবাধুর বক্ষোদেশে করেকবার মৃদু চাঁপড় দিয়া শান্ত স্সিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 
“কি হয়েছে, দেবেনবাবু? সব ঠিক হরে বাবে। ঠাকুরকে স্মরণ করুন ।” 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ১৩১-৩২ 


চা 


১৭৪ বঙ্গানন্দচরিত 


মহারাজের করম্পর্শে তীত্রশক্তি তড়িতপ্রবান্তের স্তর ধেবেনবাবুকে যেন প্রচগু- 
ভাঁবে নাড়াচাড়া দিল, মুহুর্তে তাহার মন হইতে বিষয়-কুরাস! দূর হইয়' গেল 
এব. এক অনাবিল শান্তিতে জদর পূর্ণ হইল; ঠাকুরের পিব্যসঙ্গের পণ।স্থৃতি 
মানসপটে উজ্জ্বল হইয়! উঠিল। তিনি আনন্দিত মনে মহারাঁজকে প্রণাঁম করির! 
জানাইলেন, “মহারাজ, আমার বিধয়বুদ্ধি দূর হ'ল। আমার কি পতনই না 
হয়েছিল! আপনার দয়ায় ও আগাবাদে আবারি উঠতে পারলাম । এখন আর 
আমার কোন ছুঃখকষ্ট নেই।” দেবেনবাবূ ইাহার এই দৈব অভিজ্ঞতার শ্্তি 
চির্কৃতজ্ঞতার সহিত বহন করিতেন । ধির্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' শীর্ষক পুস্তকে 
তাহার নিজ অভিজ্ঞত| বাক্ত করিনা! দেবেনবাবু লিখিয়াছেন, “বিদ্দ্বা্টী ঠার 
দেখিতে নিজীব, কিন্ত ম্পর্ণ করিলে জানা যার কি অমোঘ শক্তি তাতে 
নিহিত! শুনিতে পাই, ধন্গজ্ঞ বাক্তির শরীর মৃন্মর নয়_চিন্ময়। কিন্ক এই 
চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা যাইত না । কি অলে।কক 
ভালবাসায় তিনি সকলকে ভূলাইর়া রাঞ্তেন !”১ 

এই মহাশক্তি দেশকাল নিধিশেষে বোগ্যপাত্রে প্রকাশিত হইত । জনৈ 
বিদেশিনী মহিল। তাহার অভিজ্ঞত। বর্ণন' করিনাছিলেন । অব্সফোর্ডের এক 
অধ্যাপকের কন্তা স্বামী এক্গানন্দের দর্শনমানসে বেলুড় মঠে আতিয়া শুনিলেন 
বে, তিনি কলিকাতানন অবস্থান করিতেছেন । তাহার আগ্রহাতিশবা দেখিয়া 
স্বামী শিবানন্দ তাহাকে লইয়া! কলিকাতার বলরাম ভবনে উপস্থিত হইলেন । 
সেগানে মহিলাটি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিরা পরম গ্রীতিলাভ করিলেন । 
মহারাজের সহিত সাক্ষাতের আনন্দদান্নক অভিজ্ঞতা তিনি ভগিনী দেবমাভাকে 
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১ দেবেন্রনাথ বধু মহাশস স্বাম; নিবাণংনন্দজীকে পরে বলিয়।ছিলেন, “যখন তিনি 
হাত দিয়ে আমার ক স্পর্শ কবলেনঃ হঠাৎ এক তীব্র অনুভব ত'ল। অতীতের কথ। 
তৎক্ষণাৎ স্মরণ হাল। ঈশ্বরপ্রেম ও অভ ভাট লাভেব জন্য জদয় পূর্ণ হ'ল। ঠাকুরের পুণ্যম্মৃতি 
পুনরায় জাগরিত হ'ল ।” 


'সদগুর? ২৭৫ 
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(0 0761) ৪11 10011)610105 16 0 15910150.৯  এই মহিলাটি সিংহল যাঁইবাঁর 
পথে মাদ্রাজ মঠে স্বামী অখিলানন্দকেও অনুরূপ ভাষার তাহার অভিজ্ঞত। 
বর্ণনা করেন । 

মহারাজ স্পর্শ না করিরা শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি-বলে কিৰপে অপরের মধ্যে 
ধ্মভাব উদ্ধদ্ধ করিরা দিতেন, ঠাকুরের ভৈরব-ভক্ত গিরিশচন্দ্র তাহা বর্ণন। 
লরিগ়াছেন। “রাখাল টাখাল আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকর!। 
ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে 
আমি ঠাকুরের মানসপৃত্র বলে মানি । তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার 
প্রথম হাপানি আরম্ভ হল, তখন খুব জর, নল হয়ে পড়লুম। এখানে তো 
শান্তি-্বক্তযরন, চ্ডাপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে । এদিকে আমার মনে এক সর্ণনেশে 
ভাবের উদয় হ*ল--ঠাকুর একজন মানুষ, একজন সাধৃপুরুষমাত্র ছিলেন । তখনি 
মনে হ'ল গুরুতে মানষ-জ্ঞান, মান্ুষ-বুদ্ধি, আমি বেটা ত” গেছি। মনে দারুণ 
অশান্তি_ফিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্দ্ধি এলো না। অনেককে বললাম, বে 
সব ত্যাগী গুরুভাইর| আমাকে দেখতে আসত, সবাইকে বলতাম । কিন্তু সবাই 
শুনে চুপ করে থাকত । আমার মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল । 
মনের সঙ্গে সব্দ৷ লড়াই করছি, তবু ঠাকুরের উপর মানুষ-বুদ্ধি বার না | এই সময় 
হঠাৎ একদিন রাখাল দেখতে এল । সামনে বসে জিজ্ঞাসা করলে, “কেমন আছেন 
মশার ?' নানা কথার পর আমি তাঁকে কাতিরভাবে বললাম, “ভাই আমার সবধনাশ 
উপস্তিত। এত গীতাপাঠ' চত্তীপাঠ শুনছি, ভগবানকে দিনরাত ঢাঁকছি; অথচ 
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যাহা আশ] করিয়াছিলাম তদপেক্ষাও সুন্দর এ অভিজ্ঞতা । মাত্র ৫ মিঃ তাহার নিকটে 
ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চমৎকার ও উৎসাহব্যপ্রীক কয়েকটি কথ! বলিলেন, তিনি আমার 
হা'ত তাহার দুইহাত দিয়া ধরিলেন। আমি হলপ করিয়। বলিতে পারি, সে সময় নিশ্চয়ই 
কিছু ঘটিয়া গেল। তাহার ঘর হইতে যখন বাহির হইলাম, আমার মনে হইল আমার বয়স 
২০ বৎসর কমিয়া গিয়াছে, জীবনসংগ্রামের জন্য আশাভরসায় মন ভরিয়া! উঠিয়াছে। নূতন 
বিশ্বাস হইল, যাহা ঘটিয়াছে তাহা সবই সত্য । আমার নিকট দিনটি অতুলনীম। সেইক্ষণ 
হইতে আমার অস্তঃকরণ সৃখশান্তিতে ভরিয়] রহিয়াছে । তাহার নিকট ও অপর সকলের 
নিকট ইহা ঘটিতে সাহায্য করিবার জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ।” 


২৭৬ ব্রহ্গানন্দচরিত 


ঠাকুরের উপর মানুষ-বুদ্ধি হ'ল। কিছুতেই এটা বাচ্ছে না, আমার নরকঘন্ণ। 
উপস্থিত হয়েছে, এ কি হ'ল? উপার কি?” রাখাল আমার কথ! গুনে হো হো! 
করে হেসে উঠল । হেসে বললে, 'ও আর কি? ঢেউ যেমন হুস্‌ করে উটু হর, 
আবার নীট হয়ে নেমে যায়, মনটাও তেমনি । ওর জন্ট কিছু ভাববেন না। 
শীঘ্রই আধ্যাত্মিক অন্ুভৃতির একটা উচ্চন্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন 
এমনি হচ্ছে । কিছু চিন্তা করবেন না রাখালের কথা শেষ হতে না হত্রে ন? 
দিধি তাকে খাবার এনে দিলে । রাখাল থেয়ে উঠে গেল। যাবার সমর “হবসে 
বল্লে, ব্যস্ত হবেন না" কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক করে লা পরে 
কোণার চলে যাবে” এই বলে বেই রাখাল বাড়ীর সামনের গলি পার হে অন্য 
গলিতে মোড ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের উপর থেকে ভূতটা বেন চলে গ্লে__ 
ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদবুদ্ধি এলো । সাধ করে বি ওকে মানি? 
রাগাল পেছনে ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হম । ঠিক 
সেইরকম হাঁবভাব কথাবার্তা কতক কতক পেয়েছে!” 

যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনি গোষ্ঠার মধ্যে মহারাজ গ্ুপুমাত্র ইচ্ছাশ ভর দারা 
ধর্ণভাব উদ্দীপ্ত করিতেন । গুরুজাতী। স্বামী শিবানন্দজী বলেন, “অনেক লোককে 
একসঙ্গে উচ্চ ভাবভূমিতে নিনে বাবার শক্তি মহারাজের আছে” একটি ঘটন! 
বিবৃত করা যাউক। কাণাধামে অদ্ৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন প্রঠিরুতি 
পরিবর্তন করিয়। একটি পৃতন প্রতিক্কতি স্থাপন করা প্রয়োজন হইল । -তটপলন্ছে 
মহাসমারোহের সহিত একটি মহোতসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ, শর মহারাজ, 
হরি মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের উপস্থিতিতে উত্সবের 
ভাবগান্তীর্য শতগুণে বধিত হইয়াছিল। ষৌড়শোপচারে পুজার্টনাদি সম্পন্ন হইল। 
অতংপর মহারাজ উপস্থিত সাধু ব্রহ্মচারীদের আদেশ করিলেন, “তোরা এ গানই 
গা-এসেছে নৃতন মানুষ ।” সমবেতকণ্ঠে ভজন শুরু হইল, 

এসেছে এক নৃতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে 
(তার ) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি ছুই কাধে সদাই ঝুলে । ইত্যাদি 

স্ুরতাললয়ে গান জমিয়া উঠিল। ভজনটি জমাপ্তপ্রায়, দেখা গেল ভাবোন্ুন্ত 
মহারাজ হঠাৎ দীড়াইয়া "তালে তালে নৃত্য করিতেছেন । উপস্থিত সকলের মধ্যে 
আনন্দের শিহরণ খেলিয়া গেল। পূর্ণোগ্ঘমে ভজন চলিতে লাগিল, এদিকে থেন 
আবিষ্ট হইয়া শরৎ মহারাজ ও রুগ্নদেহ হরি মহারাজও নৃত্যে যোগ দিলেন । 
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অপর্প সেই দপ্ত! সকলেই ঘনীভূত এক ভাঁবতরগ্গে উদ্বেলিত হইর়: উঠিল । 
কলেই ভাঁবে মাতোয়ার।, আনন্দে আস্মহার!। সেই সমরে জনৈক ভক্ত আতিয়। 
ট মহারাজের কাছে বাইয়। নিয়স্বরে বলিল বে, খাবার প্রস্তুত, তাহাদের জগ 
অপেক্ষা কর! হইতেছে । তিনি বিবক্ত হউয়। ভক্তটিকে সরির। বাইতে বলিলেন। 
আরও খিন্চক্ষণ ভাবোন্মন্তত! চলিবার পর, আর ভাঙিল। ভি মহারাজ পরে 
মন্তু“ করেন, “লোকটা বি বোক।! এরূপ ঘটন। কদাচিৎ ঘটে - ভাগ্যের কথ 
আর দে কিন! খা গয়াটাই বেথা দরকারী মনে করে ।” তিনি আবার বলিলেন, 
টা অধিকাংশ এময় ভাব ভাপ গোপন রাপেন, আজ ভার প্রকাশ পেয়েছে, 
5ম আমাদের সকলের চেতনাকে এক উচ্চ ভাবডুমিতে তুলে দিয়েছেন) 
এই্দপ অনাধাবণ উপারে অপরের মধে ভাব-সঞ্চালন খন কথন ৪ করিলেও 
সাপারশশঃ তিনি লৌকিক ভাঁপানুলম্বনে আর্ত জিজ্ঞান্ত সক্লেব মধ্যে সং্ভাং 
সচ্ন্তার সঞ্চ'র কারয়। দিতেন, নানা উপারে ঈগরের পথে প্রেরণ! দান করিঠেন 
স-সাধ-তাপে পদ্ধ নরনারীব প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিছেন। তিনি চিযা 
ধর্শভাঁবের মৃত প্রভীক-তার কথাবার্ত। চালচলন সবকিছুর মদ) দিয়। ভগবদ্চাবই 
সুরত হইত! ঠিনি যেখানে ঘাইতেন সেখানেই তাহার উপস্থিঠিমাত্রে আনন্দের 
হাট পসিত, কণনও বা হাসি তামাসা স্ফুতির ফোয়ার। ঢুটিত; আবার অকস্মাৎ 
পটেৰ পরিবর্তন হইত-শাশ্লাস্তময় মহারাজ প্রশান্ত গন্তারভাব ধারণ করিতেন, 
বন ও ভাব গ্শ্রীরতর হইলে তাহার মন বাঁহজগ২ হইত ছুটি লইয়া অলৌকিক 
জগতে বিচবণ করিত, উপস্থিত ব্যক্তিগণও তাহার এই অবস্থা! দেখিয়। অন্তরের 
অন্তস্থলে অনন্ুষুভত আনন্দলাভ করিত মহাপুরুষ অংশ্রয্নই সংপার-মরুপথে 
ঘানতল মবগ্ঠান। মহাপুরুষের সংসঙ্গে সংগৃগীত তয় শুভচিন্তার বাজ । মহারাজ 
নভামুগে পলিরাছেন, “ঠিক ঠিক সাধু হর তো তার সঙ্গ করার কল আছে বৈ কি! 
মভাপুব'ধ যদিও ফচ্কিমি টচ্কিমি করেন তথাপি ভার সঙ্গ ছাড়বে না । কারণ, 
সময বিশেষে ভার মুখের এক একট। কগার তোমার জীবনধার! বদলে বেতে পারে)” 
আরেকবার বেলুড় মঠে মহারাজ বলিন্নাছিলেন, "সাধৃসদ্গ বিশেৰ এরকাব। 
তাদের দেখলে' তাদের কথ। শুনলে, মনে ধর্মভাব ও সম্ভান জেগে দে এবং সয় 
সব দূর তয়ে যায়। তাঁদের পবিত্র জীবন, ভাবময় জীবন দেখে মন নশুটা 
11001591 (প্রভাবিত ) হর, শত বই পড়লেও তা হয় না। অধর সেন 
প্রারই একজন স্ষুল সব-ইন্স্পেক্টরকে সঙ্গে নিরে ঠাকুরের কাছে আসতেন । 


২৭৮ রহ্মানন্দচরিত 
সেই সঙ্গীটির প্রারই ভাব হত। একদিন ঠাকুরের নিকট আসার একটু পরেই 
ঠাকুর সমাধিস্থ হন। তার মুখে এমন হাঁখি, ঘেন আনন্দ আর ধরে নাঁ। তখন 
অধর বাবু সেই সঙ্গীটিকে বলেছিলেন, “তোমাদের ভাব দেখে, ভাবের উপর 
আমার একট! গ্রণা হয়েছিল। কেননা, তোমাদের ভাব দেখে বোধ হয় থেন 
ভিতরে কত বন্ত্রণা। ভগবানের নামে কি বগ্্ণা থাকে? এর ভিতরে আনন্দ 
দেখে আমার চোখ ফুট্ল। এ'র ভাবও তোমাদেরই মত দেখলে, এখানে আর 
আসা হত না।” ঠাকুরের কাছে না এলে, তার এই “ভাব না দেখলে অধর 
বাবুর মনের সংশর কণনও যেত না। এই হলে। সাধু সঙ্গের ফল।”১ 1৩নি 
একজন ভক্তকে বলিরাছিলেন, “সময় পেলেই এখানে আসবি । তাতে তোর 
লোকসান হবে না” ভক্ত এই উন্তির ষাথার্থা অনুভব করিয়াছিলেন । জনৈক 
যুবক মহারাজের নিকট ঘাতারাত করিতেন । তিনি সুযোগ দ্বেখিয়। মহারাজের 
নিকট কিছু পর্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ তাহাকে কিছু প্রাথ'মক 
উপদেশ দিরা পরে বলিলেন, “তোর নুতন জীবন হবে।” তিনি বলেন বে, 
সেইর্দিন হইতে তিনি অনুক্ষণ অন্থভব করিতেছেন যে, তাহার অন্তরে একট 
দীপ জবলিতেছে এবং উহার আলোতে অধ্যাক্মভাগ্ার প্রকাশিত হইতেছে।২ 

ইহ! স্ুপ্রচলিত বে মহারাজ সাধারণের মধ্ো ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে চাহিতেন ন। | 
কিন্ক আগুনের নিকট গেলে তাপ অনুভূত হইবেই। অগ্রিকুণ্ড ব বড়, উত্তাপ 
তত অধিক দূর হইণে অনুভূত হর়। মহারাজ যেখানেই অবস্থান করিতেন, 
ঠাহার চতুধিকে এ একট ভাববম্প-ক্ত পরিবেশ রচিত হইত। হরি মহারাজ বলিতেন, 
“মহারাজ যেখানেই যান তাহার চতুদ্ধিকে একটি ঘনীভূত ভাবের স্ষ্টি হয়। কেহ 
ঘেভাবেই হোক কঃ গ্তীর মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার দ্বারা প্রভাবিত হইতে 
বাধা ।”৩ তাহার পৃ সাম্সিধো সম্মীপাগতের অশান্ত মন শান্ত হই ত, ছুঃথবন্থণ! 
সামরিকভাবে তইলে৪ বিদুরিত হইর। প্রশান্তিতে মন ভরির! উঠিত, বাহার অনেক 
কিছু প্রগ্ন লইর; আমিত হাহারা৪ও আপন! হইতে আকারে ইঙ্গি:১ উঠার উত্তর 
পাইয়! শান্তভাব ধারণ করিত । ছোট একটি ঘটন। | সেবক স্বামী ধীরানন্দ 





১ ধশ্রপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্ধানন্দ, পৃই ৩৬ 

২ স্বামী অখিলানন্দের স্বৃতিকথা 

৩ স্বামী নিবাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত। তিনি পৃজ্যপাদ হরি মহারাজের নিকট ইহা 
কয়েকবার শুনিয়াছিলেন 


'সদপুর? ২৭৯ 


মারফৎ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী সংপ্রকাশানন্দ নিবেদন করিলেন যে, 
মহারাজের নিকট তাহার কিছু জিজ্ান্ত রহিয়াছে । তিনি মহারাজের চরণদর্শন 
করিল মহারাজ মৃত্রহাস্তে বলিলেন, “তুই সাধুপুরুষ দেখেছিস, তাঁকে প্রণাম 
কবে.ছস, তার পায়ের ধূলে| নিয়েছিস, আর তোর কি প্রশ্ন থাকতে পারে ?”৯ 
অবশ্য একথ! বল! বাহুল্য, অন্তুদ্রষ্টী মহারাজ প্রয়োজন মত দর্মপগাররীকে 
উপদেশাদি দিঠেন, কেহ আন্তরিকভাবে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা। করিলে 
তাহাকে পৰে পদে পথের নিশান! দিতেন । কে ভয়ত ছুই চারদিন সাণুসঙ্গ 
করি! বিশেষ কিছু ফললাভ হইল ন'-এই অভিযোগ তুলিরাছে, মহারাজ 
এইকগ বাক্তিকে লক্ষা করির। বলিতেন, “সাধৃসঙ্গের ফল ভাতে ভাতে পেতে চাও 
নাকি? একি মুদীখানার নগদ সওদ। নেওয়ার মত-এক ভাতে টাক দিলে 
অমন সঙ্গে সঙ্গে জিনিস হাতে পেয়ে গেলে! এই থে সংপঙ্গ করছো, সতগ্রসঙ্গ 
শুনছে -এর একট ছোপ, মনে ধরে রইল । এরপরে বুঝতে পারবে-1551196 
€ অন্নভব ) করতে পারবে কেন সাধুসঙ্গের এতো সুফল । সাধুর আচ. বার 
লেখে বার, তার নতুন চাঁচ, তৈর়ারী হোয়ে থায়। জানতো গুব রেপোকা 
ফুলেব সঙ্গগুণে দেবতার চরণে গিয়ে পড়ে, তেমনি সাধুর কপার লোকে দেবতার 
চেয়ে উচিয়ে যাঁয়।”২ বাহারাই কোন প্রকারে মহারাজের আশ্রয়ে আসি! 
পড়িরাছে তাভাদিগকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরাভিমুখীন করাই ছিল সদগুরু মহারাজের 
জীবনএভ, কিন্তু তিনি উহা! করিতেন তাহার স্বকীর অতুলনীয় পদ্ধতিসহায়ে | 
নরনারী বিবিধ আশা-আকাজ্ষা লইরা তাহার নিকট উপস্থিত হইত। 
তাভার অন্তভেদী দষ্টিসহায়ে মহারাজ সমীপাঁগতের মানস-প্ররুতি, ধর্মভাব ধারণের 
সামর্থ, আকাঙ্ষ। ইত্যাদি বুঝিয়। লইতেন। তিনি দেখিতেন যে' অধিকাংশই 
'কড়াই ডালের খদ্দের” তিনি যে অমূল্য সম্পদের পসার লইয়া! বসিয়াছেন তাহার 
যোগা খরিন্দার খুবই কম। ইহাদের সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 
“আমাকে অনেকে বলে, আশীর্নাদ করুন, কুপা করুন। শুনে আমার হাসি পায়। 
যা করতে বলব তা করবে ন।, সামনে থেকে সরে গিয়ে নিজের মনের মত যাঁ ইচ্ছা 
করে, আর মনে করে নিজে একজন মস্ত সমঝদার । ঘদি জিজ্ঞাপা করা বার, 


১ স্বামী সতপ্রকাশানন্দের স্মৃতিকথা 
২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের ম্মতি-কথা ২য় সংঃ পৃঃ ৫০১ 


২৮০ / ত্রহ্গানন্দচরিত 


বেমনট বলেছিনুম করবার চেষ্টা করছ ত? হয় বলে, সমপ্র হয় না; ন। চর বলে, 
অ'মার মত চপল, পাপীর দ্বারা কি হয়? বদি বিশ্বাসই নেই, কগাঁ মানবি নে, ত| 
*লে ঘ! ইচ্ছা কর না বাপু । কেবল ফীকি মাঁরবাঁর চেষ্টা। এইরকম লোক খাঁর 
আমার কাছে আসে ঠাথের নিযে আমি ঠাট্রা-তামাসা ও বাজে গল্প করে সময় 
কাটিয়ে দিই। কেন মিচ্েমিছি বকে মরি । আর বাঁরা ছু চার জন খাটবে-থটবে 
৪ কথা নেবে মনে হয়' তাঁদের সাধনভজনের কথ। বলে দিই, তারাও ঠিক ঠিক 
ভাবে করবার চেষ্টা করে।”৯ কিন্ত তিনি সমীপাগতদের সম্পকে যাগাই মনে 
করুন ব| তাহাদিগকে বেভাবেই গ্রহণ করুণ, সর্বদাই দেখ। বাইত কি এক আবযণে 
বহু নরনারী তাভার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি যেন ছিলেন পুরাণ-কা্ণিত 
কল্পতরু। তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া ভক্তজন নিজ নিজ রুচি ও সাঁমর্থা অনুর 
ফল সংগ্রহ করিত, তৃপ্ু য়ে ঘরে ফিরিত, কিন্থ সসপাই মনের এক অংশ রাখিদা 
যাইত মহারাজের পাপপদ্ধে। দেখা যাইত, আফিমের মৌতাঁতের গ্তায় বে একবা 
আসিত, সে পুনরার আসিত, বারংবার আসিরাও ক্ষান্ত হইত ন।। 
মহারাজ সমীপাগত উপঘাচকের আধ্যান্সিক প্রকুতি, ভাবগাহণের যো*-ভ। 
ইত্যাদি নির্ধারণ করিতেন লৌকিক ও অলৌকিক উপারে | চেহারার শুভলক্ষণ'? 
দেখিয়া তিনি অপর সকল বাহিক লক্ষণাপি, বেমন হাতের সম্মুগভাগ গজন করিয়। 
দেখা ইত্যাদি উপারের আশ্রর লইতেন। যুবক অমুল্যচরণকে২ প্রথম দশনের 
পরেই ত্তাহার হস্ত শিজ হস্তে ধরির। 'ওজন পরীক্ষা করিয়াছিলেন এখৎ মন্তব 
করিয়াছিলেন, “হ্যা, হবে।” ঠাকুর শ্রীরামুষ্ণজ এই ধরনের যেসকল পরীক্ষা দি 
করিতেন মহারাজ সেগুলি প্রয়োগ করিতেন; এই সকল প্রাথমিক পরীব্ষ| 
ব্যভীতগ তিনি ঘোগগুষ্টিশহারে উপযাচকের অভিরুচি, তাহার ঈপ্নিত আরাপোর 
স্ববপ ইত্যাদিও জানির। লইতেন। কলে ঠিনি প্রার্থীকে কুপা করিয়। বাহ 
বহন তাহ। অব্যর্থ শক্তিতে কাজ করি৪। মভাপুরুষ মহারাজ মভারাজের রুণ। 
দ্ধ বলিতেন, “এ'র কৃপ। অমোঘ ।” *গুর? প্রবন্ধে মহারাজ স্বং লিখিয়াছেন, 
“প্রক্কত উন্নত গুরুর এক বিশেষ শক্তি থাকে তাহা এই বে. তিনি শিযোর 
আধ্যাম্মিক প্ররুতি অনি স্প্নুপে বুঝিতে পারেন । বুঝিরা তাহাকে যে পথে 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ত্রহ্মাননা, পু ৪৭-৪৮ ৃ 
২ পরবর্তীকালে মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী 


দুর” ২৮১ 


পরিচালিত করিলে সহজে তাহার মোঙ্গল।ভ ব! ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা ভাহ! বলির। 
দেন। আর বগি সেই গুরুর সহি শিষ্যের সাক্ষাতের সর্বদা সুযোগ থাকে" ভবে 
এই পাঁধনকাঁলীন নাঁনাপ্রকার খিপ্লের সমর শিষ্/কে বিদ্ পুর করবার উপার বলা 
দিয়! এবং তাঁহার সাপনার উন্নতি অন্ুযারী উচ্চ উচ্চ |শঙ্ষ! দিয়া তাহাকে শেখ 
পরণন্ত সাঁভাবা করিতে পারেন ।”৯ একবার জনৈক যুবক কলিকাতা, তউতে 
ভবনেগরে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইল, উদ্দেগ্ত -াঁগত্রতগ্রভণ। তিনি 
যুবককে দেখিয়। বুঝিলেন, ইহা মর্কটবৈরাগা মাত্র, কিছুকাল পরেই চলিরা বাইবে। 
[নি যুখককে করেকপিন মগে আদরধত্রে রাখিলেন এবং পারে ভাহাকে বুঝাই 
বাড়ী পাগাইয়। দিলেন । 

স্বামী প্রভবানন্দ অপর একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, যাহাতে মহারাজের! 
স্মগভ*ব অন্তুদর্টির পরিচর পা দয়া যায়। প্রভবানন্দ (তপন ভাহার শাম অবনী ) 
€ অপর ছইজন ত্যাগী সন্তান মহারাজের নিকট সন্নযাসণভ শ্রভণের জন্ত প্রস্তত 
তইয়াছিলেন । এই তিনজনের মধ একজন দীর্ঘকাল নিষ্ভার সহিত সাধনভজগন 
বরিরাছিলেন, মঠের সকলেই তাহার প্রশংসা করিত । সন্াসের জন্ত প্রাথমিক 
প্রিরাদি আরন্তের প্রার্কালে ভাহার! মহারাজের অনুমতি প্রার্পন। করিতে গেলেন । 
মহারাজ এ বাক্তিকে পেণিয়া বলির! উঠিলেন, “তুমি এখানে কেন? আমি 
তোমাকে সন্নাস দেব ন।| চলে যাও।” উপস্থিত সকলেই হতচকিত হইলেন, 
সঙ্গীরা অন্তরে বাগা পাইলেন । কিন্তু এ বাস্তি পরে স্বীকার করিরাছিলেন বে' 
বিভন্ন জনের নিকট প্রশংস' লাভ করিয়া তাহার শপস্থ। সম্বন্ধে খুব গন হইয়াছিল, 
অন্ত৮ষ্টা মহারাজের +ঠোর আচরণ এ বিধবৃন্ের মূলে কুঠারাথাত করিরা তাহাকে 
রক্ষা করিরাডে | পরবর্তীকালে শী বান্তি মহারাজের কুপালাভ করিয়া ধন্ঠ 
হইয়াছিলেন । এই ধরণের ঘটনা সচরাচব ঘটিত না। তাভার স্বপীর চষ্টিভঙ্গী 
তাহার নিজের উত্তিতে প্রবাশিত হইরাছে। তিনি বলিঙেন, “কে কি রকম, সব 
বুঝতে পারি, কাউকে কিছু বলি নাঁপাছে মনে কষ্ট পায়। উপায় হচ্ছে 
[১৬ 010. 55121801050 21, আর ছোট ছোট দোষ ০৮61]9০ বরা । 
মন্দকে বি ভাল করণে না পারা গেল তা! হ'লে আর বি হল?” তিনি বিভিন্ন 
উপারে আশ্রিভজনকে প্রেের কুক্ষি হইতে টানিয়া৷ আনিয়া শ্রেরের পথে লই! 


১ উদ্বোধন, ৫ম বধ 
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বাইতেন ; বারংবার সফলকাম নাঁ হইলেও তিনি অসীম সহানুভূতির সহিত 
রুপা প্রাপ্তকে রক্ষা করিতেন, কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করিরা দিতেন । 

ধর্মগুরু হইবেন রাসভারি গন্তীরপ্রকুতির, সাধুত্বের চিত বাহিরে দেখিগ্লাই চেনা 
নাইবে-_এইরূপ মনগড়া ধারণা লইয়া অনেকে মহারাজের নিকট আসিত। কিন্ত 
তাহাদের ধারণার সহিত মিল ন! হওয়ায় তাহারা ভুল বুঝিত। মহারাজ 'রসে 
বশে” থাকিতেন, ভক্তিভন্ত লইয়া আনন্দের হাট জমাইতেন। আকাজ্বম 
আন্তরিক ন। হইলে ব! মহারাজ দয়া করিয়া স্বয়ং ধর! না দিলে কেহ তাহাকে 
সহজে চিনিতে বুঝিতে পারিত ন'। ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্জ তাহাকে 'বর্চোর।” আম 
বলিতেন। তাহার গ্ঠায় আপাত-রহস্যময় পুরুষের কপাভিক্ষা। বিষয়ে গাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের একটি উপদেশ অন্থসরণীয়। “তীর আলো! বদি একবার তিনি নিজে 
ভার মুখের উপর ধরেন, তা হলে দর্শন লাভ হয়। সাজন সাহেব রাত্রে আধারে 
লগ্ন হাতে ক'রে বেড়ার; ভার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু এ আলোতে 
সে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়। যি 
কেউ সাজনিকে দেখতে চায় তা হ'লে তাকে প্রার্থন। করতে হয়। বল্তে হয়” 
সাচেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরা, তোমাকে 
একবার দেখি ।”১ অজ্ঞানের অন্ধকারে, মামুলী ধারণার জমাট কুয়াশায় সাধারণ 
মানুষ মভারাজের শ্টার মহাপুরুষদের প্ররুত স্বরূপ চিনিতে পারে না। শুভসংঙ্কার- 
সম্পন্ন ব্যক্তি? প্রথম দৃষ্টিতে ভূল করিরাছে, পরে মহারাজের রুপালাভ করিয়। ধস্ঠ 
হইরাছে | দ্ুই একটি ঘটনার আলোচন! করিলে আলোচা বিষরটি পরিস্ফুট হইবে । 

মেদিনীপুর হইতে সেখানকার ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট বেলুড় মঠের অধাক্ষের নিকট 
মন্ক্ষা গ্রহণের উদ্দেগ্ে মঠে আসিয়াছেন | মঠে পৌছাইর। বাবুরাম মহারাজের 
পর্মন লাভ করিয়। ভ্রাাকে মনের আকাজ্ন ধাক্ত করিলেন। তিনি ভদ্র- 
লোককে বসিতে বলিরা কার্ধান্তরে গেলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া ভদ্রলোক 
অধৈর্ন হইয়া উঠিলেন এবং নানাজনকে জিজ্ঞাস করিতে লাগিলেন, কিন্ধপে 
তিনি মঠাধাক্ষের সভিত দেখা করিতে পারিবেন। একজনের নিকট ঠিনি 
জানিতে পারিলেন থে, মঠাধাক্ষ স্বামীজী মঠ প্রাঙ্গণে হাস পুকুরের ধারে বসিয়া 
মাছ ধরিতেছেন। ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক হতাশ হইলেন, (ঠনি আর কাহাকেঃ 
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“কছ় ন! বলিয়। ক্ষুব্ধ চিন্তে বাঁড়ী ফিরিলেন। এই খবর মহারাজের কানে 
উঠিল, বিচিত্র ঘটন। | ভদ্রলোক গৃহে ফিরিলেন, কিন্ত অজান1 এক অস্বপ্তিতে 
দন ক'টাইতে থাকেন । তীহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে থাকে, “অঠাধাক্ষের 
সভিত “দখা না করিরা আস। উচিত ভয় নাই 1” কয়েকদিন পরে তিনি পুনরায় 
মঞে আিলেন এবং বাঁবুরাম মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অশিষ্ট 
অশ্চবুণর জন্য ক্ষম। প্রার্থনা! ঝকরিলেন। তাহার বাঝকুলতা ও আন্তরিকতার 
ল্লীত হউন। বাবুরাম মহারাজ ভদলোককে মহারাজের নিকট লইরা গেলেন । 

ন মহারাজের পদগ্রান্তে বসিরা অঞ্জল বিসজননি করিতে করিতে মনের 
আকুতি নিবেদন করিলেন । টা আন্তরিকতার মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। 
সানুদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক ম্ারাজের নিকট মন্রদীল্গ। লাভ করিরা। কৃত- 
রুহার্থ হইলেন | 

আ'র একটি ঘটন! বর্ণন। করিরাছেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী নিাণানন্দ। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালরের জনৈক অধ্যাপক মহারাজ সম্বন্ধে অনেক সুখাতি 
শুনির। স্টাহাকে দর্শন করিবার জন্ঠ একদিন বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । 
মহ'র'ন্জর কোন সেবক তখন কাছে ছিল না, ভদ্রলোক সোজানুজি মহারাজের 
থাকবার ঘরে ঢুকিয়! পড়িলেন ; দেখিলেন, উত্তম পালক্কে শব্যার উপর সিক্কের 
একট আলখাল্প। পৰির। মহারাজ আনমন। হইয়া বসিরা আছেন এবং গড়গড়া! 
হইত তামাক সেবন করিতেছেন । এই সকল বিলাসবাসনের মধ্যে খ্যাতনাম! 
সাপপুরুকে দেখিয়া তিনি হতাশ হইলেন, ছুঃখিত মনে নীরবে ঘরের বাহিরে 
চলির! আসিলেন, বিট হইন্আা একটি বেঞ্চের উপর বসিন্ধা পড়িলেন। ভক্ত 
রামক্ুঞ্জ বন্্ মহারাজকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধিজ্ঞানে সেবাপুজা করিতেন, তিনি 
মহ'্রাজের জন্য রেশমী আলগাল্লা ইত্যাদি করিয়। দিরাছিলেন। যাহা৷ হউক, 
ইতিমধ্যে মহারাজের সেবক সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন 'ও আগন্কক ভদ্রলোক 
মহারাঃজর দশনপ্রার্গ মনে করিরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি 
মহারা'জকে দর্শন করিতে চান?” অধ্যাপক একটু ভাবিয়া সম্মতি জানাইলেন 
এব" সেবকের সঙ্গে মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলেন । মহারাজ তাহাকে 
সাদরে আহ্বানপুনক সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন । প্রার এক ঘন্ট| পরে অধ্যাপক 
হাস্টোজ্জল মুখে মহারাজের ঘর হইতে বাতির হইলেন। ফেবককে দেখিয়া 
বলিলেন, “জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম । ধর্ম সম্বন্ধে আমার 
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নিজের ধারণ। অন্ুযারী বাহিক লক্ষণ দিয়ে মহারাজকে বিচার করতে বসেছিলাম 
আর এখন দেখছি আমার জীবনের জটিলতম সমস্যা মভারাজের রুপায় 
সমাধান হয়ে গেল।” পরে এ ভদ্রলোক মহারাজের নিকট মন্ধদী্দ ৪ 
ডি করেন। 
হা সুবিধিত বে, মহারাজের নিকট হউতে মন্রধীক্ষ। লাভ দুরূহ বাাপার ছিল 

রি সহজে মন্তরণীক্ষা দিতে অগ্জত হইতেন না। কেহ দীক্ষার্দির বিষয় "চাটার 
নিকট উথাপন করিলে তিনি সাধারণতঃ গম্ভীর হইয়। বাইঙেন বা া 
আলোচনায় রত হইউঙেন। মভাঁরাঁজ বলিতেন, “শিষ্ের স্বভাব ভালনূপে পরীক্ষণ 
করে নেওয়াই গুকর কণব্য ।...নাাঁর বণার্থ সদগুপ” করিবার ইচ্ছ, হাভার 
বতধিন না গুরুকে বথাথ সাধু বলিরা। ধারণ। 9 বিশ্বাস হর, উন ধিনরগত্ 
ভীহার আহত বাস করির। তাঁগর চরিত্র পরীক্ষা করা কর্তব্য ৮ গুরুকপদের 
পুবে শিষ্যের ে্প কর্তবা গুরুকে ভালভাবে হি সেইরূপ গুকর৪ বব 
শিষ্ের চরিত্রবল, আগ্রহ, উপধেশধারণের সামর্থা প্রভৃতি হালনপে যাচাই কারি! 
শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ কর!। ফেশবচন্ছরের প্রত প্র শ্রীরামকুষ্ণের সাবধানবাণা এ 
“ভুমি লক্ষণ দেখ না কেন, নাকে তাকে চেল। করলে কি হর ?১-মভারাজ 
যোল আনা মানি! চলিতেন। "ন কুবীত বগন্‌ শিষ্যান্” এই শান্ত্রবাক্োর 
মর্ধাৰা্ড তিনি রক্ষা করিঘাছেন। মহারাজ সাধারণতঃ মন্্রদীগণ দিতে চাভিতেন 
না কেন, সে-স্গন্ধে শ্রীমাব একটি মূলাবান উক্তি অন্থধাবনযোগা | শ্রাম' 
বলিয়াছেন, “মন্থের মধ। দিয়ে শভি বায়। গুরুর শাক্ত শিষে। যায়, শিষের 
শুরুতে আবে । হাই তো মগ দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এহ ব্যাধি হন। 
গুরু হওয়া বড় কঠিন-_শিষ্ের পাপ নিতে ভয় । শিষা পাপ করলে গুর'র ৪ 
লাগে। ভাল শি) হলে গুরুর৪ উপকার তয়। কার বা তঠাহ উন্নতি হন 
কার9 ব! ক্রমে হর। তা বার ধেমন সংস্কার | রাখাল তাই মন্ধ দিতে চার 
না| বলে, 'মা, মন্্ দিলে অমনি শরার অনন্ত হয়| মন্তুরেব নামে আমার 
গায়ে জর আপে ।৮”২ 


রণ 


করণীয় কিছু প্রাথমক উপদেশ দিতেন । তিনি বলিহেন, “গ্রথমতহ আমি 


শনি উপবাচককে পরী'ঙ্গ। করিয়া অঙ্ক হইলে তাহাকে 


১ কথামত ৯৬1২ 
২ শ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৬ঠ সং, পৃঃ ১৫৭-৫৮ 


সিদগুর ২৮৫ 


সাধারণভাবে নিতা কিছু করবার জন্য বলে দিয়ে থাকি। যদি দেখি সে ত৷ 
ঠিক ঠিক করছে, তবে তাকে দীক্ষা দেই।” প্রার্থীর আন্তরিকতা নিষ্ঠাদি পরীক্ষা 
করবা নিশ্চিন্ত হইলে তবেই তিনি মন্্রদীক্ষা দিতেন । এইরূপ পরীক্ষার 
করিনা তিনি প্রার্থীকে দ্বুই তিন বংসর পরে, এমন কি আর? দ্রীর্ঘকাল পরে 
দক্ষ দিয়াছেন | 

মহারাজ নিজমুখেই বলিয়াছেন, “মন্ব নিবার ও দিবার পুনে গুরুশিম্যের 
অঞুনকদিন পরস্পরকে পরীক্ষা করা দরকার, নচেং পরে ঠকতে হর । এত 
₹-এক দিনের সম্পর্ক নয়। আমার কাছে কেহ মন্ চাইলে আগে তাঁকে হ্াকিয়ে 
দিউ। যদি দেখি ছাঁড়ে না, তখন বলি, এই “নাম” এক বৎসর প্রত্যত 
অন্ততঃ হাজার বার জপ কর, পরে দেখা করে।। অনেকে এতেই ভেগে যায়। 
--**। আজকাল মন্ধ নিবে অনেকেই কোন ক'জ করে না, যাকে ভাঁকে মন্ত্র 
পেওয়া ঠিক নয় ।”৯ দীর্ঘকাল ঘোরাগুরির পর যাহারা মহারাঁজের কুপা পাইয়াছে 
তাহাদের ব্যাকুলত| তীঁব হইবার ফলে মন্বশক্তি দ্রুত কার্যকরী হইয়াছে । 

মহারাজ মাঝে কিছ্কাল কাহাকেও দীক্ষ। দেন নাই-_ইভ? শুনির। শ্রীম। মন্তব্য 
করেন, “রাগাল কি কণচ্ছে? সে দীক্ষা দেয় না?” এই ঘটনার নিকটবর্তী 
কোন এক মনে ১৯১৬ খুষ্টাৰে মহারাজ ভক্ত অপরেশবাধুর রচিত “রামানুজ' 
নাটক মিনা থিয়েটারে দেখিতে বান। আচার্য রামান্ুজ আচগ্ডালে কৃপা- 
বিহরণ করিতেছেন_-এই দৃশ্ত অবলোকন করি! মহারাজ অবিরল ধারায় অশ্রু 
বিস্জন করিতে থাকেন | কথিত আছে, এই ছুই ঘটনার পরে মহারাজ দীক্ষা- 
দান বিষয়ে উ্ধারহস্ত হইয়াছিলেন। একদিন দীক্ষাদানের পর জনৈক শিষাকে 
সম্বোধন করির। তিনি বলিলেন, “বে আসবে তাকেই তার নাম দিয়ে বাব। 
এতে মঙ্গল হবেই |” 

১৯১৬ খুষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহারাজ সদলবলে পূর্ববঙ্গে গমন করেন। 
সঙ্গী স্বামী প্রেমানন্দজী তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনাপৃৰক একটি পত্রে লিখিলেন,২ 
“মহারাজের স্বাস্থ্য পূর্ববঙ্গে বেশ ভালই ছিল। খুব আনন্দে ছিলেন । মহারাজ 
ঢাকার দেখেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর এ সহরের মাঝখানে দুই হাত তুলে আনন্দে 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্মানন্দঃ পৃঃ ৩৩-৩৪ 
২ ৯1৩১৬ তারিখে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত 


২৮৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


নৃতা করিতেছেন । অকাতরে কৃপা বিতরণ করে মহারাজ অনেককে রুভাথ 
করেছেন । ইতিপুবে আমি মহারাজকে এরূপ আর দেখি নাই। অশেষ ককণ। 
তার দেখে আমি অবাক । কত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কালেভদ্রে কাকেও দীক্ষা! দেন, 
কিন্ু ঢাকার আমি বাহাদের জন্য অনুরোধ করেছি তাকেই কৃপা; ঠাকুর সকলকে 
নি করিরে দিন, এই প্রার্থন] । 
*«. “আমাদের মহারাজ সে মহারাজ নাই; অগ্ঠ দ্টিকে দীক্ষা দিলেন । 
সকলের প্রতি অশেষ অনুকম্পা। এমনটি আর দ্বেখি নাই |” ও 
অন্য সকল বিধরের স্থায় মন্ত্রধান ব্যাপারেও তিনি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝ 
কার্য করিতেন । একদিন তিনি নিজমুখে বলিরাছিলেন, “ঠাকুরের আদেশে 
আমি নাম দিচ্ছি1” প্রার্থীকে কৃপা করিতে সমুত্স্ুক হইলেও তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত 
দীল্গণার্থীর ইষ্টমু্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইতেন ততক্ণ মন্ত্র দান করিতেন না| ভিনি 
সাধারণতঃ উপযাচককে মন্ধ্রদীক্সী দিতেন; তবে কোন কোন উপযুক্ত প্রাথকে 
ভদ্ধমতে অভিষিক্ত ও করিয়াছিলেন । 

কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি স্বপ্নে মহারাজের নিকট মন্্লাভ করিয়া রু গার্থ 
হইয়াছে । একজন ভক্তিমতী মহিলা এইরূপ স্বপ্নযোগে মন্ব ০ | 7৩ন 
উহার সত্যতা বাচাই করিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে করিতে বেলুড়ু মঠে 
মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন । সেই সময় মহারাজ মঠবাড়ীর বারান্দার 
করেকজন গুরুভ্রাতার সহিত বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন | উপবিষ্টদের মধ্যে 
মহারাজকে চিনিতে পারিয়! মহিলাটি তাহার নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন এবং 
প্রাপ্ত মন্্রটি উচ্চারণ করিতে উদ্ত হইলে মহারাজ তীহাকে বাধ! দিয়! নিত 
উচ্চারণ করিলেন। স্বপ্পে লব্ধ মন্ত্বর্ণের সহিত হুবহু মিলিয়া যাগয়াতে 
বিশ্বাস দৃঢ় হইল। 

“গরু” প্রবন্ধে মহারাজ লিখির়া ছিলেন, “বাহার! প্ররূত গুরুলান্ভ করিয়। ক্ুষার্থ 
হইরাঁছেন, তাহাদের সকলেরই মত, সদ্গুরুর মন্ত্রধানে ও সাধারণ কুল গুরুর 
মন্থদানে বিশেষ পার্থক্য আছে। জদ্গুরুগণ মন্্দাঁনের সময় সেই মন্ছের সাহত এক 
বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করির! থাকেন এবং সেই মন্বগ সাধকের প্রকৃতি 
অনুযারী দ্বির৷ থাকেন। তন্থারা অপেক্ষাক্কত অল্প জেষ্টার ও অল্প সাধনার সাধক 
'ক্লৃতকার্ধ হইয়া থাকেন ।" পরোক্ষভাবে প্রদত্ত তাহার এই প্রতিশ্রুতির মশীর্থ 
তাহার কৃপাপ্রাপ্ত অনেক ভাগ্যবান ব্যন্তির শুদ্ধ চিত্তপটে প্রতিফলিত হইয়াছে । 


সস 
তি 
রাস্ছি 
মাত 


লার 
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সদ্গুর, সিদ্ধ মন্দ দেন, বে মন্ধে ঘোগীখধি সিদ্ধ হইয়াছেন ও যাহা গুরুপরম্পরায় 
চলির। আসিতেছে । মহারাজ বলিতেন, “ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুর পুজা, গুরুর ধ্যান 
ও চিন্তা করতে করতে দেহ মন বখন শুদ্ধ হরে বার, তখন গুরু শিখ্যকে ইষ্টবর্শন 
করিয়ে দিনে সরে বান।”৯ নারক নার্িকার মিলনের কাজে বেমন একজন 
ঘটকের দরকার, ভগবান ও জীবের মিলনের জন্ত তেমনি গুরুর দরকার । 
শীরামক্কষদেব বলিতেন, “গুরু বেমন সেখে। ; হাঁভধরে নিরে যান।”২ গুরুবাকেন 
ঘোল আন। বিপ্বাস করে আন্তরিকভাবে “ভার বাকা ধরে ধরে গেলে ভগবানকে 
লাভ কর বার। যেমন স্থভোর গি ধরে ধরে গেলে বস্তলাভ হয় 1”৩ গুরু-বাকা 
অনুসরণ করে কিভাবে উষ্টদর্শন হর '্রীরামকৃষ্-মহিযা' গ্রন্থকার সুন্দর একটি 
উপমার সাহাযো তাহা বুঝাইয়াছেন, “মনে কর পাখী একটা। ডিম পাড়লে। কিছুদিন 
ধ ডিমে ত। দিতে দিতে তার ভিতর থেকে একটি ছানা বেরুলে!। এখানেও 
অবিকল তাই। গুরু কানে মন্ত্র দ্রিলেন ; সেই মন্দের মধ্যে একজন ইষ্ট আছেন | 
এখন সেই মন্দে সাধন, ভজন, প্যান, জপ ইত্যাদি তা দিতে দিতে তার ভিতর 
থেকে শাবকনপ ইষ্ট-মুতি বেরিয়ে পড়েন । যখন ইষ্ট বেরুলেন, তখন আর গুরু 
নেই, ছানাটি বেরুলে ডিমটি আর থাকে না” গুরু সখীর স্যার ; রাধ। কৃষ্ণের 
মিলন হলে যেমন সথীর ছুটি, তেমনি জীব ও পরমাকআ্বীর মিলন ন। হওয়া পর্যন্ত গুরু 
ররেছেন শিষ্বোের সঙ্গে সঙ্গে । 

মগ্ফল প্রহাক্ষ হইবার জন্ত যে মনরূপ আধারে সঘতে 'মগ্্' ধারণ লালন পালন 
করিতে হয় সেই মন তৈয়ারী হগ্তয়ার উপর সাফল্য নির্ভর করে। ঠীঁকুর শ্রীরামরু্ণ 
একটি গান গাতিতেন, 

“আমি জানি যে মন্তোর ( মণ্ধ ), দিলাম তোরে সেই মন্তোর 
এখন মন তোর, বে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই |” 

মভারাজও জাধকের মনের ভূমিকাটি সুম্পষ্টভাবে তুলির ধরিয়াছেন। তিনি 
খলিতেছেন, “গুরু ত বথেষ্ট কৃপা করেছেন, ভগবানের কপার সদিচ্ছাও জেগেছে, 
সাধুসঙ্গও মিলেছে, এখন একের দর কিনা মনের দর! হলেই হয় । মনকে বশে 
আনতে পারলে তবে এদের দর বুঝতে ও ধারণা করতে পার! যায় । যে কোন 
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উপায়ে মনকে বশে আনতে হবে। মন যদি বশে না এল ত সব গেল ।”১ 
এইভাবে সাধককে উদ্দ্ধ করিয়া মহারাজ তাহাকে গুরুরুপা ধারণে সমর্থ 
করিয়! তুলিতেন। নু 
পীক্ষাদানের সময় মহারাজের মধো সমর সময় গভীর ভাঁবান্তর উপস্থিত হইত, 
ভাবের গান্তীর্ষে চত্ুর্দিক যেন গমগম করিত । তাহার সেবক স্বামী অর্থিকানন্দের 
ক্যৃতিকথ| হইতে ১৯১৭ খুষ্টান্বের একদিনের ঘটন। দষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করা 
তপারে। “মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া বেলুড় মঠে থাকাকালে ছুইজন ভ ক্তকৈ 
দীক্ষা 'ও অভিষিক্ত করিবেন বলির মহারাজ আমাকে অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করিতে বলিলেন। আমি আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়। মহারাজকে নিবেদন করিলাম 
বে, সমস্ত আয়োজন ভইয়াছে, তিনি আসিলেই মুল কর্ণ হইবে। হিনি 
আমির আসন গ্রহণ করিলেন । আমাকে মন্্পাঠ করিতে বলিলেন । ভিনি 
অভিধিক্ত করিলেন । মন্দোচ্চারণ করিবামাত্র তিনি 'আহ। । আত! মা, মা, 
দরাঁময়ী ব্রঙ্গময়ী” বলিতে বলিতে চমকাইয়। উঠিতে লাগিলেন । মন্ক উচ্চারণ 
করিতে যাঁইভেছেন, জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া; ধাইতে লাগিল, অদ্ধেক হয়ত 
বললেন, যেন ঘুমাইয়া. পড়িতে লাগিলেন । এরূপ অবস্থা! দেখিয়া আঁমি 
কিংকর্তবাবিমুচ হইয়া) পড়িলাম। অভিবেক-ক্রিরা আরম্ত হইরাছে এবং 
মন্গপাঠ সম্পূণ হইতে অন্ততঃ পনেরো মিনিট লাগিবে। অথচ তাহার এনপ 
অবস্থায় কি করিয়া বাাঘাত করি, কিন্তু কার্য ও সম্পূর্ণ হওয়া চাই। খানিকক্ষণ 
পরে তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়। মাতালের স্তার আড়গ্টভাবে বলিলেন, “ফের 
আবার বল।” আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, পুনরায় তিনি বলিতে বলিতে 
পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । এইভাবে প্রতোক মন্ধ চলিতে লাগিল । বাহাফিগকে 
মহারাজ অভিষিক্ত করিতেছিলেন তাহাদের দিকে দষ্টিপাঁত করি! দেখিলাম থে, 
চাহাদের মুখমগুল আরক্তিম হইঘাছে এবং তাহার! অবিরলধারে অশ্রবিসর্জন 
করিতেছে 1” 
এইরূপে সন্ন্যাস প্রবানের সময়ে ও মহারাজ গভীর অন্তমু হইতেন, চারিপাশে 
এক দ্বিবা পরিবেশ রচিত হইত । সেই সমরে কোন কোন ভাগাবান পুরুষ 
দিব্যান্ুতৃতি লাভ করিয়া ধন্য হইরাছেন ৷ স্বামী যতীশরানন্দ স্মৃতিকথায় নিজ 


১ ধর্রপ্রসঙ্গে সামী ব্রহ্মানন্দ, পৃহ ৮০ 
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অভিজ্ঞত| বর্ণন| করিরাছেন, “সন্নাসের দিন শ্রীশ্রীমহারাজ এক অপুর আধ্যাত্মিক- 
ভাবে ৮1১6 করিতেছেন অনুভব করিলাম । হোম প্রভৃতি হইবার পর যখন 
তাঁভাকে প্রণাম করিলাম, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া আমার ভিতর এক বিরাট 
সন্তার বোধ আনিয়া! দেন। তিনি, আমি, জগৎ-যেন এক অনন্ত সত্তার মিশির়! 
গিয়াছে । শ্রীপ্রীগুরুর যে কি স্বরূপ তাহার আভাস দি লন । তখন “অখপ্ত- 
মগুলাকারং ব্যাপ্ত, যেন চরাচরম্। তৎপদৎ ঘশিতৎ যেন ত্যৈ শ্রী গুরবে নমঃ 
ইহার সত্যত। অন্গভব করিলাম |” 

যাহার। মহারাজের অভরপদে আশ্রয় পাইয়াছে তাহারাই “উত্তম গুরু? 
মহারাজের অতুলনীয় আশ্রিতপালন দেখিয়া! রুতা্থ হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিতেন, “যে গুরু বা আচার্য ধর্মশিক্ষা দিয়ে শিষ্যের কোন খোঁজ খবর না নেন 
সে গুরু বাঁ আচার্য অধম; আর ধিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য বার বার বুঝাতে 
থাকেন, যাতে তাঁর উপদেশ সব ধারণ। করতে পারে, ও ভালবাস। দেখান, 
তিনি মপাম গুরু । আর শিষ্ের! ঠিক ঠিক শুন্ছে না বা পালন কর্ছে না 
দেখে বে আচার্য খুব জোর জবরদস্তি পর্যন্ত করেন, তিনি উত্তম আচার্য ।”৯ 
মহারাজের মধ্ো এই উত্তম আচার্ধের লক্ষণাঁদি দেখ। 'যাইত। 

তিনি আশ্রিতজনকে সম্পদে বিপদে নানাবিধ উপারে সাভাধ্যপূবক ধর্মপণে 
উদ্দদ্ধ করিতেন, যাহাতে আশ্রিত ব্যক্তির সবতোভাবে কল্যাণ হয় তাহার জন্য 
বাগ্র হইতেন। “আমার ভালবাসিন্‌ ত?” প্রেমের এই হাতছানিতে অন্ত- 
রঙ্গদের আকর্ষণ করিরা কৃরুণামরী জননীর ম্তার সকল প্রকার অমঙ্গল হইতে 
আগলাইয়া রাখিতেন)২ তাহার অতুলনীর স্সেহের আস্বাদন লাভ করিয়া 
আশ্রিতজন অভাব অস্থবিধা তুচ্ছ করিপ্না নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইত। 
ত্যাগী সন্তানগণ সাধনভজন, কাঁজকর্ণ, আচার-ব্যবহার--সকল বিষয়ে যাহাতে 
চৌকশ হয় সে বিষরে তিনি উত্সাহ দিতেন, উপদেশ দিতেন, প্রয়োজনবোধে 
শাসন করিতেন । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগে ষে নৃতন ধরণের সন্ন্যাসী প্রয়োজন 
তাহার উপবোগী করিয়া ত্যাগী যুবকদের জীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি অকরান্ত 
পরিশ্রম করিতেন। ত্রীহার অন্তরের ভাবটি গুরুভ্রীত। স্বামী তুরীরানন্দজী 
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অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । মহারাজের অনুজ্ঞা সঠিকভাবে বুঝিতে 
ন1 পারায় সেবক তাহার আদেশ যথাযথ পালন করিতে পারেন নাই । মহারাজ 
সেইজন্য সেবককে ধমক দ্রিলেন। সারা অপরাহ্রকালি তিনি মাঝে মাঝে বকিতে 
থাকিলেন। রাত্রে খাইবার সময় সেবক মহারাজ ও হরি মহারাজকে পাখা 
করিতেছিলেন, ৩খনও চলিয়াছিল ধম্কানি । হরি মহারাজ সেবককে বদিলেন, 
“তুমি বুঝতে পারছ, মহারাজ তোমার উপর কেন এত কঠোর হচ্ছেন ?” সেরক 
নিবেদন করিলেন, 'না, সত কথা বলতে কি, বুঝতে পারছি না, আমার কি 
এমন দোষ হয়েছে ।, হরি মহারাজ মৃছ হাস্ত করিয়। বলিতে লাগিলেন, "দেখা, 
তিন শ্রেণীর শিন্ত আছে। অধম শ্রেণীর শিষ্য শুধুমাত্র গুরুর আদেশ পালন 
করে। মধাম শ্রেণীর শিষ্যকে মুখে কিছু বলতে হয় না; গুরুর মনে কৌন 
চিন্তার উদর হলেই শিষ্য তা বুঝে নিরে কাজ করে। আর উত্তম শ্রেণীর 'শম। 
গুরুর চিন্তা করবার আগেই তার ইচ্ছা পালন করে। মহারাজ চান, হোমর! 
সকলে উত্তম শিষ) ত9, বুঝেছ, ?” 

তাহার ক্ুপাপ্রাণ্ত ব্যক্তির ধোষ-ক্রটি সংশোধনের জগ্ত মভারাজ এমন 
তিরঙ্কারাি করিতেন তেমনি তাহার শিষ্যসেবকদের তিরঙ্কারাদি সহ্া ব:রবার 
শক্তিও প্রদান করিতেন। আশ্রিতজনের প্রতি তাহার অফুরন্ত কৃপা ও জননী- 
সদুশ স্নেহ কপাপ্রাগুজনের চতুর্ধিকে কল্যাণেচ্ছারূপে বেষ্টন করিরা রহিয়াছে 
ইহা অনুভব করিয়। সেই বান্তি আশ! ভরপায় বুক বাধিন্া দোধ-ক্রুটি সংশোধনে 
যন্্বান হইত। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দের স্মৃতিকথ। ভইতে একটি ঘটন। 
উল্লেণ কর! বাইতে পারে । কাশী সেবাশ্রমের জনৈক প্রবীন সন্নাসীকে ভাঠার 
দোষের জন্য মহারাজ তীব্র ভত্সন। করেন। পরে স্বামী বিশুদানন্দ তাহার 
নিকট বিনঁতভাবে বলেন, “মহারাজ আপনি আমাদের দৌষক্রটিতে যদি এত 
অসন্থষ্ট তন ০51 আমরা বাউ কোগাঁ? আপনি তে জানেন আমরা ঢণল, 
সেইকারণে ভুলত্রান্তি করে থাকি ।” মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঠোট কামড়াইয়া 
বলিলেন, “এইপব--আমার রাগটাগ ঠোট থেকে মাত্র (তিনি ভীাভার ঠোট 
স্পর্শ করিলেন ), এগুলি ভেতর থেকে নয় (তাহার হৃদয় স্পর্শ করিলেন )1” 
সকলেই জানিতেন বুঝিভেন মহারাজের অন্তর তইতে উৎসারিত হইতেছে শুদ্ধ 
কল্যাণেচ্ছ! মাত্র। 

যাহারা কোনপ্রকারে তাহার অভয়চরণে একবার আশ্ররল'ভ করিত, তাভারাই 
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মনে বলভরসা৷ পাইত, নৃতন উৎসাহে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইত। প্রত্যেক 
আশ্রিত ব্যক্তি অন্তরে অনুভব করিত, বিপদে সম্পদে সর্াবস্থায় মহারাজ তাঁহার 
পশ্চাতে রহিয়াছেন। তাহার আশ্রিত স্বামী অখিলানন্দ লিখিরাছেন, “মহারাজ 
আ'মাঁদের প্রত্যয় দিরাছিলেন বে, আধ্যাত্মিক জাগরণ 'ও ভগবানলাভ কঠিন কিছু 
নয়। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমর সামান্য চেষ্টা করলেই অকুরস্ত সহায়ত! 
পাব ও সহজেই লক্ষ্যস্থলে পৌদ্াব |” 

অপরের নিন্দী-গঞ্জনী ও বিবিধ আপদ-বিপদ হইতে তিনি তীহার আশ্রিতদের 
ঘেমন রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তেমনি তাহাদের দোধক্রটি সংশোধন করিরা ঈশ্বর- 
সেবার যোগ্য করিয়! তুলিতেন। পুজক নেরূপ কাঁটদুষ্ট ফুল বাঁ'ছর! দেবতার 
চরণে অর্পণ করে, মহারাজও সেইরূপ তীহার আশ্িতদের দৌধক্রটি শোধন করি 
ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেন । তিনি আশ্রিতজনের আচার-ব্যবহারের 
প্রতি নজর রাখিতেন, নানাবিধ উপায়ে তাহাদের ক্রট-বিচ্যতি সংশোধন করিতে 
সাহাধ্য করিতেন। সআঁধারণতঃ তিনি দোষ ব্যক্তিকে স্বাধীনতার লম্বা! দড়ি 
ছাড়ির। দিয়া তাহার শেষপ্রান্ত ধরিয়া থাকিতেন, তাহার সহত এমন ব্যবহার 
করিতেন যে, সে নিজের দৌঁষ সম্বন্ধে সচেতন হইন| উঠে গ্রবৎ আত্মশক্তিসহায়ে 
ক্রমে দৌমুক্ত হইতে পারে । তাহারই লেখ! হইত তাহার শাসন-শোধন পদ্ধতি 
জান। যার। তিনি লিখিরাছেন, “বাস্তবিক সদ্গুরু কখনও কাহার ৪ মনের 
স্বা্দীন ত| হরণ করেন না', বরং বাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হর, যাহাতে 
সে আপন পায় আপনি দীড়াইতে পারে, যাহাতে সে ইন্দ্রিরের বন্ধন, সমাজের 
বন্ধন সব কাটাইর! মুক্ত বিহঙ্গমের স্ঠায় বিচরণ করিতে পাবে, তাহাই শিক্ষা 
দেন।”১৯ তাহার আশ্রিতজনৈর শাসন ও পালন ব্যাঁপারে ইহাই ছিল তাহার মুল 
নীতি । বাগানের মালী চারাগাছ সযত্তে রক্ষাপূর্বক তাহাদের প্ররোজনীয় আলে। 
জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং অন্থান্ত অস্তরায়গুলি দূর করির। গাছের সহজাত 
বৃদ্ধির শক্তিকে পুষ্ট করে। মহারাজও সেইরূপ তাহার আশ্রিত বাক্তি যাহাতে 
প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করিয়া ধৈর্য সহকারে খার্ব-মিশান সোনা হইতে 
খাঁদ দুর করিতে পারে এবং ক্রমে শুদ্ধ পবিত্র হইরা ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে 
পারে তাহার জন্য সবপ্রকার সাহাষ্য, অধিকাংশ সময়ে নীরবে শিষ্যের অজ্ঞাতসারে, 


১ ০গুরু' প্রবন্ধ দ্রব্য । 


২৯২ ব্রহ্দানন্দচরিত 


দান করিতেন । এই প্রসঙ্গে তিনি দয়াময় শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে প্রায়ই বলিতেন, প্ঘাঁখ, 
ঠাকুর করুণার সাগর । তিনি তোমার দোষ একবার ক্ষমা করবেন, হবার দশবার 
করবেন, হাজারবার ৪ হয়ত ক্ষমী করবেন। কিন্তু একবার বদি মুখ ফিরিয়ে নেন 
তবে কাউরির সাধ্য নেই যে তাঁকে রক্ষা করে ।”১ 

আর একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অন্য দুই তিনজন সেবক মহারাজের 
নিকট কয়েকটি বিষয়ে অভিযোগ করিলে তিনি স্থিরভাবে সমস্ত কিছু শুনিলেন। 
পরে বলিলেন, “দেখ, আমার চের়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন, তোমাদের ইচ্ছ। 
হর তীঁদের কাঁছে ঘেতে পার । আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে। এই দ্রেখ 
না, আমার কাছে ভাল মন্দ কতরকম লোঁক আসে, সকলকে সমানভাবে আদর যত 
করি। মন্দ লোক এলে তাকে দূর ছাই করলে সে যায় কোথায়। সনক, সনত- 
কুমাঁর, সনন্দদের মত লোক নিয়ে সকলেই থাকতে পাঁরে। সব রকমের লোককে নিয়ে 
থাকাই আসল । খুব সহ্াগুণ রাখবে । সহ করলে ক্রোধ পালিয়ে যায়। হয 
করার চেয়ে সংসারে আর কিছু নাই। ঠাকুর বলতেন, “থে সয় সে রয়, যেন সয় 
সে নাশ হয়।” সমস্ত প্রাণ দিয়ে সহা করবে । বিনীতভাব জীবনগঠনের পরম 
সভাঁয়। নীচ জায়গায় জল জমে, উচ় থেকে গড়িয়ে যাঁয়। যে বিনয়ী তার মিষ্ট 
ব্যবহার প্রভৃতি সদ্গুণ আপনি ফুটে ওঠে” 

তাহার মুখে মহাঁপ্রভূ-উচ্চারিত উপদেশটি প্রায়ই শুনা যাইত, পতৃণাদপি 
স্ুনীচেন তরোরিব সহিষ্ুনা | অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ |” মাঝে 
মাঝে ঠাকুর-কথিত গল্পটি তাহার স্বভাবমিষ্ট সুরে বলিতেন, “কোনও গভীর অরণ্যে 
এক দাবানল জ্বলে উঠেছিল । সেই জঙ্গলের ধারে একটা বড় গাছের পাতায় 
অনেকগুলি পিপড়ে বাসা করেছিল । তারা দেখলে তাদের বাঁচবার আর উপায় 
নেই, কারণ তলার চারিদিকে আগুন ঘিরেছে। এমন সময় একটি হাতী দাবানল 
থেকে বেরিয়ে সেই গাছটির নিকট দিরে ঘাঁচ্ছে দেখে ভাকে পিঁপড়ের। বল্লে-_ভাই 
তুমি তো নিরাপদে দাবানল গেকে বেরিয়ে নিজের জীবন বাচিয়েছ । আমরাও 
সবংশে বাচি ষর্দি তুমি শু'ড় দিনে এই ডালটি ভেঙ্গে দ্াবানলের বাইরে ফেলে 
দাও। হাতীট1 এসে দাড়াল এবং তাই করলে । কিছুকাল কেটে গেল। পরে 
পিঁপড়েরা একদিন জঙ্গলের ন্িতর থেকে একটা কাতর ধ্বনি শুনতে পেলে । 


১ স্বামী নির্বাণাননজী হইতে প্রাপ্ত। 


দুর” ১৯৩ 


স্থরট! যেন তাদের চেনা-চেন। ঠেকলে।। সারবন্দী হয়ে এগিয়ে তারা দেখলে 
সেই হা তাটা বন্ধ্রণার় আর্তনাদ করছে। কিছু বুঝতে না! পেরে তারা তার শুড়ের 
ভিতরে গিয়ে দ্বেখে যে হাতীর মাথার একটা কীট আছে যাব দ্ংশনে সে অস্থির 
তয়েছে। এই দেখে তার! সকলে মিলে কীটকে টুকরো টুকরো কৰে কেটে বের 
কল্পে। হাতীটাও বন্থণা থেকে উদ্ধার পেলে। কার দ্বার কি উপকার হয় ত কে 
বলতে পারে?” অপরের বাবহারে ক্ষুপ্ন, বিদ্বেষে উত্তপ্নু ব্যক্তি মহারাজের সিদ্ধ 
উপদেশে সন্ষিৎ ফিরিয়া পাইত। অবাক ভইয়া দেখিত, উদারধ্র্দর মহারাজ সব 
কিছু জানিদ্নাও সকলকে আপনার করিয়া লইতেন, দোষীকে তাহাব ধোঁষখমেশ 
গ্রহণ করিতেন | তিনি ভীভার স্বভাবমধূর স্বরে বলিভেন, “বে যতই ভাট হোক 
বউকে অবজ্ঞা করতে নেই ।, 

পাখুবঙ্ষচারীদের ছেশটখাঁট আচার-আচরণ পর্স্ত বহুদরশশী মহারাজ কখনও মিষ্ট 
কথার, কখন সদ্ধাচিরণ দ্েখাইপ।, প্রয়োজনবোপে তিরক্কার করির। শিখাইর। 
দ্তেন। রান! কি ভাবে উপাদের কর! যার ব' সামান্য চেষ্টাতেই রান্নার স্বাদ আর 
ভাল ঝি ভাবে করা যার, ইহার পরামর্শ তিনি দিতেন । ভীঁড়ারে হত বিশেষ 
নি নাই--মহারাজ গুনিতে পাইনা এইটার সহিত এটা জুড়ির। পাচরকম 

কারীর খাবস্থ। করিয়া দিতেন, ঠাকুরের ভোগের সমস্য। সহজেই মিটিতে দেখিয়। 
সেবক আহ্লাদিত হইতেন । সেবকদের আচিরণ সম্বন্ধে তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
প্রদীপ জাঁলাইতে কেহ একাধিক কাঠি বাবহার করিরাছে দেখিলেও মহারাজ 
বিরক্ত হইতেন। গৃহীভক্তদের নিকট হইতে শি্য-সেবক কেহ কোন দ্রব্য গ্রহণ 
করিলে তিনি অসন্ধষ্ট হইতেন। তিনি সেবকদের বলিতেন যাহার যাহা প্ররোজন 
ঘেন তাহার নিকটে ঢাহির। লয়। একদিন তিনি জনৈক সেবককে বলিরাছিলেন, 
“আমরা আর কি ভোগ করনুম ! তোদের ভোগের সীম। পরিসীমা থাকবে না 
তোদের গদশর পর গদ্দী, মঠের পর মঠ, প্রশখবর্ষের পর এশ্র্ষ হবে। দ্রিনক তব, 
চেপেটুপে থাক । একটু সং্যম কর ।” বাড়ী গেটের নঞ্জ। হইতে আরম করির! 
কুলগাছের চাঁধ, ঠাকুরসেবা হইতে আইন-আদালত পর্মন্ত বিভিন্ন ছোটবড় সমস্ত: 
লইয়! সাধুবরক্ষচারিগণ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইত এবং ধর্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী 
লইয়া! এঁ সকল সমস্যার সমাধান কি ভাবে কর! যায় শিখির! যাইত; বাহার 
যে-কোন সমস্যা হউক সে একবার উহা মহারাজের নিকট উপস্থিত করিতে 
পারিলেই যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিত। 


২৯৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ধর্মসেবীদের অনেকেই দৈনন্দিন ঘটনাবলীর মধ্যেও অলৌকিকত্বের 
অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয় এবং যাচাই না করিয়া সব কিছু মানিয়া লইতে প্রয়াসী হয়, 
ফলে অনেক সময় কুসংস্কারের আবর্তে বদ্ধ হয়। মহারাজ সর্ধদ্ণই লক্ষ্য রাখিতেন 
যাহাতে টাহার আশ্রিত জন এই দোষে দুষ্ট না হয়। একটি ঘটন| বিবুত 
করিয়াছেন স্বামী প্রভবানন্দ। জনৈক সাধুকে বিছা কামড়ায় এবং একটি 
মন্বসহারে অলৌকিকভাবে তিনি ষন্্ণামুক্ত হন। সেবক মহারাঁজকে এই 
ঘটনা নিবেদন করিলে মহারাজ তাহাকে বাগানে লইয়া গেলেন এবং 
একটি গাছ দেখাইয়া বলিলেন যে, “দেখ, এই গাছের রসে বিছার কামড়ের 
বগ্ধণ। সেরে যার ।” এই ভাবে ছোটখাট বিষর হইতে সুরু করিয়! গভীর 
ধর্ম তত্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ে মহারাজ তাহার আশ্রিতজনকে সর্বতোভাবে রক্ষণ 
করিয়াছেন । 

তিনি সাধৃবঙ্মচারীর সনবিধ উন্নতিবিধানের জন্ত যেরূপ ব্যগ্র ছিলেন, গৃহী- 
ভক্তদের কল্যাণের জন্তও শুদ্ধপ উদ্গ্রীব হইঙেন। গ্রহীভক্তদের শুধুমাত্র গার- 
লৌকিক কল)াণসাধনই তাহার লক্ষ্য ছিল ন।, বর্তমান জীবনে ও যাহাতে তাহারা 
স্থথে শান্তিতে দিন কাটাইতে পারে তাহার জন্য বিবিধ চেষ্ট। করিতেন। ভভ্- 
পরিবারের সাংসারি+ গবর জানিয়া তিনি নানাবিধ পরামর্শ দিতেন, তাহারা ও 
জেই উপদেশ গ্রহণ করির! সংসারের সমস্থ। সমাধানের চেষ্টা করিতেন। কেহ হয়ত 
সাংসারিক অশান্তির বিষয় মহাঁরাজকে নিবেদন করিল, মহারাজ তাহাকে? 
সপদেশ দিয়া স্ুপথে পরিচালিত করিতেন । কেহ হয়ত অত্যধিক অর্থকষ্টে 
পাঁড়য়াছে, মহারাজ অপর কাহাকেও বলিয়! বা নিজেই তাহাকে অর্থসাহাবা 
করিতেন। ভক্তপরিবারের কেহ চাকুরী পাইতেছে ন। জানিরা তিনি অপরকে 
এরা চাকুরী ভুটাইর। দিরাছেন। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ ভক্তিমান। তাহার সংসারে আথিক সচ্ছলতা ছিল না, কিন্ত সেদিকে 
চাক্তারেব বিশেব হ্রাক্ষেপও ছিল না। একদিন ডাক্তার মহারাজের অঙ্গসংবাহন 
ঞরিতেছিলেন, মঠাঁরাজ বলিতে লাগিলেন, “এত লোকের আমরা করে ধিলাম, 
ডাক্তারের (কিছু হচ্ছে ন।। আচ্ছ।, এরপর খুব পর্সার হবে।” ডাক্তার '্রার্থন। 
'জানাইলেন, “টাকার চেহে প্রেমভ'্ত যাতে হর সেই আশীবাদ করুন|” মহারাজ 
বলিলেন, “সে তো। আছেই, কিন্তু টাক। না হলে সংসার চলবে কি করে?” দেখা 
গেল, বাস্তবিকই ডাক্তারের পসার অন্ন কিছু সমরের মধ্যে বাড়ির গেল। 


সদৃপুর” ২৪৯৫ 


মহারাজের বিশেষ স্নেহের পাত্র গ্ামবাবু৯ কয়লার খনির ব্যবসায়ে খুবই উন্নতি 
করেন, প্রচুর অর্থও উপার্জন করেন। মহারাজের সেবাযহ্ের জন্ত তাহার চেষ্টার 
ত্রুটি ছিল নী । এমন কি মহারাজের মহাসমাধির পর ব্রহ্ষানন্দ মন্দির, তৈয়ারী 
করিবার জন্ত তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। কিন্থু আশ্চর্যের বিষয় 
মহারাজের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরেই এ পরিবারের আথিক অবস্তা ক্রমশঃ 
খারাপ হইয় যার । 

কিন্তু সকল বিষয়ের মধা দিয়া আশ্রিতজনকে ঈশ্বরের পথে প্রেরণাদান ছিল 
মহারাজের প্রধান জীবনব্রত। ভগবানলাভই মন্ুষ্যজীবনের 'প্রধান ও একমাত্র 
উদ্দেগ্ঠ. এই সত্যটি শিষ্যবর্গের মনে দুঢ়াঙ্কিত করিয়া! তিনি বলিতেন, “বিশ্ব, বিশ্বাস, 
কেবল বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে খাক। এুরুবাক্যে বিশ্বাস 
করে পড়ে থাকলে সব হয়ে বাবে । গুরুবাকো বিশ্বাস যদি না থাকে, শুধু মথে- 
তে কিছু হবে না। বেড়ালের ছানার মত পড়ে থাক। গুরু যখন বা! দরকার 
হবে করিবে নেবেন । নিজে তুমি কতটুকু বোঝ? তার উপর ভার দিয়ে পড়ে 
থাক । যাকে ভার দিয়েছ, তার একট! দারিত্ববোধ আছে । তিনি তোমার নিজের 
চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন ।-."তিনি সকল আপদ-বিপদ্ষ থেকে 
তোমা রক্ষা করবেন।”২ মহারাজের মুখ হইতে এই 'অভীঃ” বাক্য শুনিয়া আশ্রিত- 
বান্তির মনের খেদ দুর হইত, ধর্মজীবনের কঠিন পথে অগ্রসর হইবার প্রর়োজনীর 
বলহুরসা পাঁইত | 

সদ গুরু মগ্্রণীক্ষার মধ্য দরিয়া শিষ্যকে তাহার সাধনালন্ধ থে তত্ব ও শক্তি দান 
করেন, তাহ অবলম্ধন করিয়। ধৈর্য নিষ্ঠ। ও শ্রদ্ধাসহকারে সাঁধনভজন করিলে সুফল 
অবশ্ঠই পাও! বায়। সাধনভজনের জন্য চাই গভীর আত্মপ্রত্যর ও পুরুষকার। 
সাধকের স্তপ্ু শুভ-বুদ্ধি, অন্তমিহিত শক্তি উদ্দ্ধ করি! মহারাজ জোরের সঙ্গে 
বলিতেন, “তোমাদের একটা! 9617-61141769 € আত্মবিথ্াস) নেই। সাধনপথে 
পুরুধকার দরকার । কিছু কর-_চাঁর বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি । যদি কিছু 
না হন তবে আমার গালে একটা চড় মেরো। "একমাত্র মান্ুষজন্মেই ভগবাঁনলাঁভ 
হর এবং করতে হবে। এই জন্মে থেটে-খুটে মনটাকে এমন জারগার নিরে যেতে 


১ ইনি ঠাকুরের পরম ভক্ত নবগোপাঁল ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। তিনি সকল 
বিষয়েই ছিলেন মহারাজের মুখাপেক্ষী । 
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মাননা পৃঃ ১২৯ 


২৯৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


হবে যেন আর জন্মাতে না হয়।”১ প্রবর্তক সাধকের দীর্ঘকালের সমস্ত, মন 
স্থির হয় না। বাসনাবিক্ষুন্ধ মন-আোতম্থিনীকে শান্ত করিবার উপার কি? ধৈর্য 
ধরিয়া মহারাজ শুনেন প্রবর্তক সাধকের বাধা-বিপত্তির কথা । সিদ্ধগুরুর জীবনের 
গগনস্পর্শী উচ্চতা ও প্রবর্তকের নিম্ততার মধ্যে যে বাবধান, তাহা থেন লুপ্ত হইয়া 
যাঁর করুণা ও সহান্ভৃতিতে। তিনি বুঝাইয়া বলেন মন স্থির করিবার মূল 
নীতি। “মনকে ছুই উপায়ে স্থির করতে হয়। প্রথম কোনও নিজন স্থানে গিয়ে 
মনকে সংকল্পবিকল্পাদি-রহিত করে ধ্যান-ধারণা কর।। দ্বিতীর, ভাল ভাল। 
(170001. (বিষয় ) নিয়ে চিন্তা করতে করতে মনকে 09৮০10 ( উন্নত ) কর|। 
গরুকে খাওয়ালে যেমন দুধ দেয়, মনকে সেইরূপ 0০০] (খা ) দিতে ভয়, তবেই 
মন শান্ত থাকে । মনের 0০৭ হচ্ছে ধ্যানজপ, সৎচিন্তা ইত্যাদি |” সাধন- 
ভজন সম্বন্ধে সকলের জন্য এক নিয়ম পাটে নী। প্রতোক বাক্তির মতি-গতি, 
হাঁব-ভাব অন্ুবারী তাহাকে বিশেষ উপদেশ দিতেন, কিন্ু সাঁধন-ভজন জঙন্ধে, 
তিনি সাধারণভাবে করেকটি উপদেশ দান করিতেন £ প্রথমতঃ ভগবানে বিশ্বাস 
চাই; এইটি মনে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে, ভগবানলাভ দ্বার! মন্ুযাজন্ম রুশুকতার্থ 
হয়; দ্বিতীয়তঃ চাই অঙ্ষচর্ম, কারণ ত্রঙ্গচর্য ছাঁড়া কোন খড় ভাবের ধারণা হয় ন1; 
তৃতী্নতঃ চাই জিহ্বার অত্যম; চতুর্থতঃ সাধনভজনের স্থন্দর সমর জন্ধিক্ষণ ৪ 
নিনাণ রাত্রি; প্রথম বয়সেই খেটেখুটে আঁধনভজন করে নিতে হয় 1৩ 

শাশ্বত গুরুশক্তির অপুৰ বিকাশ ঘটিয়াছিল মহারাজের অধ্যাত্মজীবনে ; 
তাহার কুপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শশিনিকেতনে মহারাঁজকে বলিতে শুনিরাঁছিল, “এ জগতে 
কারও সাধ্য নেই গুরু-আশ্রিত শিষ্টের অনিষ্ট করে। গুরুর কৃপার তার চতুপ্দিকে 
লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা । জীবনে অনেক ভুল হবার সন্তাবন!, যতক্ষণ না 
ভগবানলাভ হয়। গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভুল হবার সন্তাবনা নেই। 
আলের উপর দিয়ে বাপ-বেটার যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে আছে ত? বাপ 
ছেলের হাত ধরলে পড়বার ভর থাকে না, ছেলে ধাপের ভাত ধরলে পড়বার ভয় 
থাকে। সদ্গুরুর আশ্রয় যার পেরেছে, তার! যদি তাকে আশ্রর করে পড়ে থ!কে 


১ ধর্ প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১১০-১১ 
ই এ পৃঃ ১৩৭ 
ঙ এ রং ৬৪-৬৮ 


"সদগ্ুরু? ১০৯১৭ 


তবে তিনিই তার ভুলভ্রান্তি সব শুধরে দেবেন ।”১ এই সুস্পষ্ট আশ্বাসবাণা 
শুনিয়া আশ্রিত ব্যক্তিগণ সকল কিছু ছাড়িয়। সদগুকর পাঁদপন্মে শরণাগতি লইবার 
জন্য ছুটিয়। আসে, আঁসিবার পথে ঘে বাঁধাঁবিপত্তি কখন কখনও দেখা দেয় তাহাও 
গুরুবলে কাটাইয়। অগ্রসর হর, শেষ পর্যন্ত শরণাগতির শাস্তি আস্বাদন করির] 
জীবন ধন্য করে। 

সাধুবরক্ষচারী বাহার! ভগবানের নামে ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছে, মহারাজ তাহাদের 
ডাঁকিয়। বলিতেন, “উঠে পড়ে লেগে বসত লাভ করে নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের 
কাটার মত করতে হবে। জাহাজ ঘে দিকেই থাঁক না কেন, কম্পাসের কাট। 
উত্তর দিকেই থাকে । তাই জাহাঁজের ধিক ভূল হয় না। মানুষের মন যদি 
ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোন ভয় থাকে না । হাজার কুলোকের 
মণ্যে পড়লেও তার বিশীস-ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হর ন11”২ 

মহারাজ কোঁন এক ভক্ত মহিলাকে লিখিয়াছিলেন, “ভাব বল' ভক্তি বল, 
প্রেম বল, জ্ঞান বল, যতক্ষণ ন' তাঁর কাছে পৌছান যায়, ততক্ষণ সব আনুনী | 

“কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি; মলিন৩। তায় হে। 
যদি' সে চাদ প্রকাশে তব প্রেমমুখাদ উদয় নাহি হয় ভে ॥” 

অহন্কার-মদে মন্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ 'প্রেমমুখচাদ'-এর দর্শন সহজে পায় ন। | 
কিন্ত সেই অপরূপ রূপের দশন ন। হওয়। পর্যস্ত মানুষের সোয়াস্তি নাই, যে কোঁন 
উপায়ে সেই দুর্লভ দশন লাভ করিতেই হইবে । শ্রীভগবানের পাদপত্মই জীবের 
আপল ঠাই, সেই ঠাই-এর সন্ধানে মানুষকে গ্রবোধিত করেন সব্গুরু । ভগবান- 
লাভের আকাজ্ম। জাত দেখলে সেই ব্যক্তিকে মহারাজ বলিয়া! দিতেন গুহা 
হন্ব। “মহামায়া কত রকমে যে মানুষকে ভুলিয়ে রাখেন তা তিনিই জানেন । 
আমর। কিন্তু জানি, ভগবানের ভাবকে “ইতি' করতে নেই । িনি অনন্তভাবময় | 
নি মন ও বুদ্ধির অগোচর। তিনি যাকে দেখান, জানান, বোঝান, সেই তাকে 
দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে । তাঁকে জানলে জ্ঞানের কপাট খুলে ধায়, সকল 
গাট আল্গ! হয়ে যার। মানুষ যখন এই অবস্থ। লাভ করে, তখন তার ঠিক ঠিক 
ধারণা হয় যে, আমি তার--তিনি আমার ।”৩ 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন, পৃঃ ১২৯ 
২ এ পৃ ৯১ 


৬৫ এ পৃঃ ৪৯-৫০ 


২৯৮ ব্রঙ্মানন্দচরিত 


শ্রীগুরুর শুদ্ধ-সত্ব-মন শিষ্যসস্তানদের কল্যাণের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হয় তাহার 
একট ধারণা মহারাজের মুখের একটি বাণী হইতে পাওয়া যাইতে পারে । একদিন 
তিনি কাশী অদ্ধৈতাশ্রমে বলিয়াছিলেন, “কখন কখন মনের এমন অবস্থা থাকে-_ 
মনে হয় যে' পায়ে ধরে বলি, বাবা, এই কর, এই কর। আঁবার কখন কখন মনে 
হর-আমি কি করব? ঠাকুর আছেন-তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি হচ্ছে। 
আর কাকেই বা বলি। তিনি করণ, কারণ, তিনিই সব। আর বললেই বা 
লোকে নেবে কেন? তবে কি জান, সে-দিক থেকে যক্ধি প্রেরণা আসে তবে বললে 
লোকে নেয় ।” | 
বাস্তব ঘটনারাজি বিশ্লেষণ করিলে দেখ। ঘায়, শ্রীরামকুষ্জন্ূপ গুরুশক্তি নান।- 
বিধ উপায়ে মহারাঁজকে আশ্রয় করিয়। জীবের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত ছিল । সকলকে 
ভয় প্রদানপুপক মহারাজ বলিতেন' “শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত--এ ছাড়া 
আর গতি নেই। কলির জীব অন্নগত প্রাণ, অন্নাযু। অন্ন সময়ের মধ্যে অনেক 
কাজ করতে হবে । সেই শক্তি-সামর্থা, ত্যাগ-শুপন্তা ৪ সাহস নেই, মন ডল, 
কাঁজেই ভোগাসক্তি বেনী। তা সত্বেও কিন্ত ভগবানকে পেতে হবে, তাঁ ন। হলে 
এ জীবনটা বুথ। গেল, কেবল আসা-যা ওয়! সার হ'লে।। তার শরণাগত হয়ে পড়ে 
থাকা ছাড়া এ-যুগে সহজ রাস্তা আর নেই ।” 
শীশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণের সকলের মধ্যে একটি বৈশিষ্টা স্রস্পষ্ট দে, যদিও 
তাহাদের প্রেম ও করুণার ধার! পাপীতাপী ধনীদরিদ্র নিধিশেষে সমানভাবে 
বধিত হয়, তবু সাধারণতঃ সমাজে যাহারা অনাদূত অবহেলিত, তাহারা সহজেই 
মহাপুরুষের আশীর্বাদের পাত্র হয়। আশিস্ধারা বর্ষণের ফলে ঘ্বণিত অবহেলিত 
বাক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে পুণ্যপীযুষ আস্বাদন করিয়া নৃতন জীবন লাভ করে, 
তাহার রদ্ধপ্রার হৎকুণ্ডে লুক্কায়িত শুভসংগ্নারসকল তীব্রগতিতে জাগ্রত হইয়া 
উঠে। মহাপুরুষের কপার বশে পাথরের অহল] প্রাণ পায়, পাপীতাপীদের 
অশ্রবারিতে সিঞ্চিত মহাঁপুরুষের দ্রয়াসৌধ মহত্বের জয়গাঁন করে। রঙ্গালরের 
খাতিনাম। অভিনেত্রী ভারাসন্দরী তদানীন্তন সমাজের অবচ্েল।, দ্বণা ও ছুপ্যব- 
হারে জীবন ছুঃসহ বোঁধ করিতে, লাগিলেন | মহারাজের কপালাভে তাহার জীবনে 
কিরূপ পরিবর্তন আসিরাছিল, তাহা তাহার লিখিত স্বৃতিকথাঁর অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
করিলে ধারণা করা যাইবে । “মন বড় খারাপ, অশান্তি--অশান্তি, কিছু ভাল 
লাগে না, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। নান! তীর্ঘে দেবালয়ে যাই 


স€ওুর? ২৯৯ 


_-সংসাঁর ক্রমশঃ বিষবং হইয়! উঠিক়াছে। এমনি খন মনের অবস্থা-_একদিন 
ঘুরিতে থুরিতে বেলুড় মঠে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী বিনোদিনী দাপী__ 
বাঙ্গল৷ নাটাশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। অতি শৈশবে, বখন সাত বৎসর বরসে 
রঙ্গালরে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইনিই আমার নাট।শালার লই বান_মঠেও 
ইনি আমার প্রথম সঙ্গিনী” মধ্যাহু-আহারের পরে তাহারা মঠে উপস্থিও হইয়া 
ছিলেন। মহারাজ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, আদরষত্র করিয়া! প্রসাদ 
ধারণের বাবস্থা করিলেন। তারাম্থন্দরী এইভাবে মহারাজের কৃপালাঁভ করির! 
ধন্য হইগ্াছিলেন এব মহারাজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন তীহার প্রাণের আকুতি, 
“..এইত জুড়াবার গ্ভান, এইত এমন এক জন দরদী আছেন--যার কাছে আমি 
পিত। নই, অশ্পৃপ্তা নই, দ্রণিতা নই। মহারাজের মেয়ে আমি-_যার কেউ নাই 
তার আপনার জন--শ্ী আমার মহারাজ, এ আমার পিতা, আমার স্বর্গ, আমার 
শান্ত, আমার ভগবান। জাল। জুড়াইল--1”১ খরবৈশাখরৌদ্রদদ্ধ তষিত জীবন 
কুপাপরিষণে বেন সপ্ীবিত হইল । তিনি ভূবনেশ্বরে গৃহ নির্মাণ করিয়। একটি 
ঘবে মচারাজের প্রতিকৃতি স্থাপনপুবক পুজা-অর্চনাদি করিয়া অবশিষ্ট জাবন 
অবাহিত করিয়াছিলেন । 

মতীশ্বর সেন (টাবু) মহারাজের ন্নেহভাজন। মহারাজকে আঁ আপনার 
জন জ্ঞান করিত, প্রতিদিনই মহারাজ অথবা তাহার সেবকদের নিকট আসিয়। 
সময় কাটইয়। যাইত, না'ন। ফাইফরমাস খাটিত। সেই টাবু অকম্মাৎ একটি 
লজ্জাকর ঘটনায় জড়াইর। পড়িল, ভয়ে সক্ষোচে সে মহারাজকে এড়াইর। চলিতে 
থাকিল। একদিন ঘটনাক্রমে সে মহারাজের সামনে পড়িয়া যায়, তাহার গা ঢাক। 
দিবার চেষ্ট। বার্থ হয় । আড়ষ্ট টাবুকে মহারাজ ডাকিয়! মিষ্টম্বরে বলিলেন' “আচ্ছা, 
বলতে পারিস মোষের শির উপর দি অনেকগুলো! মশ। বসে, মোষ কি জানতে 
পারে, না তার কষ্ট বোধ হর? আমাদেরও তেমনি জানবি।” টাবু আশ্বস্ত হইয়। 
পুনরাঁর যভারাজের নিকট যাতারাত করিতে থাকে। 

লাঞ্ছিত ও পভিতধ্ের প্রতি গুরুশক্তির অপার করুণ। দেখ। যায়, সেই করুণা- 
রসে শিঞ্চিত হইরা শুরপ্রার় জীবনতরু নুতন প্রাণ লাভ করে। গুরুক্কশার 
তাহার। অভ্যুরদয়ের পথে অগ্রসর হয়, কালক্রমে তাহাদের জীবনবুক্ষ ফুলফলে সমৃদ্ধ 


১ “উদ্বোধন? ২৪ বধ ৫ম সংখ্যাঃ পৃঃ ২৮৩, ২৮৫ 


৩০০ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


হইয়! সার্থকতা লাভ করে। মহারাজের অপার কারুণ্যরসে সঞ্জীবিত হইয়1 ওঠে 
অনেক শুষ্ষপ্রায় প্রাণ; তাহাদের ইতিবৃত্ত সংযোজিত করিলে অধ্যাত্মগুরু 
মহারাজের এশীশক্তির এশ্বর্যই প্রকাশিত হইবে । 

এই প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দ-লিখিত একটি পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করিলে 
আমরা বুঝিতে পারিব গুরুর করুণাশক্তি প্রাকৃত নিয়মের বন্ধনকে অতিক্রম ঝরিয়! 
কি প্রকারে কার্য করিয়াছে । তিনি লিথিয়াছেন,৯ “ঠাকুরের ক্ূুপার কাছে গণ্ি- 
ফ্ডি, বেড়া-টেড়া৷ সব ভেঙ্গে যায়। তার কপাবারির বেগ অতি প্রবল-_নীচের 
ধারা উপরে ঠেলে ওঠে। এখন যে 14170179 8৮১:৪ (পাম্পের কল) 
চলেছে, তা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করেছে । বিজ্ঞান ও স্বভাবের সহিত: 
সংগ্রাম চলেছে । তোমাদের প্রেমবারি এ পাহাড় কেন, অতি ভর্গম দ্বনূহ অবিগ্ঠার 
পর্বতকে ও উল্লজ্ঘন করে জীবকে ধন্য করে |... 

“একদিন ঠাকুর ধক্ষিণেখরে সার ঘরে বসে এক মারোয়ারী ভক্তের সঙ্গে কথ! 
কইছিলেন। আসক্তি সঙ্গন্ধে কিছু কথাবার্ত। হবার পরে শেষে প্রভু হাঁকে 
বলেছিলেন যে, সাপুর সমস্ত বুন্তিই যায়, গাঁকে কেবল এক বুন্তি-তা 'য়।” | 
আমাদের ভাষার আমর! তাঁকেই প্রেম বলি, যদ্দার! প্রভু সার বিভিন্ন প্রকৃতির 
ভক্তদের চিরকালের জন্য বেঁধেছেন 1৮ মহারাজের দয়ার প্রবণ ৪ এইরূপ নিযম- 
কান্ুনের নিগড় অতিত্রম করিরা প্রবাহিত হইয়াছে । মহারাজের কুপাঁবারি যে 
জদয়-জমিতেই একবার পড়িঘ়াছে তাহা ক্রমে উর্নর হইয়! উঠিরাছে, উর্বরা জমিতে 
গুরুদন্ত অমোঘ মন্্প অঙ্কুরিত হইয়] ধীরে ধীরে কলাণবুক্ষের সমষ্টি করিরাছে । 
কপাধন্ঠ বাক্তি নিজের জীবন সার্থক করিয়াছে, অপরের শান্তির কারণ হইয়াছে । 
অন্ত দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হর যে, কপাধন্ত ব্যক্তি মহারাজের 
অনন্ত প্রেমের ফন্তধারায় অবগাহন করিদপ শুদ্ধচিন্ত তইয়া ক্রমে ক্রমে একাগ্রচিন্তে 
ঈশ্বরানুসন্ধানে তৎপর হইয়াছে এবং সর্নগতির আশ্রয় ভগবৎ-পাদপদ্ধে সর্বাত্মৰ, 
শরণাগতি লইয়। কুতকুতার্থ হইয়াছে। 

অশেষ অধ্যাম্মশক্তির আঁধার মহারাজের গুরুশক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে 
ভূল কর! হইবে । লোকসংগ্রহার্থ স্বপার্ধৰদ অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই 
সামগ্রিক অবতারলীলার এক অভিব্যক্তিই এই গুরুশক্তি। ইহা সাধারণ গুরুর 


১ আলমোড়া হইতে ১২।১০।১৫ তারিখে প্রেমানন্দজীকে লিখিত। 


'সদ্গুর” ৩০১ 


শক্তির সহিত তুলনীয় নহে। ঈশ্বরের করুণ! তাহার অবতার ও ঈশ্বরকোটি 
পার্ধদদের মধা দির। সাক্ষাত্ভাবে প্রকাশিত হইর। জীবের অশেষ কলাণ সম্পাদন 
করে। মহারাজের নিজের উত্তি, তাহার আচরণ ইত।1দি হইতে পরিষ্কার বুঝ! 
যায়, ঈশ্বরীয় শক্তির সহিত সন্বন্ধযুক্ত মহারাজ যন্ধী শ্রীরামকৃষ্ণের বন্্রূপে কার্য 
করিরাছেন। তিনি নিয়ত অনুভব করিতেন, ঠাকুর সর্দাসবদ তাহার হস্ত ধারণ 
করিয়া আছেন । ঠাকুরের নির্দেশ বা ইঙ্গিত ন! পাইয়া তিনি কিছুই করিতেন ন]। 
ঠাকুরের ইচ্ছা ও প্রেরণাতেই তাহার মধো গুরুশক্তির প্রকাশ ঘটিরাছিল। এই 
দষ্টিতে না দেখিলে আমর! বুঝিতে পারিব না, কেন প্রাণপ্রতিম গুরুভ্রাতা 
প্রেমানন্দজীর আন্তরিক অন্থরোধেও কোন কোন ব্যক্তিকে মহারাজ দীক্ষার্দি দিতে 
সম্মত হন নাই। আবার কেন কোনরূপ অন্ুরুদ্ধ ন! হইরাই তিনি যাচিয়। কোন 
বাক্তিকে কূপ! করিরাছেন। যুবক স্থরেন্্র মহাঁপুরুষজীর নিকট যাতীয়াত করিতেন । 
মভাঁবাজ মহাপুরুষজীর নিকট হইতে যুবকটিকে চাতিয়। লন, তাহাকে নিজে কুপ৷ 
করিবেন বলির ।৯ যুবক মহারাজের কৃপ! লাভ করিনা ধন্য হইয়াছিলেন; 
পরবর্তীকালে স্বামী নিবেদানন্দ নামে সুপরিচিত এই থুবক দীর্ঘকাল রামরুষঃ 
ধের সেব! করিয়াছিলেন । 

সাধারণভাবে ঠাকুরের ভাবে অন্ুরঞ্জিত হইয়। মহাঁরাজ সদীসর্বদ1 চলিতেন 
ফিরিতেন, তাহা ছাড়াও তাহার মধ্যে কখনও কখনও বিশেষ ভাবের প্রকাশ হইত, 
যখন সকলে সুস্পষ্ট অনুভব করিত, ঠাকুর সেই সময়ে তাঁহার মধ্যে যেন বিশেষভাবে 
আবিভূতি হইয়া করুণাদান করিতেছেন। ছুইটি ঘটনার উল্লেখ দ্বারা বক্তব্য 
পরিক্ষার কর! বাইতে পারে । সেবক ঈশ্বর মহারাজ তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণন! 
করিয়াছেন । 

“একদিন মহারাজের ঘরে সমবেত ভজনে বোঁগ দিয়া ও মহাঁরাজকে প্রণাম 
করিরা আসিয়া পুজার যোগাড় করিতেছি এমন সময় হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ 
আসিরা বলিলেন, "চল বেট|, তোকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই।” একরকম 
টানাহেছড়া করিয়াই তিনি আমাকে দোতলায় মহারাঁজের ঘরে লইয়! গেলেন 
এবং বলিলেন, “নে, মহারাজকে পেন্নাম কর। মহাঁরাঁজ তখন নিজের খাটে 
বসিয়! ছিলেন, বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, এই বেটা বড্ড রাগী, 


১ স্বামী নির্বেদাননা-_জীবনী ও রচনাদি সংগ্রহ, পৃঃ ১-১৮ 


৩০২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে। তুমি ওর মাথার ভাত 
বুলিয়ে দাও বাতে গর মাথা ঠাণ্ডা থাকে ।” মহারাজ নিজের হাত এ-পিট ৪-পিট 
করির! দেখিয়। বলিলেন, 'আজ আমার হাতটা ঠিক নাই, আজ হবে না । বরং 
তুমিই একটু দেখ” বাবুরাম মহারাজ ৩খন ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিয়া আমাকে 
মহারাজের পারের উপর ফেলিন্না দ্রিলেন। দিতেই, মহারাজ স্থির হইয়া গেলেন 
এবং ধীরে ধীরে তাভার কোমল করপন্প আমার মাথায় বুলাইয়া দিলেন । "গুদের 
কি দৌষ মহারাজ, আমি বকে বকে ও্ধের মাথ| গরম করে দি। বয়স হয়েছে, মঠের 
সব কাজকর্ম দেখতে হর, আমারও মাথার ঠিক থাকে না, তুমি আমারও মাথায় 
হাঁত বুলিয়ে দাও” এই বলিয়াই মহারাজের কোলের উপর নিজের মাথ। 
রাখিলেন, আর মহারাঁজও নিধিকারভাবে হাত বুলাইয়! দ্রিলেন। চারি পাঁচজন 
সাধু ব্রহ্মচারী তখনো মহারাজের ঘরে ছিলেন, তীহাদের সকলেরই মাথায় ভাত 
বূলানে। হইল | বাবুরাম মহারাজ তখন নিজের ঘরের জানালা হইতে চী২কার 
করিয়। সকলকে ডাকিয়। বলিতে লাগিলেন, “€রে, মহারাজ আজ কল্পতরু হবেছেন, 
তোর! সবাই আর, আর 1 সেই ডাক শুনিয়। যে যেখানে ছিল, মায় সোনা ৪ 
কেনা উড়িয়া চাঁকর দ্রইটি, সকলেই আপিরা মহারাজের মৌন আশীর্বাদ লাভ 
করিল। কোন্নগরের বিপিন ডাক্তার, টেরা ও খোঁড়া, পারখানা হইতে আসিয়া 
হাতে মাটি দ্রিতেছিল, সে আসিতে বিলঘ্ব করিতেছে দেখিয়! বাবুরাম মহারাজ 
সিড়ি বাহিয়া নামি গেলেন ও একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে উপরে লউয়া 
আঁসিলেন । মহারাজ তখন আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়াছেন, ডাক্তার আমিতেই 
বলিলেন, “যো আনা থা সো চলা গিয়। 1৮৯ 

মহারাদ্গ সাধারণত: ভাব খুবই চাপিরা রাখিতেন। কিন্তু ভাবের আিশয্য 
এই চেষ্টার বাঁধন ছিডিয়া কখন ও কখনও উপছ্থাইয়! পড়িত। ময়মনসিংহের একটি 
ঘটন। প্রত্যক্ষর্শা অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় বর্ণন| করিরাছেন £ পুঁজনীঘ মহারাজ ও 
বাবুরাম মহারাজ নদীর ধারে কাছারির নিকট আসিয়! দাড়াইলেন। 
মহারাঁজ £ বাবুরামদা, দেখছো, কি সুন্দর মাঠ, কি সুন্দর নদী, বেশ জারগ। । 
হু হু করে বাতাঁস বইছে, এসব দেখে আমার উদ্দীপন হচ্ছে। 
বাবুরাম মহারাজ £ হবে বৈ কি! শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, হিদয়ের বাড়ীতে মাঠ 


১ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য £ ব্রঙ্মানন্দ লীলা কথা 


“সদ্গুর ৩০৩ 


আছে, তাই সেখানে থাকতে ভালবাসি, মাঠ দেখলে ভগবানের কথ 
মনে পড়ে ।” 
মভারাঁজ ঃ জর গুরু, শ্রীগুরু | 
বাবুরাম মহারাজ ঃ হরিবোল, হরিবোল । 
মহারাজ £ বিশ্ব, একটা ভগবানের নাম কর না। 

অন্ত একজন ব্রহ্মচারীকে বল্লেন, তুই বল না?" ত্তখন ব্রহ্মচারী একটি স্ব 
পাঠ করলেন । 
মহারাজ ঃ এটা কোন্‌ দিক? 

সকলে বলিলেন, উত্তর-পস কোণ” । মহারাজ এ দিকে প্রণাম করিলেন । 
আর একজন একটা! স্তব পাঠ করিলেন । 
মভারাজ 2 এ সব জারগাতে সন্ধা! ৪ সকালে ধান করা ভাল । মন পবিত্র হয়| 
ভগবানের নামই সততা । আর ঘ। দেখছো! সবই মিথা|| তার উপর ভক্কি-বিশ্বাস, 
হার গুণগান এই জীবনের ধর্ম । 

এই কথাগুলি তিনি খুব ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন । ভক্তগণ তীহাবে 
প্রণাম করিতে আরন্ত করিলে মহারাঁজ বারণ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ 
বিনীতভাবে বলিলেন, “তোমার নখন এই অবস্থা, ওর! একটু প্রণাম ক'রে নিক। 
( ভক্তদের দিকে চাহি! ) এই সমর তোরা একটু প্রণাম করে নে। মহারাজ, 
তুমি একটু দাঁড়াও |” সকলে প্রণাম করিলে মহারাজ আশীবাদ করির। বলিলেন, 
“কালে দেখছি এইসব ছেলের! দেবতা হরে যাবে? । 

মহারাজের অন্তরঙ্গ গুরুভ্রা তাঁগণ ও ঠাকুরের ভক্তবুন্দ অনেকে স্পষ্টভাবে ব৷ 
আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতেন যে, মহারাজের মধা দিয়া ঠাকুরের গুরুশক্তি কার্য 
করিতেছে । সকলের অন্ুভবকে ব্যক্ত করিরাছেন হরি মহারাজ ছোট একটি বাক্যে, 
“মহারাজের সঙ্গ দুর্লভ ও অমোঘ ।” অবতারলীলার অন্ততম মুখ্য পরিকর 
মহারাজের দিব্য গুরুভাব জগৎসংসারে বিরল একটি ঘটনা । মহারাজ ভাবস্থ 
হইয়া! তাঁহার এক অন্তরগ শিষ্যকে বলিনাছিলেন, “জ্ঞাত ও অন্ঞাতের মধ্যে মানুষ 
9 ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান, আমি তাঁর সংযোগ সেতু ।”৯ 

এই মহান গুরুশক্তি ক্ষণিকের নহে। মহারাজের আশ্রিত একজন সন্ন্যাসী 


১ স্বামী জ্ঞানেশ্বরাননা-কথিত। 


৩০৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


শিহ্ত লিখিয়াছেন, মহারাজের মাপিক শরীর থসিয়া' পড়িলে, স্থুল বাধাবিপত্তি দূর 
হওয়ার, অনন্তভাবময় মহারাজের নিত্য-সান্সিধ্য লাভ করিয়। তিনি ধন্ত হইতেছেন। 
ইহাতে সকল ভক্তজনের প্রাণের কথাই অভিব্ক্ত হইয়াছে । এই মহান এরশী 
শক্তিকে কতাঞ্জলিপুটে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি__ 

ব্রহ্মানন্দং পরমস্থখদৎ কেবলৎ জ্ঞানমুতিৎ 

দন্দাতীতৎ গগনসদৃশং তত্বমস্তাদি লক্ষাম্‌। 

একং নিত্যৎ বিমলমচলৎ সবধীসাক্ষিভূতৎ 

ভাবাতীতৎ ত্রিগুণর হিতং সদ্গুরুৎ তং নমামি ॥ 


অ্নগুসষ্ম ভ্আম্খ্যাশ্স 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি 


সপ্তম অধ্যায় 
ব্যক্তিত্বের বর্ণালি 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটি উপমার সাহায্যে জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির পার্থকা 
বুঝাইয়াছেন £ “এক এক রকম তুব্ড়ী আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল, 
তাঁরপর থানিকক্ষণ আর এক রকম ফুল কাটছে, তার পর আবার আর এক রকম। 
তার নানা রকম ফুলকাট কুরোয় না! আর এক রকম তুবড়ী আছে, আগুন 
দেওয়ার একটু পরেই ভদ্‌ করে উঠে ভেঙ্গে যায়! বদি সাধাসাধন! ক'রে উপরে 
যার, ত আর এসে খপর দেয় না। জীবকোটির সাধ্যবাধন! ক'রে সমাধি হ'তে 
পারে। কিন্তু সমাধির পর নীচে আম্তে বা এসে খপর দিতে পারে না ।”১ এই 
উপমার যথার্থ উপমের লোকোত্তর পুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরিত্র । হূর্যকিরণ 
আকাশে, মেঘে, জলে, পাহাড়ে, বনানীর প্রান্তরে বর্ণচ্ছটার মায়াজাল বৃনিয়! 
অপূর্ন শোভার বিস্তার করে, সেইরূপ ব্রহ্ধাননব-চরিত্র মাধুর্য উত্তম্গ আধ্যাত্মিক 
অনুভূতির রাজা হইতে নুখছঃখ-মিশ্রিত সংসারজীবনের সর্বত্র আনন্দরেণু ছড়াইয়া 
দিয়াছে; চতুর্দিকে রঙবেরঙের ফাগ যে রডীন প্রহেলিকা বিস্তার করিয়াছে তাহার 
প্রতিটি কণা! বিবিধ আনন্দ-বিচ্ছুরিত ঘটনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 

জীবের কল্যাণাকাজ্জায় আনন্দময় ভগবানের সপার্ধদ অবতরণ-_-এই লীলাতত্ব, 
কার্যকারণ যুক্তিদ্বারা বুঝা যায় না, শুধুমাত্র বিচার-বিশ্লেষণ করিরা আস্বাদন কর! 
পম্তব হয় নী। সেই কারণে, “তুমি নিজে না দিলে দেখা, কে তোমারে জানতে 
পারে” ইহা হদয়ঙ্গম করিয়া! ভক্তমন কাতিরভাবে প্রার্থনা জানার $ “কৃপা করে 
একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি» প্রার্থনায় 
সন্তুষ্ট অবতার-পুরুষ ও পার্ধদবর্গ যখন তাহাদের নিজের ও পরম্পরের স্বরূপ 
দেখাইয়া দেন, তখন ভক্তগণ তীহাদিগকে ধীরে ধীরে চিনিতে পারে এবং প্রকৃত 
গ্রেম-তক্তি-্ঞান লাভ করিরা ধন্য হয়। 


১ কথাম্বত ২১৬|১। 


৩০৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমুতবাণা অনুসরণ করিয়া আমরা জানিভে পারি, 
অপরিমেন্ন অধ্যাত্মশক্তির আধার স্বামী ব্রন্মানন্দ জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে যে 
অবস্থা, সেই অবস্থার প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ঘোলের উপর ভাসমান মাখনখণ্ডের মত, 
তাহার বিশুদ্ধসত্ঘন মনকে সংসারে ভাসাইয়। রাখিয়াছিলেন। “ঈশ্বর আছেন-__ 
এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান। তার সঙ্গে আলাপ, আনন্দ করা-__-বাৎসলা- 
ভাবে, সখ্যভাবে, দ্বাসভাবে, মধুরভাবে-_এরই নাম বিজ্ঞান।”৯ আপাতদৃষ্টিতে 
সার্প্ত থাকিলে ও বিজ্ঞানীর সহিত প্রবর্তকের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। “বিজ্ঞানীর 
কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকা'র-নিরাকার সাক্ষারৎকাঁর করেছে !--তাকে চিন্তা 
ক'রে, অথণ্ডে মন লর হ'লেও আনন্দ,-আবার মন লয় না হ'লে9 লীলাতে 
মন রেখেও আনন্দ।”২ ইহা অনম্বীকার্ধ, অনৌচ্চ বে জ্ঞান সেই জ্ঞানের 
ইতরবিশেষ নাই--“এতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ”, কিন্ধু জ্ঞানাতীত বিজ্ঞানীর অবস্থার 
মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্যভেৰ বিদ্ধমান। অসীম-অনন্ত-ভাবময় ঈশ্বরের যেমন ইতি 
কর! বার না, বিজ্ঞানীর অধাত্মবিজ্ঞানাগারে তত্ব ও তোর বৈচিত্রোরও তেমনি 
শেধ করা বার না। 

শ্রীভগবানের লোককল্যাণরূপ নরলীলার স্বামী ব্রহ্মানন্দ অত্যুচ্চ এক দিবাভাব 
আশ্রয় করির। তাহার লীলার সহারক ভইরাছিলেন। তাহার দৈনন্দিন জীবন লক্ষ্য 
করিয়া তস্বার্থী সাধক দেখিতে পায় তিনি “ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান” লইয়া আনন্দে 
বিভোর হইর। থাকিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থার বিষয় বুঝাই 
বলিতেন £ “ব্রহ্ষজ্ঞানের পরেও বার৷ সাকারবাদীী তারা লোঁকশিক্ষার জন্ত ভক্তি- 
'ভক্ত নিয়ে থাকে ।” ব্রঙ্গজ্ঞানীর এই ধরণের দ্বৈভ ব্যবহার অঙি আনন্দধারক, 
সকল ছঃখশোকের অপহারক | শান্তর বলেন 

দ্বৈতৎ বন্ধার নৃনং প্রাক্‌ প্রাপ্তে বোধে মনীষরা । 
ভল্ত্য! ঘৎ কল্পিত দ্বৈতমদ্বৈভাদপি শুন্দরম্‌ ॥ 

ইহা সত্য বে, জ্ঞানলাভের পুর্বে দ্বৈ৬ভান্‌ বন্ধনের হেতু । কিন্ত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয়পুর্বক থে কণ্নিত উপাস্ত-উপাসকাত্মক দ্বৈত ব্যবহার, 
তাহা অদ্বৈত অপেক্ষা স্তখধাঁয়ক ও স্ুন্বর। এই সকল মহাপুরুষগণের ইচ্ছা 
ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত একীভূত হইবার ফলে তাহাদের ব্যবহারাদি সদদ্াই 


১ কথাম্বত ৩২০৩ । 
২ এ ওমা৩। 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩০৯ 


ঈশ্বরেচ্ছ। দ্বারা নিয়ন্্িত হয় এবং বসস্তানিলের স্তার সনতোভাবে লোককল্যাণে 
নিরোজিত হয়। 
পূবেই বল। হইয়াছে স্বামী বরঙ্মানন্দের মধ্যে দুইটি সম্ভা ওতপ্রোতভাবে 
জড়াইর়। তাহার ব্যক্তিত্বকে অপরূপ মাধূর্ধ দান করিয়াছে,__একটি শ্রীরামকষ্ণ-স্তা 
৪ অপরটি তীহার তক্ত-সত্ত।, এই দুইটি অঙ্গাঙ্গীভাবে বিগ্মান। স্বামী ব্হ্গানন্দের 
গুরুভাবের মধ্যে রামকুষ্*-সন্ভাটির প্রাধান্য, কিন্তু বাবহারিক শ্ষেত্রে তাহার ভক্ত- 
সন্ত আনন্দোচ্ছল শিশুর মত বিচিত্র ক্রিযাকলাপে অভিনিবিষ্ট | রামকষখ-ভাবে 
রপ্রিতাকার ভক্ত-সন্তাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একীসভূত হ৪যা সন্বেও পৃথকভাবে 
ভগবান শ্ীরামরুষ্তকে কেন্দ্র করির! মানুষ সাধারণের প্রতি করুণায় বিগলিত 
হইয়াছে, বন্ধুজনের দরদ লইয়া অপরের গঃখে-কষ্টে দ্ুবলতায়-অক্ষমতার সমব্যথা 
তইরাছে, হাস্যলাস্তে মুখর হইন্ম। উঠিয়াছে আবার সশ্বদ্ধ "ভক্তি লইয়। তীর্থসেব! 
কবিয়াছে, পুজাপানণে বোগবান করিয়াছে । সামগ্রিকভাবে 'এই দ্ুই ভাবধারার 
সসম্জস সহাবস্থানে থে মহান ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হইয়াছে ভাহার আর্ঘশক বর্ণন! 
পাও! যার শ্রীউদ্ধবের “সাধুস্তবোভ্তমঃশ্লোক মতঃ কীদগ্িধ গ্রভে। |” প্রপ্ণের উত্তরে 
শ্রাভগবানের উক্তিতে-_ 
ক্ুপানুরকুতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্‌। 
সত্যসারোইনবগ্তাস্মা অমঃ সর্ধোপকারক2 ॥ 
কামৈরহতধীর্ধান্তে। মৃদুঃ শুচির কিঞ্নঃ। 
অনীশহো। মিশুভুক্‌ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণে| মুশিও ॥ 
অপ্রনন্তে! গভীরাত্মা ধৃতিমান্‌ জি৬ষড়গুণঃ 
অমানী মানদঃ কল্পে! মৈত্রঃ কারুণিক5 কবি ॥১ 
হিমান্ধিও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কি সুন্দর সমাবেশ। তিনি কানু, অপরের 
প্রতি অকুতদ্রোত, ক্ষমাবান, সতাপরায়ণ, অনিন্ধাকর্ম ও সকলের উপকারক। [তিনি 
কাঁমন। দ্বার অক্ষুব্ধচিন্ত, বাহোন্দিরনিগ্রহণীল, কোমলচিন্ত, সাচার, আঁকঞ্চন, 
অনীহ, মিতভোজ, শান্ত, স্থিরচি্, ভগবদ্মাত্র-আশ্রর ও মননশাল। তিনি 
সদ সাবধান, গম্ভীরাক্ম(, ধৈর্ধণীল, বড়গুণ অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাঁসা, শোক, মোহ, 
ভার ও মৃত্যু জয় করিয়াছেন, তিনি অমাঁনী অথচ অন্তের মানদাত।, ধ্দ, মৈত্র, 


না 


১ শ্রীম্ভাগবত ১১/১১1২৯-৩১ 


৩১৪ ব্রহ্মানন্মচরিত 


কারুণিক, কবি অর্থাৎ জ্ঞানী। এই গুণরাশির সমন্বয় স্ষ্টি করিয়াছে রসমর 
পুরুষের ব্যক্তিত্ব। 

মহারাজকেও অনুরূপ ভূমিকার দেখিতে পাই। কখনও তিনি সাধনমার্গের 
গুহাতম রহস্য উদঘাটন করিয়াছেন, কখনও বাহজগৎ হইতে ছুটি লইয়া! ইন্দ্রিয়াতীত 
ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন । কখন পতিত, তাপিতদের প্রতি অপার করুণায় 
বিগলিত হইয়াছেন, আবার কখন সঙ্ঘ-পরিচালনায় তীক্ষ রাজবুদ্ধির পরিটয় 
দ্রিয়াছেন। তিনিই 'আপনার্দের প্রেসিডেন্ট মুখ্যু মানুষ” বলিয়া দীনভাবে 
জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইরাছেন। অবাক হইতে হয়, সেই মহারাজই 
বাঘেব চামড়া গায়ে জড়াইরা হামাগুড়ি দির! শিশুদের সহিত খেলিয়াছেন, অন্তরঙ্গ 
সঙ্গীদের সহিত ফষ্টিনাষ্টি করিরাছেন, কখনও বা ভাল পোষাকে সাজগোজ করিরা 
বসির রহ্রাছেন, আবার কখনও 'ভাবস্থ হইয়। দেবদেবীর বিগ্রহের সন্মথে ভাবের 
ঘোরে দাড়াইয়। আনন্দোছাসিত বদনে দেবদেবীর সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন | 

মহৎ-জীবনমাত্রই একটি মহান ভাবের গ্ভোতনা। প্রধান একটি ভাব 
অধলম্বনপুণক বিকশিত হর চরিত্র । এ ভাবরসে পুষ্ট হইয়া জীবনবৃক্ষ বদ্ধিধু হর, 
ফুলফলে মণ্ডিত হর। দেখা যায় মহৎ-জীবনের প্রতিটি আচার-আচরণ ধুল 
ভাবরসে সমুদ্ধ। অধ্যাত্মপুরুষের জীবনে ভাবের আধাররূপে বিদ্যমান থাকেন 
ভাবমন্ন প্রীভগবান | শান্ত্রকার বলিতেছেন, 


ন কান্ঠে বিছ্াতে দেবে! ন শিলারাং ন কাঞ্চনে 

ষত্র 'ভাবস্তত্র হরিস্তম্মা্ভীবং হি কারয়েৎ ॥৯ 
সেই কারণে মহাপুরুষের জীবন-আলোচনায় দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা প্রয়োজন এ মূল- 
ভাবটির দিকে, যে ভাবের বিবিধ ব্যঞ্নারূপে বিকশিত হয় তাহার ধ্যানধারণ। ও 
আচার-বাবহার । 

প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে তাহার চরিত্রের অশেষ বৈচিত্র্য । ইহার কোন 

নিরিষ্ট অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ন! করিয়াও তাহার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রতি 
অপর মানুষ- -শিশু, খুবক, প্রবীণ, বৃদ্ধ সকলেই_এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব 
করিয়াছে । তীহার সঙ্গকাস' ব্ান্তিদের জিজ্ঞাসা করিলে কেহই স্পষ্টভাবে বলিতে 


১ গর্দ-সংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত £ ১৩৩৩ সাল ? অশ্বমেধখগ্ম্‌ ৬১৩৮ 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩১১ 


পারিত না কিসের জন্ঠ এই আকর্ষণ; অথচ তাহার প্রভাব অস্বীকার ব1 অগ্রাহ্থ 
করিবার উপার ছিল না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক মজার ধোপার কাহিনী বলিতেন। “লোকে তার কাছে 
কাপড় ছোপাতে আসত । গামলার রখ গোল! আছে; কিন্তু বার যে রং দরকার 
প্র গামলাতে কাপড় ডোবালেই সেই রং হ'য়ে যেত। একজন তাই দেখে অবাক 
হ'য়ে রংওয়ালাকে বল্ছে, "এখন তুমি যে রংরে রঙেছ সেই র্ট আমার দাও, ৮ ১ 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার রাখালরাঁজকে এ বিচিত্র রঙে ছোপাইয় দিয়াছিলেন। 
ফলে তাহার ব্যক্তিত্রে ফুটিয়া উণিয়াছিল অসংখ্য রঙের অপরূপ বর্ণালি ; আর সেই 
কারণেই বোধকরি তাহার প্রতি সকলে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিত । 

রামকষ্-ভাবানুরঞ্জিত মহারাজের প্রতিটি আচার-আচরণের মধা দিয়া ভগবং- 
প্রেমই বিচ্ছুরিত হইত। সেই প্রেমের ছিল অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি । তীহার স্ায় 
মহাপুক্ষদের সম্বন্ধে শ্রীম্ঠীগবত বলিরাছেন-_ 


কচিদ্রদন্ত্য্যতচিন্তয়। কচিদ্ধসন্তি নন্দস্তি বদন্ত্যালৌকিকাঃ। 
নৃত্যন্তি গায়ন্তান্ুশীলয়স্ত্যজৎ ভবন্তি তুষ্তীৎ পরমেতা নিবতাঃ ॥২ 


এই সকল মহাপুরুষ অবিনাশী ঈশ্বরের গুণগান করিয়া কখনও রোদন করেন, 
কখনও হাস্য করেন, কখনও আনন্দপ্রকাশ করেন, কখনও অলৌকিক কথ! বলেন, 
কখনও নৃতা করেন, কখনও তাহার নাম গান করেন, কখনও গুণানুকীর্তন করিতে 
করিতে অশ্রবিসর্জন করেন। এইরূপ ভগবদ্ভাবে অন্ুরঞ্জিত জীবন স্বভাবতঃই 
অপরকে আকর্ষণ করে। মহারাজের এই প্রেমের আকর্ষণে সমীপাগতদের মন 
ভগবন্থুধী হইত; বিষয়ী এবং বহিমুখীনদ্দের মনও পরিশ্রুত হইয়া শ্রেয়ের দিকে 
প্রবাহিত হইত। প্র প্রেমের সম্মোহনী আবর্তে আশ্রিতবর্গ নিজেদের দোৌষ- 
ক্রুটি সংশোধন করিয়া ভগবৎ-পদে ভক্তি লাভ করিত, প্রেমরসে পুষ্টিলাভ করিয়। 
সাধনপথের দুর্খমতাকে সাদরে বরণ করিয়। লইত। প্রেমময় মহারাজ বলিতেন, 
“ঈশ্বর আমাদের স্্টি করেছেন কেন ?- আমর! তাকে ভালবাসব ব'লে ।” 
মহারাজের চেহারায় ছিল রাজকীয় আভিজাত্যের ছাপ; পোষাক-পরিচ্ছদে 
আচার-ব্যবহারে দেখা যাইত মর্যাদার ছন্দ, প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলে অন্তরুখীন 


১ কথাম্বত 01১০২ । 
২ শ্রীমভাগবত ১১1৩।৩২। 


৩১২ বরহ্মানন্দচরিত 


দৃষ্টি-_ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ বলিতেন যে, ডিমে তা দিতেছে এমন পাখীর মত তাহার 
ফ্যালফেলে দুষ্টি। দশজনের মধ্যে থাকিলেও সম্পূর্ণ দ্বতন্ত্র পুরুষ মহারাজকে 
চিনিতে কাহারও কষ্ট হইত না। যে তাহাকে দেখিত সে-ই আকুষ্ট হইত। স্বামী 
নতীশ্বরানন্দের ভাষায় মহারাজের চতুর্দিকে ছিল একটি 01791177) 077016 
( মধুর আবর্ত ), যে তাহার সান্নিধো আদিত সে-ই আবর্তের আনন্দধারায় সিক্ত 
হইত। সমীপাগতের নিজের চিন্তা-ভাবন। ক্ষীয়মাণ হইত, পকলকেই মহারাজের 
ভাবে ভাবিত হইতে হইত; সকলেই তীহাঁর মোহিনী শক্তির প্রভাবে প্রাণে এক 
অবাক্ত আনন্দ অনুভব করিত । 

তিনি যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে দিনের পর দিন লোকের ভিড় 
লাগিয়। থাকিত। একবার তাহার কাছে আসিয়৷ বসিলে কেহ বড় সহজে উঠিতে 
চাহিত নী। সকলেই মনে একটা অজানা! আনন্দ, একট] প্রাণের টান অনুভব 
করিত। আর এই টান ছিল আফিমের মৌতাঁতের মত। যে একবার আিত, 
প্রীরামকৃষ্ণ-কগিত আফিমখোর ময়ূরের মত সে পুনরার না আসিয়া গাঁকিতে 
পারিত নী। মহারাজের সান্লনিধ্যলাভে ধন্ত বিভিন্নস্থানের নরনারীকে বলিতে 
শোন বাইত, “আমর! অনেকরকম মান্নষ দেখেছি, কিন্ত এমনটি আর দেখিনি । 
তিনি যেন কত আপনার জন |” 

মহারাজের প্রেমের মোহিনী শক্তি তক্তহৃদয়কে কিরূপ আকর্ষণ করিত তাহা 
নিম্নবনিত স্থৃতি-চিত্র হইতে কতকাংশে ধারণ। করা যাইবে । মহারাজের কৃপাপ্রাপু 
কেদারবাবু মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন £ “আপনাকে কি বলব, এমন আমাদের 
সব ঘটন! হরেছে- রাত্রিতে বাড়ীতে শুধরে আছি, প্রাণ ছটফট করতো! মহারাজকে 
দেখবার জন্ত । একদিনের ঘটন]| বলি £ সেদিন পুণিমা-রাত্রি ; এগারোটা. তঠাৎ 
মন বড় ব্যাকুল হ'ল মহারাজকে দেখবার জন্য । তখনই বাস! হ'তে রওনা হনুম | 
কুমারটুলী ঘাটে এসে দেখি ডাক্তার কাঞ্রিলাল প্রভৃতি আরও ছু'ঠিন জন 
মহারাজের ভক্ত ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাস! করুম, আপনারা এত 
রাত্রে এখানে কেন? উত্তর দিলেন__মশাই, মহারাঁজকে দেখবার জন্ প্রাণ বড়ই 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে । আমি তো শুনেই বুঝে নিনুম, এদের মনের অবস্থাও 
আমারই মত; সকলে একপঙ্গে একখানা নৌকা! করে বেনুড় মঠে এনুম 1 মঠে 
পৌছে মহারাজকে দর্শন করতে চললুম মহারাজের ঘরে। শুথন অনেক রাত্রি, 
মঠের সাধুরা সব ঘুমিরেছেন। আমরা আন্তে আস্তে মহারাজের ঘরে ঢুকলুম। 
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দেখি, মহারাজ বেন কারে| জন্যে অপেক্ষা করছেন । আমরা তীকে প্রণাম করলুম । 
তিনি আমাদের দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমর। এতরাত্রে কি করে গেলাম । 
কষ্ট হয় নাই তো? মহারাজ পৃজনীর বাবুরাম মহারাজকে ডাকলেন ও জিজ্ঞাস! 
করলেন, “এদের কিছু প্রসাদ দিতে পার, বাবুরামদ ?” বাবুরাম মহারাজ 
জানালেন চার পাঁচ জনের মত প্রসাদ তৈরীই আছে । আমর! প্রসাথ পেলুম। 
মহারাজকে প্রণাম করে অনেক রাত্রিতে রওনা হলুম |” 

মহাপুরুষ মহারাজ ইহ! শুনিয়া বলিলেন, “অন্য লোক মহারাজের ভালবাসার 
কথ! বুঝতে পারবে না সত্যিই । মহারাজের এমনই আকর্ষণ ছিল ভক্তর্দের জন্য 1” 

কেদারবাবু বলিলেন, “মহারাজই আমাদের সব। এমন কি জপধ্যানও বেণা 
করতে পারি না। কেবল তার অহেতুকী রূপার কথ। স্মরণ করে চোখের জলে 
ভাঁদি। এমন ভালবাসা আর পাব ন।1” 

মহাপুরুষ মহারাজ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়। বলিলেন, “তোমাদের ধ্যানজপের 
আর দরকার কি? তোমরা তার ম্মরণমনন করছে, তার অহেতুক কৃপার কথা 
ভাবছ, আবার কি? তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। তিনি তোমাদের 
ভার নিয়েছেন, তিনিই তোমাদের সব দেখছেন । তোমরা সব আনন্দে থাক |” 

মহারাজের এই আকর্ষণ-শক্তি শ্রণ করাইয়! দেয় গোবিন্দাসের পদ-_ 

এ স্ুথ সান্বরে লুন্ধ জগ-জন মুগ্ধ ইহ দিন রাতিয়া। 
দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখন বিন্দু কণ আঁধ লাগিয়া ॥৯ 
বিন্দু কণ আধ লাগির।' সকলে ছুটিরা আসিত, সাময়িকভাবে তৃপ্ত হইর! ঘরে 
ফিরিত, কিন্ত আনন্দের রেশ কাটিত না। ভক্তহ্ৃদর় অনুভব করিয়াছে মহারাজের 
“প্রেমে মিটিয়াছে সকলের পর্বপ্রেম তৃষ্ণা |” যিনি ব্রজের মাঝে কৃষ্ণসখা রাখাল- 
রাজ! তিনিই ভক্তজনের অন্তরে ছিলেন রাজার রাজী । 
সঃ সু সঁ সু 

মহারাজের জীবনে বিবিধ ভাবের প্রকাশ । স্থানকালের বিভিন্নতায় সেই 
ভাব নানা রূপ ধারণ করিত। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই অন্ুরণিত হইত ভগবদ্ভাব । 
ভগবদ্ভাবের সহিত জড়িত স্থানসমূহে তাহার মন গভীরভাবে মাতোয়ারা হইরা 
উঠিত, উপস্থিত ব্যক্তিদের মাতাইয়া তুলিত। 


১ বিমানবিহারী মজুমদার £ গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তীভার যুগ, ১৯৬১, পৃঃ ১৮ 


৩১৪ বহ্গানন্দচরিত 


অন্তান্ত ধর্মাচার্ধদের হ্যার মহারাজেরও তীর্থসেবায় ছিল বিশেষ গ্লীতি। 

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন-_ 
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থাভূতাঃ স্বরৎ বিভে। 
তীর্থাকুর্ধন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভূতা ॥১ 

ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম পুরুষের! তীর্থে বাইয়া এঁসকল স্থানের তীর্থত্ব সম্পাদন 
করিয়া! থাকেন। তীঁহার। ঈশ্বরের বিশেষ দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে শীসকল 
স্থানে অবস্থান করেন এবং ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশাদি দেখিয়া আনন্দলাভ করেন । 
তাহাদের এ্ররূপে তীর্থসেবার ফলম্বরূপ কোন স্থানের ভগবদ্ভাবের পূর্বপ্রকাশ 
অধিক বধিত হয়, ক্ষেত্রমাহাত্মা বুদ্ধি পার । সাধারণ মানুষও ব্যাকুল অন্তরে 
ভক্তিভাব লইয়৷ তীর্থস্কানে আসিলে ঈশ্বরের ভাবের বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপনা 
পাইয়া থাকে । ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ বলিতেন £ “ওরে, যেখানে অনেক লোকে 
অনেকদিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, 
উপাসন। করেছে সেখানে তার প্রকাশ নিশ্যয় আছে, জীন্বি। তার্দের ভক্তিতে 
সেখানে ঈশ্বরীর ভাবের একটা জমাট বেধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় 
'ভাবের উদ্দীপন ও তার দর্শন হয়। যুগযুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষেরা 
এই সব তীর্ঘে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অন্ত সব বাসনা ছেড়ে তাকে 
প্রাণঢেলে ডেকেছে, সেজন্ ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলে ও এই সব স্থানে 
তার বিশেষ প্রকাশ! যেমন মাটি খু'ড়লে সব জায়গাতেই জল পাওর। যায়, কিন্তু 
যেখানে পাত. কো, ডোবা, পুকুর বা হ্দ আছে সেখানে আর জলের জন্য খু'ড়তে 
হয় না_বখন ইচ্ছা! জল পাওরা যায়, সেই রকম ।৮২ 

মহারাজ বলিতেন, “এক এক স্থানে এক একটা নিদিষ্ট সময় আছে সময় 
সাধন-ভজনের অন্ুকুল। এ সমর বেশ একট 9017009] ০011570 (আধাত্মিক 
ভাবপ্রবাহ ) বর । তখন জপধ্যান করতে বললে মন সহজে স্থির হয়ে যায়, বেশ 
আনন্দ পাওয়া বার।”৩ তিনি তাঁর তিনটি প্রির তী্থস্থান__বুন্দাবন, কাশা, পুরী 


* ১ শ্রীমদৃভাগবত ১১৩১০ 
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃষ্ঠা ১১৮) 
৩ শ্রীমা বলিতেন, “কখন যে ক্ষণ বয়, বল! যায় না।..যা না করে ধনে জনে, তা 
করে ক্ষণের গুণে 1 হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়--টের পাওয়] যায় না|” শ্রীমায়ের কথা । 
হয় ভাগ, পৃঃ ২৭৩। 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩১৫ 


_ সম্বন্ধে বলিতেন, “বুন্দাবনে মহানিশা, কাশীতে ব্রাহ্ষমুহূর্ত ও পুরীতে অপরাহ্ণ- 
কাল জপধ্যানের প্রশস্ত সমর 1” 

াহার সুক্ষ মানস-যন্ধে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য সহজেই ধরা পড়িত। মহারাজ তখন 
কনখলে--১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ । একদিন এ স্থানের মাহাত্মা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন £ 
“এস্থান বড় পবিত্র; এখানে জপধ্যান জমাতে বড় কষ্ট পেতে হয় নাঁ৮€৮ 
2(1005101)9:০-ই ভাল | ম1 গঙ্গ রয়েছেন, আর হিমালয়ের এমন গম্ভীর ভাব-_ 
আপন। থেকে মন যেন শান্ত গন্তীর হয়ে আসে । হাওয়াতে অনাহত ওষ্কার-ধবনি 
হচ্ডে।” কাশীধাম সম্বন্ধে বলিতে যাইর। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন ! একবার 
তিনি কাশী সম্বন্ধে বলেন £ “কাশী হচ্ছে জগৎ-ছাড়া- মহা চৈতন্তময় স্থান | 
এখানে বসে ভজন করলে যা কর! মার, তার দশগুণ বেড়ে ষায়। আর খুব শীস্ত 
শীঘ্র মন্্-চৈতন্ঠ হয়। কাশী মুক্তিক্ষেত্র এখানে বাবা বিশ্বনাথ অধাচিতভাবে 
জীাখকে মুক্তি দিচ্ছেন । এখানে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, যেই হোক ন। কেন, 
সকলেই মুক্ত হরে ধাবে। জো সো করে এখানে পড়ে থাকতে পারলেই হয় ।” 

অ্শ্াসী মন প্রশ্ন করে_কত শত লোক এঁ সকল স্থানে যাইতেছে, বসবাস 
করিতেছে ৷ হাহারা স্থান-মাহাক্ত্য কিছু অনুভব করে না কেন? পুর হইতেই 
অন্তবে ঈশ্বরীর ভাব ভক্তিভরে পোষণ না করিলে এবং ব্যাকুলত! ন1 থাকিলে 
তীর্থাদিতে সাধারণতঃ ফল পাওয়া! যায় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন হ “ওরে 
যার হ্খায় আছে, হার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথারও নাই ।” 
তিনি আরও বলিতেন £ “যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপন হয়ে তার 
সেই ভাব আরও বেড়ে যায়; আর যার প্রাণে এ ভাব নেই, তার বিশেষ আর 
কি তবে?” 

মহারাজের দেহ-মন সু-উচ্চ গ্রামে বাধা । সেইজন্য তীর্থস্থানে তাহার নানা- 
প্রকারের ভাবের উদ্দীপন হইত। তিনি একটা ঘনীভূত ভাবে মাতোয়ারা 
হইয়। থাকিতেন। তিনি তপস্যাকালীন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বহু দেবস্থানে 
গিরাছিলেন। নেস্কানেই যাইতেন, অতি অকিঞ্চনভাঁবে অন্ততঃ ত্রিরাত্র বাস 
করিতেন, অন্তরের ভাবের শ্রশ্বর্ধ লইয়া দেব-দেবী দর্শনার্দি করিতেন। ভিক্ষার 
যখন যাহা জুটিত তাহার উপর নির্ভর করিয়। ভগবানের ন্মরণমননে ধিনাতিপাত 
করিতেন। এইকালের তাহার তীর্থস্থানে দর্শন-অনুভবাদি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জান 
যার না। তাহার প্রধান কারণ--মহারাজ নিজের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ করিতে 


৩১৬ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


চাহিতেন না । পরবর্তীকালে মহারাজের তীর্ঘদর্শনা'দি সম্বন্ধে সঙ্গীসাহীদের বিবরণ 
হইভে কিছু তথ্য পাওরা যায়, তাহার কয়েকটি এস্থানে আলোচনা করা যাইবে। 
মহারাজ ১৯০৩ ুষ্টাবে বিন্ধ্যাচলে আসির! ভক্ত দঘোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশনের 

আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । অমাবস্তার গভীর নিশীথে তিনি মহামায়ার দশে 
বালক নীরদকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন | মহারাজের তেজঃপুর্ণ প্রশান্ত যৃতি দেখিয়। 
পাণ্ডার৷ মহারাজকে সাদরে পবাগ্রে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন । অপু 
স্বন্দর বিন্ধাবাসিনী দেবীর মৃণি, পুণ্পমালো সুশোভিত! দেবা ভক্তদের অভয়দান 
করিতেছেন! দেবীর সম্মুখে মহারাজ ক্রমেই ভাবস্থ হইতেছিলেন। তাহার 
আদেশে নীরদ গান ধরিল-- 

“কিপাময়ী কালকামিনী ঘোর কালভর নিবারিণী, 

বশলী মহাঁকাল-বন্গঃ-বিহারিণীা, 
করালী ঘনবরণ; শিবানী শবাসন। 
নরমুণ্ড-বিভুষণ।, 

শ্বশান-শোভনা প্রসীদ প্রিরকামিনী। ।" 
গান শুনিতে শুনিতে মহারাজ ভাবোন্ন্ত হইয়া “আহা, আহা, মা ভগগন্্ে। 
্রহ্মধয়ী, ধয়ামরী,” উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে লাগলেন, 
অপ্পক্ষণের মধ্যে তিনি গভীব ধ্যানস্ত হইয়] পড়িলেন | স্বগীঁর দৃগ্ভ দেখি মুগ্ধ 
পাগডাঁর! মহাঁরাজকে ঘিরিয়! দীড়াইল ঘাহাতে অন্ত যাত্রীরা কোন অসুবিধা স্ষ্টি 
না করে। 

ভক্ত যোগীনধাবুর অনুরোধে মহারাজ বিন্ধ্যাচলে ই সপ্মাহের উপর নাস 

করিয়াছিলেন । একদিন যোগীনবাবুর পরিবারস্থ সকলে পাশ্চাড়ে যাইয়া বন- 
ভোজনের আয়োজন করিলেন ; মহারাজ ৪ ধোগদাঁন করিলেন । সকলে রান্নাবানন। 
লইয়া! বাত্ত, সেই সমর মহারাজ বালক নীরদকে লইয়! পাহাড়ের উপরে এক গুহার 
মধ্যে শীন্রীঅ্টভূজাদেবীর মি দর্শন করিতে গেলেন । অন্ধকারপ্রার নীরব শিশ্তব্ধ 
গুহার মধ্যে প্রধেশ করিরা তিনি দেবীমূঠির পাশে বসিলেন। অনল্পক্ষণ পরে 
'আদিষ্ট হইয়া নীরদ পর পল করেব) মাতৃসঙ্গীত গাহিল। গান শুনিতে শুনিতে 
তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন ; দেহে কম্পন, পুলক দেখা দিল, গণ্ড বাহিয়। আনন্দাঞ্ 
ঝরিতে লাগিল। স্থির খু দেহে বাহা জ্ঞানের সকল চিহ্ন লুপ্ত হইল। বেশ 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে তবে তাহার বাক্স্ফত্তি দেখ! দিল। 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩১৭ 


ন'লাচল তীর্থ মহারাজের বিশেষ প্রিয় স্থান। ঠাকুর একবার রাখালচন্দ্রের 
গয়াধামে বাইবার প্রস্তাব নাকচ করিয়া বলিয়াছিলেন, “না, ন1, ও গয়ায় যাবে না, 
ও পুরীতে বাবে। গয়ায় গেলে শরীর থাকবে ন11” ঠাকুরের নিদিষ্ট এই 
তীর্থস্থলীতে মহারাজ অনেকবাঁরই» আসিয়াছেন এবং বিভিন্ন সময়ে মোট প্রায় 
পাচ বৎসর চার মাস বাস করিয়াছেন। পুরীধামে পৌছিয়াই তিনি সহজ 
অনাডম্বরভাবে এক দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়। 
বিভিন্নভাবে মাতোয়ারা হই! উঠিতেন : তাঁহার চোখ-মুখ দিব্য হাসিতে উচ্ভীসিত 
হইয়। উঠিত, হাত-মুখ নাড়িরা আপন মনে কথ! কহিতে থাকিতেন। সঙ্গীরা 
তানাব এই অলৌকিক আচরণ দেখিয়। আনন্দ-শিহরণ অন্তভব করিত । 
তন সাধারণতঃ রথযাত্রার সয় পুরীপামে অবস্থান করিতেন। কি এক 
দিবা ভাবে তিনি করেকটি দ্রিন কাটাইতেন ! কোন এক বৎসরের € ১৯১৭ ) 
কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণন। করিলেই তাহ। বুঝা যাইবে । মহারাজের আমন্ত্রণে ্নান- 
যাত্রার পুনদিন হরি মহারাজ, তাহার সেবক, ডাঃ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি পুরীতে 
সিলেন। স্নানযাত্রার দিন শ্রীমন্দিরে যাইয়। মহারাজ ও হরি মহারাজ স্নান 
দর্শনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীক্ুভদ্রা ও শ্রীবলরামকে পর্শন-্পর্শন করিয়া আনন্দে 
বিভোর হইলেন । রাত্রিবেলা সকলে ভক্তিভাবে মহাপ্রপা্দ ধারণ করিলেন; 
২০শে জুন বুধবার নবযৌবন-দিবস। ভক্ত-সমাগমে মন্দির-প্রাঙ্গণ উৎসব-মুখর | 
মহারাজ সদলবলে ভোর ছ্রটাঁর় মন্দিরে উপস্থিত। তিনি তন্ময়ভাবে শ্রীবিগ্রহ 
দ্রণন-ম্পর্শন করিলেন । পরদিন রথধাত্রী। যাহাতে শরীর অবসাদগ্রন্ত না হয় 
সেইজন্য সকলকে তিনি ভাত খাইতে নিষেধ করিলেন। তাড়াতাড়ি খাওয়া 
দাগরার পাট চুকাইয়া সকলে জগন্নাগ-বল্লভ মঠে উপস্থিত হইলেন । প্রার দেড়টার 
সমর রথ তিনথানি উপস্থিত হইল । চতুর্দিকে জনারণ্য, ইহার মধো হরি মহারাজ 
তাহার চাদ্রখানি কোমরে জড়াইয়! দৌড়াইলেন ও রথের রজ্জ, ধরিলেন | মহা- 
রাজের নির্দেশে ছইজন সেবক যাইয়া হরি মহারাজকে ভিড়ের মধ্যে আগলাইতে 


১ পুরীধামে মহারাজের অবস্থানকাঁল £ 

১৮৮৮ আগন্টের শেষভাগ হইতে নভেম্বর-_প্রায় চার মাস ॥ ১৯০৪ নভেম্বর হইতে ছুইমাস ; 
১১০৬ জুন হইতে ডিসেম্বর--সাত মাস ; ১৯০৭ মে হইতে ১৯০৮ জানুয়ারী--নয় মাস; ১৯০৮ জুন 
হইতে অক্টোবর-চার মাস ) ১৯০৯ জুন হইতে ১৯১০ ফেব্রুয়ারী--নয় মাস) ১৯১০ জুন হইতে 
নভেম্বর-_ছয় মাস) ১৯১১ মে হইতে ডিসেম্বর_-সাত মাস ॥ ১৯১৫ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর 
_ নয় মাস । ১৯১৭ মে হইতে নভেম্বর--ছয় মাস ॥ ১৯১৯ কয়েকদিন এবং ১৯২০ দুই সপ্তাহ। 


৩১৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


থাকিল। মহারাজ নিজে তখন ভাবে মাতোয়ারা, হাত ছুইটি অঞ্জলিবদ্ধ, শরীর 
রোমাঞ্চিত। রথ নিকটবর্তী হইলে মহারাজ রজ্জু ধারণ করিলেন এবং অল্প 
দুর যাইয়া উহা ছাড়িয়া দিলেন। এইভাবে তিনখানি রথ টানা হইল। নবমীর 
দিন তিনি ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তদের লইয়া গুগ্চাবাড়ীতে গেলেন। পূর্ব-ব্যবস্থ 
অনুযায়ী ভোগের মহাপ্রসাঁদ একটি ঘরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল । মহারাজ ও 
হরি মহারাজ মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। সকলে চারিধারে বসিয়। একসট্টো 
পরমানন্দে মহাপ্রসাদ্ ধারণ করিলেন । ২৯শে জুন পুনর্ধাত্রা। জর হওয়াতে হরি 
মহারাজ বাইতে পারিলেন না। মহারাজ অন্ঠান্তদের সঙ্গে লইয়। জগন্নাথ-বল্পভ 
মঠে যাইয়। রথ ও রথী দর্শন করিলেন । কয়েকটি দিন মহারাজ ধেন এক আনন্দ- 
ধারার ডুবির! থাঁকিলেন। 

শশি-নিকেতনের প্রাঙ্গণ হইতে তিনি সাধারণতঃ প্রতিদিন প্রাতে ভক্তিনিষ্ঠার 
সহিত শ্রীমন্দিরের চুড়া দর্শন করিতেন, প্রণাম করিতেন ; বিশেষ দিনে মন্দিরে 
মাইয়া বিগ্রহ দর্শন করিতেন । মহারাজ জগন্নাথ-ক্ষেত্রে সদাসবদ একটি ভাবের 
ঘোরে ডুবিয়া থাকিতেন। একদিন জনৈক সন্ন্যাসী তাহাকে প্রণাম করিলে পর 
তিনি ভাবাবেশে হাত নাড়িরা বলির! উঠিলেন-__“দেখ, দেখ, সব চৈতন্যমর,-- 
সব চৈতন্তময় |” 

অবিুক্তপুরী কাশীধামও তাহার বিশেষ প্রির তীর্থভূমি |১ ১৯২৯ শ্রীষ্টাবে 
তিনি কাশীধামে আসিয়াছিলেন । এই মহাতীর্ঘে এই তাহার শেষ আগমন । সেই 
সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন £ “এমনি ক্ষেত্র-মাভাত্ম্য যে, যেই 10059 পার 
হয়ে আসা অমনি একটা মাধূর্ব অনুভব করলুম-কি আর বলব ! শিব-ক্ষেত্র_ 
শিবই গুরু। একদিকে ম! অন্নপূর্ণা অন্ন দিরে বাইরের অভাব দূর কচ্ছেন, অন্ঠ 
দিকে বাব! বিশ্বনাথ ধর্ম দিচ্ছেন । ঠাকুরের নিকট দাঁড়িওয়ালা এক জ্োতির্ময় 
পুরুষ এসেছিলেন । তিনি ঠাকুরকে কাশী-মাহাত্ম্য সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন । 
তিনি মহাকাল ভৈরব । ঠাকুরেৰ দেহটা তখন পড়েছিল 1” বিভিন্ন সময়ে আসিয়| 


১ তিনি ১৪1+1১৫ তারিখে স্বামী অচলানন্দকে লিখিয়াছিলেন, “কাশী সবশ্রে্ঠ তপস্যার 
স্থান।-**শেষ জীবনটা *কাশীবাস করিয়] কাটাইবঃ ইহাই আমার এখন ইচ্ছা । ৬কাশীর 
কথা মনে করিলে আর বাজে কোন কথাই ভাল লাগে না। ৰেশী আর কি বলিব? 
একান্তে স্থির হুইয়! বসিয়া তগবৎ-প্রেষে বিভোর হইয়া থাকাই *কাশীবাসের চরম ফল।” 
উদ্বোধন, জৈযোর্ঠঃ ১৬৩৭) পৃঃ ২৩২। 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩১৯ 


তিনি তিন বৎসরাধিক কাল এই পুণ্যভূমিতে অতিবাহিত করেন ।১৯ তিনি 
বলিতেন, "শ্বয়ং বিশ্বনাথ এখানে জীবের মন্দা! গুরু |” কাণশীধামে তিনি কখনও 
দীক্ষা দ্রিতেন না। 

১৯২১ গ্রীষ্টাব্ষ, ৬শিবচতুর্দশীর দিন। মহারাজ পারে হাটির! বিশ্বনাথ দর্শনে 
চলিলেন__আশ্রমের অনেক সাধূ-র্ষচারী তাহার অনুগমন করিল। মহারাজ 
মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয় গন্তীরভাব ধারণ করিতেন ; এখানেও অন্যথ। হইল 
ন।। তিনি দেখিলেন, ঝাড়দারের! মন্দিরঅঙ্গন পরিফার করিতেছে | ভিনি 
একজনের নিকট হইতে একটি ঝাড় চাহিয়। লইর! অতি দীনভাবে অঙ্গন মার্জন? 
করিতে লাগিলেন । চেহারায় রাজোচিত আভিজাত্যের ছাপ, ভিতরে বৈরাগা ও 
অহঙ্কারশৃন্ততাঁর দীপ্তি--এই পটভূমিতে মহারাঁজকে দেখিয়া সঙ্গী ভক্রগণ ও তীর্থ- 
সেবীরা মুগ্ধ হইল । কিরূপ অভিমানশৃন্ হইয়া দী'নকাতরভাবে মহেশ্বরের ভজন 
ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হন্ন তিনি নিজে তাহার নজীর স্থাপন করিলেন। 
বাব বিশ্বনাথের দর্শন-্পর্শন করিয়। ভাব-বিহ্বল মহারাজ মাতা! অন্নপূর্ণার মন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন। জগন্মাতা রাজরাজেশ্বরীবেশে ছুই হস্তে জ্ঞান-ভক্তি বিতরণ 
করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া ভাবে আবিষ্ট মহারাজ অর্ধনিমীলিত নয়নে স্থির- 
ভাঁবে দীড়াইলেন। তাহার আদেশে আশ্রমিকগণ কালীকীর্ভন আরন্ত করিল। 
একটি জমজমাট আধ্যাত্মিক ভাব দর্শনার্থীদের মনে আনন্দের দোলা দিল। 
জনমণগ্ডলী একবার দেখিতেছে করুণাময়ী বরাভরা দেবী অন্নপুর্ণাকে, আবার 
দেখিতেছে জগন্মাতার সম্মূশে তাহার বরপুত্র মহারাজ'কে-_মুখমণ্ডলে শিগ্ধ 
জোতিঃ, গণ্ডদেশ বাহির! আনন্দাশ্র পডিতেছে, সর্বাঙ্গে একটি আনন্দ-হিললোল খেল। 
করিতেছে । তীর্থসেবিগণ স্থান-মাহাম্ম্যের কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া তাহার সুখ- 
স্ব হুদ্রস্ের মণিকোঠায় সবত্রে রাখিয়া ঘরে ফিরিল। 

851 মার্চ, ১৯১৩ সাল। একাদশী তিথি। ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তদের বড় একটি 
দূল লইয়া মহারাজ মহাত্মা তুলসীদ্বাসের সাধনভূমিতে অবস্থিত সন্কটমোচন মন্দিরে 
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১৮৮৯ ডিসেম্বর--এক মাস $ ১৯০৩ মধাভাগে এক মাস; ১৯০৮ শ্রী; তিন সপ্তাহ । 
১৯১০ শ্রীঃ এক মাস; ১৯১০ অক্টোবর হইতে ১৯১১ নভেম্বর--চৌদ্দ মাস; ১৯১২ নভেম্বর 
হইতে ১৯১৬ এপ্রিল--ছয মাস ; ১৯১৩ অক্টোবর হইতে ১৯১৪ নভেম্বর--প্রায় এক বছর, 
এবং ১৯২১ জানুয়ারীর মধ্যভাগ হইতে মার্চের মধাভাগ--দ্রই মাস। মোট প্রায় তিন, 
ৰংসর দুই মাস। 


৩২৩ ব্রঙ্দানন্দচরিত 


গেলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলে আসন গ্রহণ করিয়া বিবিধ বাছযন্ত্র সংযোগে মধুর 
রামনাম সঙ্গীর্তন আরম্ত করিলেন। মধ্যস্থলে বসিলেন মহারাঁজ__অধরে দিব্য 
মধুব হাপি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল এক পলিতকেশ বুদ্ধ ব্রাঙ্মণ তথায় আসিরা 
স্থিরভাবে বসিলেন ও তন্মরভাবে কীর্তন শুনিতে লালিলেন। সৌম্যসুন্দর বুদ্ধট 
কিন্তু কীর্তন-সমাপ্তির মুখে আসর ছাড়ির! চলিয়া গেলেন। জমজমাট কীর্তন 
ক্রমে শেষ হইলে মহারাজ বলিলেন, এই বৃদ্ ্রাঙ্মণের বেশে স্বয়ং মহাবীর উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বিস্মিত পুলকিত করেকজন সাধুভক্ত আশপাশে খুঁজিতে গেলেন ; 
কিন্তু বৃদ্ধকে কেহ দেখিতে পাইলেন না। 

ত্রজেশ্বরের লীলাম্থলী বৃন্বাবন্ধামকে মহারাজ অতি আপনার বোধ করিতেন । 
তাহার জদর-বুন্দাবনে শ্যামসুন্দরের নৃপুরধবনি সতত অনুরণিত হইত, বুন্দাবনধামে 
গোপীবল্পভের নিত্যলীল। ভাবচক্ষে দর্শন করিয়া! তিনি সহজেই আনন্দ-বিহ্বল 
হইয়। পড়িতেন। ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জ বলিভেন, “ম1 দেখাইয়াছিলেন রাখাল সত্য 
সতাই ব্রজের রাখাল” ভগবানের এই বিশেষ লীলাঁবিলাসভূমিতে মহারাজ, 
বোধ করি, তাহার স্ব্ূপের আভাস পাইতেন ; সেই কারণে এই দেবস্থান তাহার 
এত প্রির ছিল। প্রধানশঃ সাধনভজনের উদ্দেগ্ত লইয়! মহারাজ বিভিন্ন সময়ে 
প্রাস্ন ছুই বৎসর চার মাস বুন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন ।১ এই সমরকার তাহার 
দিবা জীবনের ঘটনাবলী প্রায় অজ্ঞাত। যে ছুই একটি ঘটন। জান যায় হাহা 
হইতে অধ্যাত্মভাবে সম্পক্কু বজমণ্ডলে সাধকদের কত রকমের আনন্দবিলাস 
ঘটিয়। থাকে তাহা কিছু পরিমাণে ধারণা করা যাইবে । 

রাসঘাত্রা উপলক্ষে মহারাজ লালাবাবুর কুঞ্জে যান এবং দেখেন, যে রাসমঞ্চের 
সন্মথে নৃতাগীতের আসর জমিয়া উঠিয়াছে । মঞ্চের নিকটে বসিয়াছিলেন একজন 
বৃদ্ধ বাবাজী; তিনি মহারজিকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়! নিজের পাঁশে বসাইলেন । 
নৃত্য-ভজনাঁদির মধ্যেও বাবাজী একান্তমনে মালা জপ করিতেছিলেন। তাহার 
পাশেব সিন! মহারাজ শন্মর হইয়া ভজন শুনিতেছিলেন, হঠাৎ বাবাঁজী আগ্রহভরে 
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১৮৮৪ শ্রীটাবে তিন মাস; ১৮৯০ জানুয়্ারীর শেষ সপ্তাহ হইতে সেপ্টেম্বর আট মাস; 
১৮৯৩ থ্রীঃ ২২শে আগ হইতে ভ্বুন_দশ মাস; ১৮৯৪ আগঞ্টের শেষ হইতে ১৮৯৫ 
জানুয়ারী-_পাঁচ মাস ॥ ১৯০৩ সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বরের প্রথম ভাগ-_ছুই মাসের কিঞ্চিদধিক 
কাল-_. মোট প্রায় ছুই বসর চার মাস। 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩২১ 


মালার মেরুটি মহারাজের ললাটে স্পর্শ করাইলেন-_সঙ্গে সঙ্গে তীহার জনাঙ্গ 
পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিল | জপান্তে প্রতিবারই বাবাজী এভাবে মালার মেরু 
স্পর্ণ করাইতে লাগিলেন, রোমাঞ্চিত দেহে মহারাজ গভীর অন্তমুথ হইয়া আনন্দ- 
সাগরে ভাপিতে গাকিলেন । 

মহারাজের সাপ! জীবন-বীণ দ্বিব্যভাঁব ধরিতে ও ধারণ করিতে সর্নদাই প্রস্থৃত 
থাক্িত। দেবভাবে অন্গরঞ্জিত মন লইয়া! তিনি তীর্থসেব। করিতে বাইঙেন : তপন 
তীঁভার জীবন-বীণার় স্বভাবতঃই নাঁন। সুরতান বন্ৃত হইত । ১৯০৮ গ্রীষ্টান্দে গুরু- 
ভাতা স্বামী রামকুষ্টানন্দের ব্যবস্থাপনায় মহারাজ রামেশ্বর দর্শন করিলেন । একশ ঠ 
আটটি করিয়৷ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাঅ-বিল্বপত্রে মহেশ্বরের অর্চনা করিয়া £5নি 
পরমানন্দ লাভ করিলেন ৷ ন্েত্রবিধি অনুযায়ী মা পরতবনিনীকে যোড়শোপচারে 
পুজা! ও ভোগরাগাদি নিবেদন করির়।! দ্বাদশজন ত্রাঙ্গণকে পরিতোষ সহকারে 
ভোজন করান হইল | মহারাজের প্রেরিত বিশ্বপত্রাদি পাইর! বেলুড়মঠ হউন 
স্বামী প্রেমানন্দ মাদ্রাজে স্বামী রামকুষ্তানন্দকে লিখিলেন, “শ্রীযুক্ত মহারাছজীর 
প্রেরিত প্রীস্রীরামেশ্বরজিউর বিভৃতি, বিশ্বপত্র ও কুম্কুম্‌ লইর়। আমরা তাহ! মন্তুকে 
ধারণ 9 ভক্তদের বিতরণ করিয়াছি। মহাঁরাজজী বে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করির। পরম 
আনন্দিত হইয়াছেন, তাহাতে আমরাঁ৪ অতিশয় প্রীত হইলাম ।.*অনেকস্কান 
ধর্শন না করিয়ে তুমি বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়া । শ্রীন্রী প্রভু পশুশাল। হইতে 
কেবল সিংহ দর্শন করেই ফিরেছিলেন । নানাস্থানে উঠ নামাতে মহারাজের 
কষ্ট হইত ।» 

ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ ৬মীনাক্ষীদেবী ও ৬সুন্দরেশ্বর মহাঁদেব দশ্ন 
করিবার জন্ত রামকৃষ্ানন্দজী ও অগ্ঠান্ত সাধুত্্ষচারীদের সঙ্গে লইয়! মাদ্ুরায় 
উপস্থিত হইলেন । মন্দির দর্শনের দিন সকালেই তিনি রামকুষ্ণানন্দজীকে 
বলিলেন, “মনে কেমন একট। অপুর ভা আসছে, ধেন কিছু একটা ঘটবে ।” 
তিনি মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরে যাইয়। অভান্তরে প্রবেশ করিলেন, দেবীর সম্মুখে 
্রদ্ধাপ্ুতচিন্তে স্থিরভাবে দাড়াইলেন। সহসা তিনি এক অতীন্দ্রিয় ভাবে বিহ্বল 
হইয়। ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন ; তাহার খাহৃসংজ্ঞা লুপ্ত হইল । পাশে দণ্ডরমান 
রামকষ্ণানন্দজী মহারাজের দেহ ধারণ করির রহিলেন। প্রায় এক ঘন্ট। পরে 
মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই সমনে মন্দিরের সেবাকার্ধারি বন্ধ রহিল । 


দেবীদর্শনাথিগণ দেবীর সন্তানের মধো দেবা-লাল। সন্দর্শন করির! ধন্য হইল । 
৯ প সি 


৩২২ বঙ্গানন্দচরিত 


পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, “বখন মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাড়ালাম, দেখলাম 
জগন্মাতীর বিগ্রহ যেন জীবন্ত হরে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন-_তাইতে 
স-জ্ঞা হ'র1 হয়েছিলাম 1৮ 

১৯১৪ খুষ্টাবে শ্রাবণী পুণিমায় মহারাজ সদ্লবলে কাশী হুইতে অযোধ্যায় 
গমন করেন ও পাচদ্দিন তন্মর়ভাবে ঝুলন-লীল। সন্র্শন করেন । তাহার আদেশে 
নলের সাধুত্রদ্ষচারীগণ হনুমানগড় মন্দিরে রামনাম সঙ্ধীর্তন করিলেন। কীর্তনের। 
আসবে ধ্যানতন্মর মহারাজের উপস্থিতি সকলের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 
একদিন সন্ধ্যার পরে স্থানীর এক মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দীড়াইয়া ভজনগান 
শুনিতেছিলেন, তিনি এমন তন্ময় হইয়া! দীড়াইয়াছিলেন যে, প্রচ বারিবর্ষণেও 
তাহার তন্ময়ত। হাস পাইল না। প্রকৃতই মহাপুরুষদের সঙ্গে তীর্থসেবা করিলে 
নাঁনা উদ্দীপনায় হৃদয় আলোড়িত হর । 

ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তের তীর্থস্থান কন্তাকুমারীতে মহারাজ ১৯১৬ 
খৃষ্টাব্দে গিয়াছিলেন ৷ তিনি সাতদিন সেইন্থানে অবস্থান করিয়৷ দিনের বিভিন্ন 
সমরে দেবী-বিগ্রহ দর্শন করির়। আনন্দ পাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই একটি 
গভীর ভাবে আবিষ্ট হইর়। থাকিতেন | সেখানকার মন্দিরে কষ্টিপাথরে খোঁদাই- 
করা শ্রীজগন্মাতার বালিকা-মুর্তি। শ্বেতচন্দনে চচিত অঙ্গরাগে আনন্দমমর়ী মায়ের 
রূপমাধুরী দর্শন করির়| তিনি বিহ্বল হইয়া! পড়িতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার বিগ্রহের 
সন্গথে দীড়াইন। অল্নক্ষণ জপ করিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন ; তাহার ভিতর 
দ্রিবা বালকভাব ফুটিয়৷ উঠিত, তিনি ছোট বালকের স্তায় জগন্মাতার সহিত কথ! 
বলিতে থাকিতেন। এক আনন্দপুরিত দ্রিব্যভাব চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত; 
কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলেও উপস্থিত সকলে হৃষ্ট উৎফুল্ল হইত। 
মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করির। মহারাক্গ তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণন। করিয়া বলিয়া ছিলেন, 
“কন্যাকুমারীতে আমার ভিতরটা যেন হাসিতে ফেটে পড়ছিল--আট-দশ বছবের 
মেয়ে, খিলখিল করে ভাসছে । ভারী সুন্দর মুতি_ অপূর্ব, জীবন্ত !” 

১৯১৭ খুষ্টাবের ২৪শে মার্চ মহারাজ দক্ষিণদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ তিরুপতিতে 
গমন করেন। বালার্জী বেঙ্কটেশ্বরের বিগ্রহ প্রথমদিন দর্শন করিবার সময় তিনি 
ভাঁবচক্ষে দেখিলেন__যদিও প্ীবালাজী বিষ্ুবিগ্রহরূপে অচিত হইয়া থাকেন, তবু 
উহ বাস্তবিক এক দেবীমূতি। মহারাজের সঙ্গিগণ পরে অনুসন্ধানাঁদি করিয়। 
জানিলেন যে মহারাজের দর্শনই সত্য, আদিতে এ বিগ্রহ দেবীমুতিরূপে পুজা 
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গ্রহণ করিতেন। মহারাজ বলিরাছিলেন থে তিরুপতি মহা জাগ্রত চৈতন্যময় 
স্থান। সেখানে তিনি সাতদিন অবস্থান করেন । বালাজীর বিগ্রহের সামনে 
তিনি বপন অঞগ্জলিবদ্ধ হইর়। দাঁড়াই! থাঁকিতেন, তখন ভাবের ঘোরে তাহার দেহ 
ঈষৎ কম্পিত হইতে থাঁকিত, এবং সেই ভাবের রেশ সারাদিনব্যাগী চলিত। 
গু গা ৬ গা 

মহাপুরুষগণ মান্ুষ-ভাঁব ও দৈব-ভাবের মাঝামাঝি একটি ভাব অবলম্বন করিয় 
তীর্থসেবাদি করিয়া থাকেন । বনু সাধকের সাধন-ভজনে পবিত্রীকত তীর্থস্থান 
ছাড়া 9 পুজা-মন্দির ও উতৎসব-প্রাঙ্গণে তাহাদের আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই 
সকল স্থানে মহারাজ অপূর্ব দরিব্যভাবে মাতোয়ারা হইতেন ; তাহার নরদেহে 
দৈবলীল দেখির। উপস্থিত ভক্তবুন্দ এক অনন্ুভূত আনন্দ আস্বাদন করিতেন, 
তাহাদের মন 'এককাঁলে উচ্চ উচ্চ ভাবভূমিতে উন্নীত হইত। তাহার ন্যায় মহাজন 
যথার্থই চলমান তীর্থ । তিনি বেখানে যাইতেন, যেখানে থাকিতেন, সেখানেই 
পবিত্রতা, অন্তমুখীনতা, ভগবন্ভাবনার পরিবেশ স্ব্টি হইত। তদুপরি উতৎসব- 
অনুষ্ঠানাদি যে অধিকতর দিব্য-প্রেরণা ঘোগাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

১৯১৪ খুষ্টাব্ের কথা । কাশী অদ্ৈতাশ্রমে শ্তামাপূজা অনুষ্ঠিত হইল। 
সারারাত্রি ধরির। পৃূজ! ও হোম চলিল। রাব্রিশেষে পুজাঙ্গন প্রা জনশূন্ঠ, সেই 
সময় আশ্রমাধাক্ষ চন্্র মহারাজ দেখিলেন, মহারাজ আসিয়া প্রতিমার সম্মুথে ভূমিষ্ঠ 
হইরা প্রণাম করিতেছেন। পরে ফীড়াইরা কৃতাঞ্জলিপুটে “ওম! দয়ামরী, 
মাগো-ক্্পা কর, করুণামরী” ইত্যার্দি বলিন। ভাবে তন্মর হইয়া মহারাজ 
শ্রীজগন্মাতার নিকট বালকের ন্তায় কত রকমের প্রার্থনা, আবদার করিতে 
লাগিলেন । কি মনোহর সেই দৃশ্য ! 

, সেই সমর কাঁশীতে তুরীয়ানন্দজী, শিবানন্দজী, প্রেমানন্দজী, ও অদ্ভুতানন্দজী 
উপস্থিত ছিলেন। পরদিন বেলা বারোটা পর্যন্ত অমাবস্তা। থাকায় পরাতে পুজা! ও 
ভোগরাগের ব্যবস্থা হইল। ভোগের পর আরাত্রিক আরন্ত হইলে মহারাজের 
আদেশে অস্বিকানন্দ “হের হর-মনোমোহিনী, কে বলেরে কালো! মেয়ে” ভজনটি 
আরম্ত করিলেন। উপস্থিত ভক্তবুন্দ উহাতে যোগ ধিল। সমবেতকণ্ঠে ভজন জমিরা 
উঠিগাছে--হঠাৎ দেখা গেল, মহারাজ চাঁমর হস্তে দেবীর সম্মুথে তালে তালে 
মধুর নৃত্য করিতেছেন। ভাবতরঙ্গ উপস্থিত সকলকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, 
অন্তেরাও নৃত্য যোগ দ্দিলেন। মহারাজ ভাবাবেশে ঢলিয়! ঢলিয়৷ পড়িতেছিলেন। 
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মনোরম সেই দৃশ্-মাধুরী! অনেকক্ষণ ধরিয়া আরাত্রিক চলিবার পর সকলে 
সর্বমঙ্গলমঙ্গলো”'"ইত্যাদি প্রণাম-মন্ত্র ধরিলেন, খন মহারাজের বাহাস্ফুতি 
আঁসিল। 

১৯৯১ শ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবে শ্রীমান়ের 
সম্বর্ধনার জগ্ঠ তোরণ সাজান হইল, শ্রীমারের গাড়ী আপিরা থাঁশিলে প্রাঙ্গণে 
লাল সালু বিছাইয়! দেওয়া হইল। শ্রীমা প্রাঙ্গণের ভিতর চলা আসিলে 
মহারাজ প্রবেশ-দ্বারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, ঠাঁকুরঘরে যাইবার “স*ড়ির নিকট 
পুজক স্বামী আত্মানন্দ শ্রীমাকে কপুরি দিয়! আরতি করিলেন । েবকেরা 
মহারাজকে রেশমী বস্ত্র পরাইয়! দ্রিরাছিল; আনন্দিত বালকেব ন্তার তিনি 
মঠপ্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিলেন। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আন্দুলের কালীকীর্তন 
দল গান আরম্ভ করিল। কীর্তন জমিয়া উঠিলে প্রেমানন্দজী মহারাজকে 
আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করির! কীর্তনের আসরে লইন্না গেলেন। তন গান 
চলিতেছিল-__-আর কেন মন এ সংসারে তিনি ভাঁবাবিষ্ট হইয়া গাুনর সঙ্গে 
অন্থপম নৃত্য আরম্ভ করিলেন । ভাব গভীর হইলে তিনি ঢলিরা পড়িতে 
লাগিলেন । স্বামী সারদানন্দ যাইয়। তাহার দেহধারণ করিলেন। বাতিরের কোন 
জ্ঞান নাই, কিন্তু সর্বাঙ্গ তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গিতে হলিতে লাগিল । তাহাকে 
আসর হইতে মঠবাড়ীর নীচের ঘরে আনা হইল, স্বামী সারদানন্দ প্রন্থতি নানা- 
ভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কিছুতেই তাহার ভাবের উপশম হইল ন!।১ অনেক 
সময় চলিরা গেল। তিনি জড়বৎ বসিয। রহিলেন। সকলে চিন্তিত হইয়া 
শ্রীমাকে সংবাদ দিলেন । তিনি মহারাজের জন্ত কিছু প্রসাণ পাঠাইয়া দ্বিলেন। 
গুরুত্রাতারা সেই প্রসাদ তাহার সামনে ধরিরা উচ্চৈঃস্বরে অনেক ডাকাডাকি 
করিলেন; অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। শ্রীমাকে পুনরার সংবাদ দেওয়া 
হইলে তিনি মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের দক্ষিণ বাহুমূল 
স্পর্শ করিয়। মিষ্টস্বরে ডাকিলেন, “ও রাখাল, প্রসাদ দিয়েছি, খাও ।” মহারাজের 
যেন চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়। দেখেন মা তাহার পাশে দীঁড়াইরা ; তাঁহার সর্বাঙ্ 


১ কখিত আছে শ্রীমা এ-সম্পর্কে বলিয়াছিলেন £ “দেখলুম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন 
রাখালের হাত ধরে কীর্তনে নাচতেন তেমনি করে একবার সম্মুখে পশ্চ!তে চেয়ে ৃতা 
করছেন। তখনই বুঝেছিলুম রাখাল বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এইঙানে নৃতা করে 
তার অদর্ণনের বিরহ সহ করতে পারবে না।” (উদ্বোধন, ৭২ বর্ষ, ৯ সংখ্য|, পৃঃ ৪৬৬-৭ ) 
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রোমাঞ্চিত হইল । তিনি শ্রীমারের পাদবন্দনী করিলেন । শ্রীমা চলিয়া যাইলে 
পর মহারাজ প্রপা ধারণ করিলেন ; সকলে নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন । 

১৯০৮ খুষ্টান্দের ২৪শে ডিসেম্বর । মহারাজের আদেশে ভগিনী দেবমাতা 
্রীষ্ট-সন্ধা। উৎসবের আয়োজন করিরাছেন | স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও অন্ঠান্ত 
তক্তদেব সহিত মহারাজ মার্ীজ সহরে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। 
শসজ্জিত বেদীর সম্মুখে বসিয়া! দেবমাতা! বাইবেল হইতে দেবশিশু বীশুর জন্মবৃত্তান্ত 
পড়িতে লাগিলেন । তীহার পাঠ শেষ হইলে এক অপূর্ব দৃশ্ত তাহার নয়নগোচর 
হইল। তিনি আপন অভিজ্ঞত বর্ণন। করিরাছেন, “আমার দৃষ্টি স্বাশী ব্রঙ্মানন্দের 
উপর পড়িল। তিনি স্থির অপলক দৃষ্টিতে বেদীর উপর তাকাইর রহিয়াছেন, 
অধরে হাঁসি, স্পষ্টই প্রর্তীতি হইল তাহার মন কোন ভাব-ভূমিতে বিচরণ 
করিতেছে । উপস্থিত সকলে নির্বাক বসিয়া রহিল। কুড়ি মিনিট কি তাহার 
কিছুক্ষণ পরে মহারাজের মন বাহজগতে ফিরিনী আসিল-_-তিনি বথাবিধি 
অনুষ্ঠানানি সম্পন্ন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।” উৎসব সমাপ্ডির পর বাহিরের 
ভক্তের! প্রসার ধারণ করির! চলিয়া গেলে মহারাজ, স্বামী রামকুষ্ণানন্দ প্রভৃতি 
প্রসান ধারণ করিতে বসিলেন। মহারাজ বলিতে লাগিলেন, “ভগিনী, আজ 

তোষার বাড়াতে এসে খুব কৃত হয়েছি ।” ভগিনী দেবমাতা বলিলেন, “সে 
কি স্বামীজী, আপনার আগমনে আমি ধন্য বোধ করছি।” মহারাজ পুনরায় 
০ 'তুমি বুঝলে ন।। আজ সন্ধ্যায় আমি কপালাতে ধন্য হরেছি। যখন 
তুমি বাইবেল পাঠ করছিলে, সহসা বীশু্ীষ্ট নীল রংয়ের আলগাল্লা প'রে বেদীর 
সামনে উপস্থিত হলেন । আমার সঙ্গে তার কিছুক্ষণ কথাবাতাও হ'ল। কত 
পবিত্র সেই মুহূর্তগুলি !”৯ উপস্থিত বাক্তিগণ এই অপাথিব অভিজ্ঞত! শ্রবণ 
করিয়। বিম্ময়ে পুলকিত হইলেন । 

তীর্থস্থান, পুজা-প্রাঙ্গণে, উৎসব-অনুষ্ঠানে মহারাজের অলোকিক দর্শন, 
ভাব-তগ্ময়ত! ইত্যাদি তাহার দিবা-জীবনের সাধারণ ঘটনার অন্তভুক্ত। এই 
সকল বিশেষ স্থান ও কাল ব্যতীত সহজভাবে থাকিয়াও মহারাজ অলৌকিক 
জগতের সঙ্গে সর্বদাই যেন যুক্ত হইয়া থাকিতেন। কত সামান্ত উদ্দীপনাতেও 
তাহার মন বাহ্‌জগতের লৌকিক রীতিনীতির সম্পর্ক ছিন্ন করিত, তাহার 
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চতুষ্পার্শে দিব্যভাবের আনন্দ ছড়াইয়া পড়িত, নিয়ে বণিত ঘটনা হইতে তাহ। 
বুঝা যাইবে । 

ভগিনী দেবমাত। তাহার গ্রন্থে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিরাছেন | মান্দ্রাজ 
মঠে একদিন সন্ধ্যারতির সময় হলঘরের একপ্রান্তে ক্থলের উপর বসির মহারাজ 
ঠাকুরের সন্ধ্যারতি দেখিতেছিলেন। ভ্ঠাঁৎ দেখা! গেল মহারাঁজের শরীর নিশ্চল, 
নয়নযুগল মুদিত, ওঠে দিবা হাসি-চতুর্দিকে এক মধুর রে | ৫1 
রামকষ্ণানন্মজীর নিকট দেবমাতা শুনিলেন যে মহারাজ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। 
জনৈব, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে জানণ ঘায় থে একদিন সন্ধ্যায় রি 
বারংবার সাহ্ুনয় অনুরোধে মহারাজ ভাবে-উদ্বেলিত হইন' ক'ম্পত কলেবরে 
নিজহস্তে সন্ধ্যারতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করিরাছিলেন। মনোহর সেই দৃশ্তের স্মৃতি 
যে ভক্তজনের মূলাবান বস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। 

১৩১৯ সালের পৌষ মাসে শ্রীম। কাণাতে 'ভক্ত কিরণ দত্তের বাড়ীতে বাস 
করিতেছিলেন। সেবাশ্রম হইতে মহারাজ আসিয়া শ্রীমারনের খোজগবর 
লইতেন। একদিন তিনি আসিয়া নীচের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়; উঠানে 
দাড়া ইয়াছেন, সেই সময় গোলাপ-ম। উপরের বারান্দা হইতে মহারাক্ুকে বলিলেন, 
“রাখাল ! মা জিজ্জেস করছেন, আগে শক্তিপুজী করতে হয় কেন?” মহারাজ 
সহান্তে বলিলেন, “মার কাছে যে ব্রঙ্গজ্ঞানের চাবি। মা কুপা করে চাবি দিয়ে 
দোঁর না খুললে যে আর উপায় নেই।” এই বলিয়। ঠিনি গান ধরিলেন, 


শঙ্করী-চরণে মন মগ্র হয়ে রওরে। 
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণ। এডা ওরে ॥ ইতাদি 


গান গাহিতে গাহিতে মহারাজ বালক-ভাবে আত্মহার1 হইয়| নৃত্য 'শুঞ্ক করিলেন । 
শ্রীমা ও অন্তান্ত সকলে আনন্দ বিম্বরে 'রাখালরাজে'র খেল দেখিতে লাগিলেন । 
গানের শেষে তিনি হো৷ হে! করিয়া ভাসির! ভ্রুতপদ্দে বাহির তইয়া গেলেন । 
কোন ভাবরাজ্যে বে তিনি থাকিতেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি ন।, শুধু 
ঘটনামাত্র শুনিয়৷ আমরা মুগ্ধ হই। 

ূ প্ীমায়ের সঙ্গে ছিলেন গ্রাম সম্পর্কে তাহার পিসী--সকলের পরিচিত ভান্ু- 
পিসী । মহারাজ একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিয়! বাড়ীর উঠানে পিসীকে 
দেখিতে পাইলেন । অমনি রঙ্গরসিক মহারাজ পিসীর সহিত নানারকমের ফষ্টিনাষ্টি 
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শুরু করিলেন। রসিক! ভানুপিসীও হটিবার পাত্র নহেন। তিনি হাত নাড়ি়।- 
চাঁড়িয়! একটি বালগোপাল বিষয়ক গাঁন ধরিলেন-_ 


কাঁল বেড়াল কে পুষেছে পাঁড়াতে 
তোরা ধরে দে গে! ললিতে।-:- *-" 
দই খেরেছে, ভাঁড় ভেঙেছে, মুখ পুচেছে কাখাতে ॥ 
এই গান শুনিয়। মহারাজের রঙ্গরস করা বন্ধ হইয়। গেল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাবে 
আবিষ্ট হইয়। পড়িলেন, ই নয়নে অবিরল ধারায় অশ্র ঝরিতে লাগিল, স্টাভার 
জাম ভিজিয়া গেল। 

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমা ভান্ুপিসীকে পরে বলিলেন, “পিসী, তুমি তো৷ 
সামান্ত নও-_ঘে রাখাল মহাসাগর, তাকেও তুমি তোলপাড় ক'রে দিলে ।”১ 

মাধূর্যমণ্ডিত অপর একটি ঘটন।। স্থান বেলুড়মঠ, মহারাজের ঘর। 
কালীপুজার পরদিন সকালবেল1। রামলালদাদ। উপস্থিত আছেন। মহারাজ 
বলিলেন, “এসে দাদ, আজ সাহেবী কারদায় মায়ের প্রসাদ ধারণ করা যাকৃ।” 
ছুইজনে চেয়ারে বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করিতে আরন্ত করিলেন । হঠাৎ মহারাজের 
দৃষ্টি নিকটবর্তী সুগায়ক অস্থিকানন্দের উপর পড়িল। তাহার আদেশে অধিকানন্দ 
গাঁন ধরিলেন__ 

“লিয়ে চলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব আবেশে-': **" ” অন্ন সময় 
পরে দেখ! গেল মহারাজ স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তখনও মুখে এক টুকর। 
লুচি_-বদ্ঘনমগ্ডলে আনন্দ-দীপ্ডি, অবিরলধারে আনন্দাশ্র পড়িতেছে, মাঝে মাঝে 
অস্ফুটম্বরে "মা” “মা” বলিতেছেন । অপরূপ মনোমুগ্ধকর এই দৃশ্ঠ যে দেখিরাছ্ে 
সে-ই নিজ্জেকে চিরধন্ জ্ঞান করিয়াছে । 

এ রং রং গং 


সুল জাঁগতিক ব্যাপারে মহারাজের বহুদণিতা সকলকে চমতকৃত করিয়াছে । 


সাধারণের অজ্ঞাত নৃতন ্গতের সন্ধান দিরাছে। লৌকিক ও অলৌকিক র'জোর 
মধ্যে তাহার ছিল অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিবিধি । গুরুভাত। স্বামী বিজ্ঞানাঁনন্দ তাহার 
সম্বন্ধে লিখিম়্াছেন, “দেবদেবীর বিষয়ে তিনি বলিতেন ষে, তাহারা সত্যসতাই 


১ স্বামী গভীরানন্দ £ শ্রীম! সারদাদেবী, পৃঃ ৬৭২; 
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আছেন, কল্পনার কথা নহে। তিনি তীহাদ্দিগকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন ও 
তাহাদের সহিত কথ! বলিতেন ও তাহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতেন।” মহারাজের 
প্রীমুখে ও শোন। যার, তিনি বলিতেছেন, “ভগবান্‌ আছেন, ধর্ম আছে-_এ সব 
কথার কথা বা 170:911-নীতি রক্ষার জন্ত নয়। সত্যই তিনি আছেন, তিনি 
প্রতান্ষের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। তার চেয়ে সত্য আর কিছু নেই ।”৯ মহা? 
রাজের ্তার সত্য্রষ্টাগণের বিবৃতির মধ্যে থাকে প্রত্যক্ষদর্শনজনিত সত্যের দৃঢ়তা 
ও উপলব্ষিজনিত শুদ্ধজ্ঞানের অভেগ্ঠ শক্তি, বাহার দারা শ্রদ্ধাবান শ্রোতার: 
মনের সংশয় দুর হয়। সংশরদগ্ধ ভক্ত প্রশ্ন করে, “মহারাজ, ঠাকুর এখনও আছেন?” | 
মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে উন্তর দেন, “তোর দেখছি মাথ।-ফাথা। খারাপ হয়ে গেছে। 
আমরা বাড়ী-ঘর-দৌর ছেড়ে দিয়ে আজীবন এই ভাবে পড়ে রয়েছি কিসের জন্য ? 
তিনি সব সময়েই আছেন ।-.- -*৮ 3 পুনঃ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, “আপনারা এখন 
ঠাকুরকে দেখতে পান ?* করুণামর মহারাজ উত্তর দেন, “তিনি বখন দয়! করে 
দেখ। দেন তখন দেখতে পাই। তার ধরা হলে সবাই তাকে দেখতে পাবে ।”২ 
অনন্ত ভগবান সম্বন্ধে ভাবের ইতি টানিয়া দেওয়া যায় না। মহারাজ বলিতেন, 
“সাধক ভগ্গবানকে শুনে একরূপ বোঝে, সাধন। করে অন্তরূপ বোঝে, আবার সিদ্ধ 
হয়ে আর একরূপ বোঝে 1” এই নিত্য সত্য ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ কালী, 
রুষ্ণ ইত্যাদি মৃত্তি। এই সকল রূপ বে বার্থ ই বিদ্বমান, তাহা৷ তিনি নিজ 
অভিজ্ঞতা হইতে দঃভাবে প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন ।১ 

অন্তমু্থ মহারাজ প্রায়ই বিভিন্ন সময়ে নানা দেবদেবী দর্শন করিতেন । 
তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন, বিবিধ ভাবের আদান প্রদান করিতেন 
অধিকাংশ সময় তিনি ভাঁব-চক্ষে এইসকল দিব্য দর্শনাদি করিতেন, আবার 
সাধারণ জাগতিক ভুমিতেথাকিয়াও তাঁহার অনুরূপ দর্শনাদি হইত। জড় ও চৈতন্যের 
বে বিভাগ আমরা কল্পনা করি, মহারাজের চেতনভূমিতে তাহা নুপ্পু হইয়। একাকার 
হইর়। গিরাছিল। লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে তিনি ছিলেন ভাব-সেতু। 
তাহার দর্শনাদি অবলদ্দন করিয়! আমর। অলৌকিক রাজ্যের খোঁজখবর পাই, সেই 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানলা। পৃঃ €১ 
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মাননা। পৃঃ ৫৬, 
৩ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রঙ্গানন্দ, পৃঃ ২৫ 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩২৪ 


রাজা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস দৃ হয়, সেই রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে উৎসাহ 
ও প্রেরণ! পাইয়া থাকি । 

মহারাজের নিকট হইতে জান! যাঁর, দেবত। বহু প্রকারের । তাহাদের মধ্যে 
বিবিধ শ্রেণী-বিভাগ আছে । তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধককে সাহায্য করিয়। 
থাকে, আবার কেহ সুক্্ভাবে ভোগের জন্ সাধকের সুন্ম মন আশ্রর করিয়া! তাহাকে 
বিপথগামী করে । আবার এক শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ আছেন ; তাহারা ধর্মপ্রাণ 
বাক্তিদের ধর্পথে নানাভাবে সাহাধ্য করিয়া থাকেন । মহারাজের সুক্ষ বিষয়- 
অনুভব-সক্ষম মনে রাডারের (1502) ম্তার অলৌকিক রাজ্যের অন্তান্ত তথ্যাদি, 
এমন কি ভুত-ভোৌতিক প্রসঙ্গেও নান তথ্য ধরা পড়িত। 

পুরীভে শশি-নিকেতনের বারান্দার মহারাজ বশিয়! ছিলেন । সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন মুন্সেফ বিহারীলাল সরকার ও কয়েকজন সাবুভক্ত। সময় সন্ধ্যাকাল। 
হঠাৎ সকলে একটি মনোরম সুগন্ধ পাইলেন ; কিন্ত নিকটে কোন ফুলগাছ ছিল না, 
হাওরাও ডিল না। এ গন্ধের দিকে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হইলে তিনি 
বলিলেন, “যখন দেবতার। শূন্তপথে যাতায়াত করেন, তখন এইরূপ স্বগন্ধে দিক 
আমোদিত করেন ।” 

“রীতি অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে দুর্গীপুজা অনুষ্ঠিত হইতেছিল। 
মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যাকালে আরাত্রিকের পর ভজনগান আরম্ভ হইল। প্রাঙ্গণে 
মহারাজ বপিয়াছিলেন, তন্মর়ভাবে ভজন শুনিতেছিলেন। কয়েকজন সাধু ও 
স্তানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন । অকম্মাৎ বাড়ীর ভিতর হইতে এক আর্তনাদ 
উঠিল। অটলবাবু অন্দরমহলে ছুটিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়ী আসিয়! 
[তিনি যহারাজকে নিবেদন করিলেন যে, বাড়ীর মহিলার। ভজনগান শুনিতেছিলেন, 
হঠাৎ লাল কন্ত।-পেড়ে শাড়ি ও অলঙ্কারাদি পরিহিত এক অপরিচিত রমণী সিড়ি 
দ্রিরা হন্‌ হন্‌ করিনা তাহাদের সামনে দিয়া চলির! গিরাছে, কিন্তু উপরে অনেক 
খোঁজাখুঁজি করিয়া কাহাকেও দেখা গেল ন।। সব শুনিয়া মহারাজ হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন, “এ আর বুঝতে পারছেন না? এই শুভদিনে ভজন হচ্ছে ও 
সকলে একাগ্রমনে তীর চিন্তা করছে--এই অবস্থায় শ্রীশ্রীমহামার। ছাড়া আর কে 
আসতে পারে ?”৯ মহারাজের আদেশে ভজন খুব উৎসাহের সঙ্গে চলিতে লাগিল। 


১ স্বামী শঙ্করানন্দজী হইতে প্রাপ্ত । 


৩৩০ ব্রহ্ধানন্দমচরিত 


কাশী সেবাশ্রমে থাকাকালীন মহারাজ গ্রীম্মের সন্ধ্যাকালে সমর সমর সম্মুথের 
তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে খাটিনার উপর ছুই-এক ঘণ্ট। শরন করিতেন । সেইস্থানে 
একটি বেলগাছ ছিল । সেই গাছটি দেখাইয়৷ তিনি সকলকে সাবধান করির। 
দিয়াছিলেন যাহাতে কেহ এঁ গাছ নষ্ট ন| করে বা পাতা না ছিশড়ে। তিনি 
বলিতেন, “এ বেলগাছে একজন সুক্দেহী আছেন, কাকুর অনিষ্ট করেন ন! 1৮১ 

১৯২১ খুষ্টাব্ষে মহারাজের কাণী অদ্বৈতাশ্রমে থাকাকালীন আরেকটি ঘটন।|, 
জানা যায়। রাব্রিবেল। খাওয়া-দাওয়ার কিছুক্ষণ পরে মহারাজের সেবক 
ফিরিতেছেন। সিড়ি দিয়। উঠিবার সময় চাদের আলোকে দেখিতে পাইলেন, 
সিঁড়ির শেষ ধাপ হইতে উঠিরা গায়ে চাদর, লম্বা একটি লোক, বেশ সোমা 
চেহারা, মহারাজের ঘরের দিকে না যাইয়1 ছাদের আলসের উপর দির! বাহিরে 
চলিয়া গেল। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তখন মহারাজের ঘরে ছিলেন। মহারাজের 
'সেবকের ডাঁক শুনিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, সেবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
যে, কোন লোক মহারাজের ঘরে গিয়াছিল কিন1 | নেতিবাচক উত্তর শুনির। সেবক 
চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সেবক মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলে তিনি প্রপ্ 
করিলেন, “তুই জিতেনকে ডাকছিলি কেন?” সেবক ঘটনাটি আনুপুবিক বলির 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাশাতে ৩” ভূত থাকে না, এটা কি দেখলাম?” মহারাজ 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “করেকদিন আগে রাত্রিবেল' প্রস্রাব করতে বাইরে 
বেরিয়েছি- দ্রেখলাম এ হুঙ্ষ দেহীকে | এ'র। দেবতার স্থানে সুক্মশরীরে থাকেন । 
সাধন-ভজন করে আনন্দলাভ করেন ।”২ 

আর একটি ঘটন] বর্ণনা করিয়াছেন রায় অতুলপ্রসার্দ রারচৌধুরী তাহার 
স্বৃতিকথায়। মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ ও অপর কয়েকজন সাধুসহ ঢাকার নং 
ট্রেণিং কলেজ রোডের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। ভাহারা জমিদার রায় 
সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অতিথি । সাঁরদাঁবাবুর ভ্রাতুদ্পুত্র একদিন মহারাজের 
পদসেবা করিতেছিলেন, তখন মহারাজ তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাশের ঘরে 
(তোমার এক খুড়তুতো 'ভাই আফিম খেষে আসম্মহত্যা করেছে কি?” মহারাজের 
মুথে এই কথ। শুনিয়া অতুলপ্রসাদ অবাক হইলেন । ইহা সত্য যে, কিছুকাল 


১ স্বামী শঙ্করানন্দজী কইতে প্রাপ্ত । 
২ স্বামী নির্বাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত । 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩৩১ 


পূর্বে সারদাবাবুর একমাত্র পুত্র সৌরেন্্প্রসা্ প্র ঘরে আফিম খাইয়। আত্মহত্/। 
করে, কিন্তু মহারাজ তাহ। জানিলেন কি ভাবে? মহারাজ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়। 
বলিতে থাকিলেন, “ছেলেটি সরল ছিল, আত্মহত্যা করার দরুণ শান্তি পাচ্ছিল না। 
যা ভোক, দুঃখ করো! না, আমি যা হয় ওর জন্য করে দিরেছি।” এই সংবাদ 
শুনিরা সারদাবাবু ও তাহার স্ত্রী অনেকটা শান্তি পাইঘ়াছিলেন। মহারাজের 
আদেশে তাহারা মৃত পুত্রের উদ্দেগ্তে গরাধামে পিওদানের বাবস্থ! করিরাছিলেন। 

এই ধরণের বহু ঘটন মহারাজের জীবনপাতা। হইতে উদ্ধত করা ঘাইতে পারে । 
এইসকল ঘটন1 হইতে ধারণ করা যায়, পঞ্চেক্রিয়াতীত অলৌকিক রাজো মহারাজ 
কি স্বচ্ছন্দভাঁবে বিহার করিতেন । 

১ চি লী 

মহারাজের স্বভাবজ অন্তমুীন মন উচ্চ ভাবভূমি হইতে নামিয়া সাত্বিক বস্থর 
অনুসন্ধান করিত। দেখা যাইত মহারাজের আশেপাশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, 'ভজন- 
কীর্তন, স্তব-স্তুতি-পাঠ ইত্যার্দির এক মপুর পরিবেশ। ভক্তিম্ত্রকার বলিয়াছেন, 
“স কীত্ত্যমানঃ নীপ্মেবাবি9রবত্যনুভাবরতিচ ভক্তান্‌।”৯ ঈশ্বরের নামগুণান্থকীর্তন 
ভক্তের অতি প্রির, ঈশ্বরের মহিমা কণ্ঠে ধারণ করিয়! ভক্ত আনন্রস আস্বাদন 
করে। মহারাজের নিকটে দেখা যাইত সুমধুরকণ্ঠ গারকবুন্দকে। তীহার উৎসাহে 
শিষ্যসেবকগণ অনেকেই কীর্তন-ভঙজগন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখিয়াছিলেন। মহারাজের 
ব্যবস্থায় সবক নীরদ মুশিদাবাদে কাশিমবাজারে বাইয়া গান শিখিয়াছিলেন | 
স্ুবিখাঁত গায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর নিকট প্রায় আট বংসরকাল সঙ্গীত 
সাধনা করিয়াছিলেন । যোগা ব্যক্তিদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি 
সমবেত সংকীতনাদি করিবার জন্য সকলকে উৎসাহ দিতেন, নানাভাবে সাহাষা 
করিতেন, কখনও বা নিজে পাখোয়াজ২ সঙ্গত করিতেন । মঠ-মিশনের প্রত্যেক 
কেন্দ্রে রামনাম-সংকীর্তন, কালী-কীর্তন বা অন্তান্ঠ ভজনগানের যে প্রচলন দেখা 
যায়, ইহার প্রবর্তক ও সংগঠক ছিলেন মহারাজ । এ বিষয়ে তাহার দক্ষিণ হস্ত 
ছিলেন তাহার প্রিয় শিষ্/ অদ্িকানন্দ (শীরদ মহারাজ )। 


১ নারদীয় ভক্তি সূত্র, ৮০ | 
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মহারাজের আশৈশব কীর্তনে ভজনে অনুরাগ ছিল। ভাবের রাজ! ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি তাল-লয়-ুছ্নার দ্বার! প্রকাঁশ-গ্যোতক সঙ্গীতের ভাব 
ধারণ! করিতে শিখিয়াছিলেন। যে ভাব-লহরী রূপ হইতে অরূপের সন্ধান দেয়, 
দষ্ত প্রপঞ্চের মধ্যে দৃশ্তাতীত প্রপঞ্চকারের ইঙ্গিত দেয়, স্ুর-বঙ্কার ধরিয়া! তাহার 
প্রতিপাগ্ঘ বস্তর দিকে লইরা যার, তাহারই শুল্য দ্রিতেন মহারাজ । একদিন 
জনৈক সঙ্গীতশিল্পী মার্গসঙ্গীতের আলাপ করিতেছিলেন, মহারাজ তন্মরভাবে 
শুনিতেছিলেন। জনৈক ভক্জ ভক্তিমূলক গান হইতেছে ন1 বলিয়। অভিযোগ 
তুলিল। মহারাজ বিরক্তি বোধ করিলেন । বলিলেন, “শব ব্রক্গ__এ কি তুই 
জানিস না?” তিনি বলিতেন, “বাইরের গান কিছুই নয়। ভিতরে এমন 
মধুর গান শুনতে পাওয়া যায় যে, সব জুড়িয়ে বার়।” নীরব বিশ্ব-মাঝে কাহার 
বাশরী বাজে'_-সেই বাশরীর মধুর ধ্বনি হুদয়-বাণার বঙ্কার তুলিলে, বাহিরের 
স্থরসাধন। তুচ্ছ বোধ হর। তিনি সহজ অবস্থাতে সঙ্গীতাদির আসর উপভোগ. 
করিতেন, কিন্তু বোধ হর সাধারণের দৃষ্টিতে তিনি সঙ্গীত বিচার করিতেন ন। | 
তাহার নিজস্ব ভাবটি প্রকাশ পাইরাছে তীহারই কথিত দক্ষিণেশ্বরের একটি 
ঘটন। হইতে । তিনি বলিরাছিলেন, “একদিন ঢ্রপুরবেলা আমি যখন পঞ্চবটিতে 
ধ্যান করছি, পরমহসদেব তগন শবব্রক্ধ সঙ্বন্ধে বিচার করছিলেন । সেই সব 
বিচার শুনতে শুনতে গাছের পাখীগুলি পর্যস্ত বেদে যে-সব গান রঝেছে সে-সব গান 
করছে, শুনলুম ৮১ সঙ্গীত ছিল তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের অশ্গস্বরূপ, তাহার 
জীবন-সঙ্গীতের সঙ্গতের ন্যায় | 

মহারাজ নিজে সঙ্গীত-সাঁধক না হইয়া ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বড় সমঝদার ছিলেন । 
বরাহনগর মঠে, এমন কি পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুর বা স্বামীজীর 
গীত ফোন গানের সুর তুলিলে মহারাজের অনুমোদন ন1 গাওয়া পর্যস্ত চেষ্টা 
ছাড়িতেন না। এমন দুষ্টান্ত৪ বিরল নহে, যে স্থলে মহারাজ কোন কোন স্থানে 
স্থর সংশোধন করিয়। ধিরাছেন। কাশীধামে তাহার অবস্থানকালে খ্যাতনামা 
সঙ্গীতজ্ঞ অঘোরবাবু প্রতিদিন সকালে অদ্ৈতাশ্রমের প্রাঙ্গণে গান গাহিতেন, 
মহারাজ তন্ময় হইর! শুনিতেন। লাধক সুর-তালের মাধ্যমে হদরের আকুতি 
পরমেশ্বরের পদে অঞ্জলি প্রদান করে, সেই কারণে সঙ্গীত পরমেশ্বরের আরাধনার, 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন, পৃঃ ১৭৭। 


শীট 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩৩৩ 


অঙ্গ। মহারাজের প্রিয় উপদেশ “সাঁধন ভজন যন কর তার নিরন্তর ।”-_ইা 
অঘোরবাবু সঙ্গীচচর্চার মাধ্যমে গ্রহণ করিরাছিলেন ! অমিয়কণ্ঠ অঘোরবাধুর 
সঙ্গীত শুনিয়া মহারাজ বলিতেন, "আহা! ভজনের ভাপ আর স্তর যেন এক 
হয়ে গেছে।।” 

টাকা সহরে পারদ রায়চৌপুরীর খাঁড়ীতে অবস্থানকালে মহারাঁজের গ্রীতির 
জন্য একদিন সঙ্গীত ৪ বাগ্-বিশারদদের এক আসর বসে। উহাতে ভগবান, 
ইন্দনাঁথ '? শ্যাম সেতারীরা তিন ভাই, গারক ও এসরাঁজ-বাদক মহতাঁব, তবলা 
বাদক গোলাপ, বিখ্যাত বংশীব!দক আঁফ তাবুদ্দিন মিঞা গ্রভৃতি যোগদান করেন । 
মহারাজ ভগবানদাঁসের সেতার ও গোলাপ তবলচির উচ্দ্রসিত প্রশংসা করেন । 
সেইদিন ত্র আসরে বিখ্যাত সরোবাঁদক আলাউদ্দিন তীহার রসসন্তার পরিবেশন 
করেন। একটি বাজনা শেষ হইতে মহারাজ উহা! বেলোয়ারী স্তর বলির। চিহ্নিত 
করিলে বিশেষজ্ঞগণ মহারাজের তীক্ষ সুরবোধ জানিয়া মুগ্ধ হন । ১৯১৬ খ্রীষ্টান্দের 
আর একটি ঘটন।। একদিন সঙ্গীতজ্ঞ নীরদ মহারাজ "শঙ্গরা” রাগে একটি গান 
গাহিতেছিলেন। পরে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“আজ বেহাগটি বেশ গাঁইলে, নীরদ 1” শঙ্কর। ও বেহাগের মধ্যে মাত্রার সামান্ত 
পার্থকা। গায়ক বুঝিতে পারিলেন মহারাজের কানে বখন ধরা পড়িয়াছে তখন 
অবশ্তই কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে। পরে ভাবিয়া তিনি আবিষ্কার করিলেন বে, 
ভুলক্রমে শঙ্করার পরিবর্তে বেহাগ সুরেই গানটি গাহিয়াছিলেন। এমনই সুক্ষ 
ছিল তাঁহার সুরবোধ ৷ মহারাজ গান না গাঁহিলেও প্রায়ই তাহার মিষ্ট কণ্ঠে 
কোন না কোন গানের কলি ভাবের রেশ টানিয়! দিত। 

সমবেতকণ্ঠে ভজন-কীর্তনের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। প্রথমবার 
দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে তিনি ব্যাঙ্গীলোরে রাঁমনাম-সংকীর্তন শুনিয়া মুগ্ধ হন। 
তাঁহার সাধ হইল বাংলাদেশেও এ সুমধুর রামনাম প্রচার করেন। সেই সঙ্গে 
ত্যাগ ও ভক্তির আদর্শ-চরিত্র মহাবীরের পুজ। প্রবর্তনের সংকন্নও করিলেন । 
মহারাজের আদেশে অঙ্থিকানন্দ নাম-রামারণ সংগ্রহ করিরা। উহাতে স্থুর-সংযোগ 
করিলেন ও অন্তান্ত সাধুক্ক্ষচারীের উহী৷ শিখাইলেন। মহারাজ নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করিবার পর সকলে মিলিয়। ভক্তিরসাধরুত রামনাম গান পবিবেশন 
করিল। উহার সহিত তুলসীদাস-রচিত স্তোত্রাদি সংযুক্ত করিয়া ১৯১৭ খুষ্টাবে 
বেনুড় মঠ হইতে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। ১৯২১ খুষ্টার্ধে মহারাজের 
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দ্বাক্ষিণাত্য ভমণের সমর এ সংকীর্তনের মধ্য “ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম” স্তোত্রটি 
যুক্ত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করে। উহা বিনামুলো ভক্ত সাধারণের মধ্যে 
বিতরণ করা হয়। এ পুস্তিকার ভূমিকার মহারাজ “নিবেদনে” লিখিলেন, 
“গুজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বড় সাধ ছিল, বঙ্গে বরহ্গচর্নমূত্তি শ্রীপ্রীমহা- 
বীরের উপাসন। প্রবতিত হয়। সেইজন্য আমরা মঠে এই নাম-সংকীর্তনের 
পুর্বে শ্রীশ্রীমহাবীরের আরাধনার নিয়ম করিরাছি। অন্থরোধ, অপর সকলেও 
ইহার অনুবর্তন করেন। অখণ ব্রহ্মচর্য পালনপুবক ভগবৎ-প্রীতির অধিকারী 
হইর়] জন্মভূমি ধন্য ও পবিত্র করুন, ইহাই হর্দয়ের অকপট প্রার্থন| |” 

গুরুভ্রাতী শিবানন্দের সহিত মহারাজ শেষবার ব্যাঙ্গালোরে আসিয়! “শিবনাঁম 
সংকীর্তন” শুনিয়া খুবই গ্রীতিলাভ করেন। তীহার ইচ্ছা হইল গ্ীতিপ্র এ 
সংকীর্তন বাংলাদেশের ভক্ত-হৃদরে স্থানলাভ করুক। পরবংসর বেলুড় মঠ হইতে 
আরেকটি পুস্তক! প্রকাশিত হইল | বাংল! ১৩২৯ সালের ২৯শে পৌষ স্বামী 
শিবানন্দ এ পুস্তিকার ভূমিকার লিখিলেন, “মহারাজ গত বংসর আবার 
দাক্ষিণাতো যান এবং আমর! অনেকে তার সঙ্গে ছিলাম । এবার ব্যাঙ্গালোর 
শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে অবস্থানকালীন “শিবনাম সংকীর্তন” শুনিয়া মহারাজ প্রমুখ 
আমরা সকলে বড়ই গ্রীত হই। মহারাজ ইচ্ছা করিলেন বে, ইহা ও রামনাম 
কীর্তনের স্টার বাংলাদেশে প্রচারিত হউক | সেইজন্য “শিবনাম কীর্তন” ও মুদ্রিত 
হইল। আমাদের ইচ্ছা বঙ্গবাসী নরনারী ইহা কীর্তন করির! ধন্য হউন |” 

ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মত ভগবত্-স্তরতিন্তব মহারাজের ধিশেব আদরের বস্ত 
ভিল। প্রতিদিনই তাহার কোন শিব্যসেবক নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজের নিকট 
স্ুবস্তুতি পাঠ করিত। তিনি সকলকে সাধন-ভজনের অঙ্গরূপে নিন্নমিত স্তোত্রপাঠ 
করিতে বলিতেন। মহারাজের সুললিত কণ্ঠে স্তবস্ততি স্ুমপূর আরাধনাময় 
পরিবেশ সষ্টি করিত। তিনি সেবকদের বাছাই-করা স্তোত্র শিখাইতেন। স্তোত্রাদি 
কণ্ঠস্থ করিবার জন্য তিনি সাধুতক্ষচারীদের সর্বদা! বলিতেন। শ্রীমন্ভগবদ্গীতায় 
শ্রীভগবান-কথিত 

সতত কীর্তরস্তো মাৎ বতন্তশ্চ দৃঢত্রতাঃ। 
নমন্স্তশ্চ মা তক্ত্যা নিত্যযুক্তী উপাসতে ॥১ 





১ গীতা ৯১৪ 


ব্যক্তিত্বের ব্ণালি ৩৩৫ 


এই বাণার নজির মহারাজের নিজের দিব্য জীবন। ব্রহ্গচর্যাদি ব্রতে দৃটনিষ্ঠ 
শক্ত সর্রাসব্দা ভগবানের গুণগান কীর্তন করিয়। ভক্তিপুনক নমস্কারাঁদি 'দবার 
সা-পমাতিত হইয়া ভগবানের উপাসন1 করেন । সেবক স্বামী গ্তামানন্দ তাহার 
নিজের অভিজ্ঞত। হইতে একটি চিত্র তুলিয়৷ ধরিরাছেন। ১৯১০ খুষ্টাব্ব। সেই 
সমর মহারাজ প্রতিদিন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় উঠিয়া বসিতেন। তাহাঁকে 
তামাক দিয়, তাহার আদেশে সেবক স্থুর করিয়া আবৃত্তি করিতেন-_ 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ বাবায় নমঃ। 
যাদবার মাধবায় কেশবার নমঃ ॥ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুন্দন | 
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥ 

অর্ধ-নিমীলিত নয়নে মহারাজ বসির! থাঁকিতেন ; কখনও গভীর অন্তমুখ হইয়া! 
তিনি বাহজ্ঞান হারাইতেন, নলটি মুখ হইতে খসিরা পড়িত। ভাবে গম্গম্‌ 
করিত ঘরের আবহাঁওর! । সেই সময় কখনও কখনও স্বামী প্রেমানন্দজী নীরবে 
ঘরর প্রবেশপুর্বক মহারাজকে প্রণাম করি! যাইতেন 1৯ 

মহারাজের প্রেরণায় ভক্ত অটলবিহারী মৈত্র বত্রিশখানা উপনিষৎ্, গীতা 
৪ চণ্ডী একত্র সংকলনপুর্ণক “ক্রতিসার-সংগ্রহ' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং 
বিনামূল্যে বিতরণ করেন । সেইবূপ ভক্ত বিহারীলাল সরকারও তাহার প্রেরণায় 
গীতা. রহ্মস্ত্র, সাখ্যদর্শন প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ সাধারণের উপযোগী সরল 
ভাঁষার অনুবাদ করিয়া প্রকাশ ও বিতরণ করেন। যখনই স্থুযোগ ঘটিত তখনই 
মহারাজ শান্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করিতেন এবং নিজে নিয়মিতভাবে যোগদান 
করিতেন । পুরীতে তুরীয়ানন্দজী উপস্থিত হইলে কয়েকমাস ভাগবত-পাঠ 
চলিরাছিল। তেমনি কাশীতে অবস্থানকালে মহারাজের ইচ্ছান্ুসারে জনৈক সেবক 
তাগবত পাঠ করিতেন এবং তুরীয়ানন্দজী প্রয়োজনমত বাখ্যা করিতেন । শাস্ত্রের 
নিগৃঢ অর্গ ধাহাদের জীবনে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে তাহারাই শাস্ত্রের মর্মার্থ বার্থ 
উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃস্থত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা টাকা-টিপ্রনী শুনিলে 
মর্মার্থ নৃতন আলোকে হৃদয় স্পর্শ করে। 

পূর্বে বণিত দ্বৈতসন্তার মধ্যে মহারাজের ভক্তসত্তাটি সাধারণতঃ বালকভাব, 


১ ব্রহ্মচারী অক্ষয়টৈতণ্ঠঃ ব্রহ্মানশশ পীলাকথণ, পৃঃ ৫৩ 


৩৩৬ ব্হ্মানন্দচরিত 


অবলশ্বনপুবক প্রকাশ পাইত। বিচিত্র ঘটনা! একদিন সন্ধ্যাবেল! ডাক্তার 
কাঞ্জিলাল ও স্বামীজীর শিশ্য শরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী মঠে উপস্থিত হইলেন । মঠের 
পশ্চিমের বারান্দায় একট বেঞ্চের উপর মহারাজ বসির ছিলেন । শ্টাহার। 
আঙির। মহারাজের পাঁদ্বন্দনা করিলেন। শরচ্ন্দ্রকে লক্ষ্য করির' মভারাজ 
হঠাঁৎ বলিলেন, “চক্রবর্তী, তুমি ঠাকুর ও স্বামীজীর কত স্তবগাঁন নেঁদেছ : কৈ 
আমার কোন গান বাধনি ?* শরচ্চন্দ নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, আগনার 
নামেও একটি গান তৈরী করেছি, তবে সব কলি এখন মনে নেই ।” | 
মহারাজ-_যা মনে আছে তাই গেয়ে ফেলো । 
শরচ্চন্্র গান ধরিলেন-_ 
“কে ভুমি রাখালরাঁজ1 সাজিয়ে নরের সাজে 
গোলকে আসন ছাড়ি এসেছ গুরুর কাঁজে। 
সরল বাঁলকমতি মাঁরামুক্ত মহাঁরতি 
বালগোপাল মুরতি অন্তরে সদ। বিরাজে |” 
মহারাজ সহাস্তে বলিলেন, “বেশ, বেশ! হবে না কেন? ও কেমন গুরুর 
চেলা 1” উপস্থিত ক্লে মহারাজের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন । উপরি- 
ক্তগটানের শেষ কলি কয়টি নিম্নরূপ-_ 
“বাহিরে বালক হাঁস, ভিতরে ব্রহ্মবিকাশ 
কে চিনিতে পারে তোমা, চেন! নাতি দিলে নিজে । 
তব পদে করি নতি মাগিছে গুরু-ভকতি। 
গুরুদত্ত মন্্ যেন নিয়ত জদয়ে রাঁজে |” 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের ন্যায় মহারাজ ভক্তিনুূলক যাত্রা, নাটক১ দেখিতে ভাল- 
বাসিতেন। তীহার মন্্রশিষ) অপরেশ মুখোপাধ্যায় কোন নাটক লেখা হইলে 
মহারাজকে উহা! পড়িয়া শুনাইতেন, তাহার উপদেশ-অন্ুযায়ী পরিবর্তন ও 


১ বিখ্যাত নট ও নাটাকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'স্বামী প্রন্মানন ও রঙ্গভুমি” 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “গিয়েটার কেবল আমোদাগার না হইয়। ইহ1 যে জাতীয শিক্ষালয়েব 
মানুষ তৈয়ারী কারনাব একট। অনুষ্ঠানে পরিণত হয এ বিষয়ে স্বামী ব্রন্মানন্দের বিশেষ 
লক্ষ ছিল। তিনি গিতেঁ*ব দেখিতে শাইতেন; নট-নটাকে উৎসাহ দিতেন ঃ তাহাদের 
নৈতিক কল্যাণ কামনা করিতেন । তাহারা যাতে সমাজের কল্যাণকর কাজে জীবন 
অতিবাহিত করে, সে বিষযে তাহাদেব উৎপস'হিত করিতেন ।” (নলিনারঞ্রন চট্োপাধ্যায় 2 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ, পৃঃ ১০৩এ উদ্ধত) 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩৩৭ 


পরিবর্ধন করিতেন। 'রামানুজ” নাটক সম্বন্ধে অপরেশবাবু তাহার স্মৃতিকথায় 
লিখিয়াছেন, “শুনিলাম “রামান্থুজ” লেখ হচ্ছে শুনে মহারাজ খুব খুশী হয়েছেন । 
জিজ্ঞাসা করেছেন, “কে লিখেছে, আমাদের সেই অপরেশ ?” ****-. ভয়ে ভয়ে 
সসঙ্কোচে রামান্ুজের পুথি বগলে করিয়া বলরাম-মপ্দিরে গেলাম মহারাজকে 
শুনাইতে-_তীাহার আশীর্বাদ আনিতে । চাহিবার পূর্বে যে আশীর্বাদ অকুপণ করে 
ঢালিয়৷ দিয়াছেন-_-তাহ! তো জানি না। স্থানে স্থানে শুনিলেন_-কি আনন্দ, 
কি উত্সাহ ! নীরদ মহারাজকে টেলিগ্রাম করিলেন ; তিনি তখন মুশিদাবাদে | 
মহারাজের ইচ্ছা তিনি গানের সুর দেন। মহারাজেরই আর্দেশে রামনামের 
গানটি ইহাতে সন্িবিষ্ট করি।”১ কথিত আছে, রামানুজ-নাটক দেখিতে যাইয়া 
আচার্য রামানুজের অকাতরে কূপ! বিতরণ দর্শন করিয়া মহারাজ ভাবাবেশে অশ্রু 
বিসর্জন করিতে থাকেন | 

মহারাজের অন্তরের আনন্দ-উৎসাঁর প্রায়ই বাহিরে প্রকাঁশ পাইত এবং তাহা 
সঙ্গীত, স্তব-স্ততি, আরাধনা, কথন ৪ ব৷ বালকোচিত হ!সিম্ফুতি, ফষ্টিনাষ্টির মধ্যে 
প্রস্কুরিত হইত । মনে পড়ে স্বামী সারদানন্দজীর উক্তি, মহারাজ যখন বেগানে 
থাকেন সেখানে যেন একটা আনন্দধার। দিনরাত বয়ে যাঁচ্ছে।,২ 

নী সঃ গু 

মহারাজ যখন সহজ অবস্থায় থাকিতেন তখন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্তের অবভারণ। 
হইত । স্বভাবতঃ অস্তমু্থ মহারাজ অপলক দৃষ্টি লইয়া বসিয়া থাকিতেন । ক্টাহার 
আখিযুগল যখন উজ্জল হইয়া উঠিত, তাহার সম্মুখে আসিয়! দীড়াইতে কাহারও 
বিশেষ ভরসা হইত নাঁ। আবার যখন আনন্দের উচ্ছলতায় আখিযুগল চঞ্চল 
হইয়! উঠিত, তখন বালক বুদ্ধ সকলে তীহার চারিদিকে ছুটিয়া আসিত। আসিয়া 
শুনিত মহারাজ বলিতেছেন, “পু*ই চচ্চড়িতে কু'চো চিংড়ী-কি চমতকার জমে”; 
“কচি আমে সরষে ফোড়ন দিয়ে ফটিক-জল অন্বল কি মধুর”) "গলদা চিড় 
নারকেলের রসে কেমন সিদ্ধ হয়!” ইত্যাদ্দি। ইহার কারণ, আমরা জাঁনি, 
ঈশ্বরকোটি পুরুষ বাসনাহীন ; কৌতুকেই তীহার আনন্দ । মায়াব্দ্ধ জীবের নিকট 
এই সংসার “ধেশকার টাটা”__সংসারের বিষয় সকলের মধ্যে ইতরবিশেষ বুঝিতে 
না পারিয়া সকল বিষয় গুরুগন্ভীরভাবে দেখির। থাকে । নিত্যসিদ্ধপুরুষের নিকট 


১. “উদ্বোধন? ২৮ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ১৯৯-৩০০ । 
২ "স্বামী সারদানন্দ--যেমন পেখিয়াছি?, প? ৩০৩ 
৮৪১) 


৩৩৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


এই সংসার“মজার কুট”, তিনি সকল কিছুর মধ্যেই আনন্দময় ঈশ্বরের আনন্দচ্ছটা 
দেখিতে পান এবং ভক্তদের মধ্যে সেই আনন্দরস নানাভাবে পরিবেশন করেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সমাধিপ্রবণ বিশুদ্ধ মনকে নামাইর়। রাখিবার জন্ত অন্তর 
যুবক ভক্তদের লইয়৷ আমোদ-আক্লাদ, ফষ্টিনাষ্টি, হটোপুটি করিতেন । ঠাকুরের এই 
সহজ আনন্মময় ভাবটি তাঁহার মানসপুত্রের মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হইয়াছিল । উহ! 
দেগিয়! বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি গুরুত্রাতাগণ উৎফুল্ল হইতেন, 
তাঁহাদের মনে ঠাকুরের পুণ্যস্থৃতি পুনরুজ্জীবিত হইত, তীহারাঁও মহারাজের সহিত 
আঁননে। বোগ দিতেন । 


মহারাজের গভীর চিত্তহদে হাঁসি-কৌতুকের উচ্ছলত। সময় সময় যে মনো- 
হরণকারী আনন্দ-তরঙ্গ তুলিয়াছে তাহার কয়েকটি ঘটন! চয়ন করা যাইতেছে । 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তখন মঠে স্বামীজীর মন্দির নির্াণকার্ধ তদারক 
করিভেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও তখন মঠে বাস করিতেছিলেন । শীতের 
সকালবেলা, মহারাজ মঠবাড়ীর দোতলার গঙ্গার ধারের বারান্দার একটি 
আরাম কেদারায় বসিগ্লা আছেন | স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জন্য কলিকাতা হইতে 
একটি পাঞ্জাবী তৈয়ারী করিয়া আনা হইয়াছে । পাঞ্জাবী দেখিয়া মহারাজ 
খুনী হইলেন, পেবক স্বামী নির্সাণানন্দকে ডাকিয়া খলিলেন, “গ্যাঁথ, সুয্যি, 
'পেসন*কে নিয়ে একটু মজা! করতে হবে। তুই গঙ্গাজলের পাত্রট। ঠিক করে 
রাণ। পে্সন-কে জামাট। সম্প্রদ্ধান করতে হবে ।” হঠাৎ দেখা গেল রামলালদাঁদা 
মঠের ঘাটে নৌকা হইতে নামিতেছেন | তাঁহাকে দেগিয়া মহারাজ খুব খুশী, স্থির 
হইল রামলালদাদাই সম্প্রদ্ান করিবেন | রামলালদাঁদ1 দোতলার উপস্থিত হইলে 
তাহার সহিত দুই-চারিটি কথার পর মহারাজ তাহাকে সম্প্রদান-পদ্ধতির মহড়া 
দিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর ঘরের নিকট উপস্থিত 
হইয়াছেন। মহারাজ রামলালদাদার সহিত নিয়ন্বরে কতাবার্তা বলিতেছেন 
শুনির তাহার আশঙ্কা! হইল তাহাকে লইর! হয়ত কোন ষড়যন্ত্র চলিতেছে । তিনি 
সরাসরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে নিয়ে কি সব মতলব হচ্ছে ?” 
মহারাজ সাদাসিধাভাবে উত্তর করিলেন, “তোমার জন্য একট। জাম! আনিয়েছি, 
সেটা তোমায় দেব। *৩লন আর ফি?” বিজ্ঞানানন্দজী নূতন জামা গ্রহণ করিতে 
নারাজ, তাহাকে অনেক বুঝাইন্সা শেষ পর্যন্ত মহারাজ রাজী করাইলেন। 
মহারাজের আদেশে বিজ্ঞানানন্দজী টুপি, গলাবন্ধ, কোট ইত্যাদি খুলিয়া নূতন গরম 


ব্যক্তিত্বের বালি ৩৩৯ 


পাঞ্জাবীটা পরিধান করিলেন । মহারাজ ইঙ্গিত করিয়া রামলালদাদাকে বলিলেন, 
“তবে দাদা এবার হোক্‌।”৮ রামলালদাদ1 কমগ্ুনু হইতে গঞ্গাজল ছিটাইয়া 
মহারাজ-রচিত উদ্ভট এক মন্্পাঠ করিতে লাগিলেন | বিপদগ্রস্ত বিজ্ঞানানন্দজী 
দৌড়া ইরা পলাইতে চেষ্টা করিলেন । মহারাজও চেয়ার ছাড়িয়। তাহার পশ্চাতে 
ধাওয়া করিলেন। অপরদিক হইতে অভেদানন্দজী সেই সমরেই উপস্থিত 
হইরাছেন। ডইজনের মধ্যে পড়িয়া বিজ্ঞানানন্দজী ছোট ছেলের ম হাত-পা 
ছঁড়িতে থাকলেন । স্ফতির ফোয়ারা সকলের মধ্যে বিমল আনন্দ ছড়াইরা দিল। 
কাণীশ্বরানন্দ ভীহার একটি অভিজ্ঞতা স্মৃতিকথায় লিখিরাছেন, “ক্কচিৎ 
কখন ৪ ছেলেদের মধো এমন খুব ছঙ্ঁ ছেলে ছু" একটি দেখ! যার, ঘার। চোখে 
তাসে। মহাবাজের৪ এই গুণটি ছিল। তার এ চোখের হাসি দেখলে আমি 
ও ইন্দু, ভরে গালাতুম। কারণ, তখন তার ছোট ছুষ্ট ছেলের মত থে কিভাব 
উঠবে ভ! নিই জানেন, আর ভার সঙ্গে আমাদেরও জড়াবেন । মঠে স্বামীজীর 
ঘরের সামনে গঙ্গার ধারে দোতলার বারান্দার একদিন সকাল দশটায় সময় মহারাজ 
আরাম ধেদারার স্বামীজীর ঘরের দিকে মুখ করে বসে আছেন। ইন্দু ও আমি 
রেলিং ধরে দাঁড়য়ে আছি, এমন সময় কিরণ দত্তের বাড়ীর একটি ছেলে এলে! । 
তার ব্নদ আমাদের চেয়ে চার-পাঁচ বছর বেণী হবে। তাকে দেখলে মহারাজের 
ছেলেমানুধি ভাব জেগে উঠত। তাকে দেখেই মহারাজ চোখে হাসতে শুরু 
করেছেন। আমর] দু'জনে তা লক্ষ্য করে সেখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা 
করি । আমাদের যেতে দেখে মহারাজ বলে উঠলেন, পালাচ্ছিন্‌ কোথ।? দীড়। !, 
আমরা হাসতে হাসতে ভাবছি, এইবার সেরেছেন আর কি! ইতিমধ্যে মহারাজ 
চেয়ার থেকে উঠে এসে তার ঘরের সামনে, নিজে পা ফাক করে এ'কে-বেকে 
দাড়িরে আমাদের ঠিনজনকেও এরূপ পা ফাক ও অর্গভঙ্গী করে দাড়াতে বললেন । 
বাধ্য হয়ে এভাবে দাড়াতে হলে।। তারপর তিনি কি একট খোলের বোল 
বলে কিভাবে নেচে ঘুরতে হবে ত দেখিয়ে দিলেন । আমর! তিনজনেই তাই 
করলুম। চল্লিশ পণ্ণাশ বছর আগেকার পুরানে। সংকীর্তনের ছবি যদি দেখে 
থাকেন, যাতে ইয়া লম্বা ও মোট 'টিকিওয়াল ন্াড়ামাথা। বৈষ্বেরা মুখ ও 
অঙ্গভঙ্গী ও পা ফাক করে খোল বাজাচ্ছে, তাহ'লে মহারাজের দেখানো! এ 
ভঙ্গিমার খানিকট৷ কল্পনা করতে পারবেন । কতো ছেলেমানুষ ! অবোধ!” 


১. পরে স্বাম দেবাত্মানন্? | 


৩৪৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


মহারাজ আমন্ত্রিত হইয়া কোচবিহারের মহারাজার আলিপুরস্থিত বাড়ী 
“উডল্যা্ড-এ কয়েকদিন অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন অপরাহ্রে মহারাজ 
ফষ্টিনাষ্টির এক আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। তিনি রামলালদাদাকে লইরা 
পুরানে৷ দিনের খিস্তিখেউর আলোচন। করিতেছেন । ক্সীরোদপ্রসাদ বিষ্ভাবিনোদ ও 
উপস্থিত। সেই সময় জনৈক ভদ্রলোক মহারাজের দর্শন আকাজ্জায় সেউস্ানে 
উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাহাকে দেখিরাও ভ্রক্ষেপ করিলেন না, ধ্মাসর 
পুর্ববৎ চলিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পর আলোচনা থামিল। মহারাজের ' দৃষ্টি 
অভ্যাগতের উপর পড়িল। তিনি ভদ্রলোককে বলিলেন, “মাফ.করবেন, আমরা 
রোজ এইরকম করি না, অন্ত কিছুও হয়।” মহারাজের 'এইরূপ সরল ববহারে 
ভদ্রলোক বিশ্মিত হইলেন, তিনি এতক্ষণ যাহ। ভাবিতেছিলেন নিমেষে ভাহা 
পরিবতিত হইল। তিনি মহারাজের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, এবং 
অঝোরে কার্দিতে লাগিলেন । মহাপুরুষের পক্ষেই এইরূপ আচরণ সন্ভব। 

তাহার হাস্-কৌতুকের অন্যতম লক্ষাস্থল ছিলেন গুরুভ্রাতা অথণ্ডাঁনন্ন | 
একবারের ঘটন।। ১৯১৭ শ্রীষ্টার্ষে অথণ্ডানন্দজী সারগাঁছিতে খুবই অগ্তস্থ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। তাহার সেবাশুশ্রাধার জন্য মহারাজ ছুইজন সেবককে সারগাঁছিতে 
পাঠাইয়া দিলেন । ব্যাধির উপশম না হওরাণে তাহাকে কলিকাতার বলরামভবনে 
লইডর; ₹1 হইল। প্রায় সাতমাস চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রধার পরে ঠিন অনেকটা 
স্বস্থ বোধ করিলেন ; এপ্রিল মাসে (১৯১৮) তিনি সারগাছি ফিরিয়া যাইবার 
জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ সে-সময়ে বলরাঁমভবনে । তিনি কখনও 
হাসিঠাট্রা করিয়া, কখনও বা নানা কলা-কৌশল করিয়া! অখগ্ডানন্দজীর যাওর। 
পিছ্াইতে লাগিলেন। যে-দিনই যাত্রার দ্রিন স্থির হয় সে-দ্িনই দেখা যায়, 
কেহ কাকড়ার ছবি বা অমঙ্গলস্চক কোন ছবি ব। খবর দিনা গেল, কোনদিন 
বা কেহ ভোরবেলার একচোথ দেখাইয়। গেল, এবং এইভাবে যাত্রাভঙ্গ হইতে 
লাগিল। দুই গুরুত্রাতার এই গ্রীতির খেল। দেখিরা সকলে মুগ্ধ হইল। 

কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি মহারাজের রঙ্গ রসিকতা পুর্ণ চিঠিপত্রের লক্গ্যস্থল 
ছিলেন। মহারাজ ব্যাঙ্গালোর হইতে রামলালদাদ্াকে ৬বিজয়ার চিঠিতে 
লিখিয়াছেন, “দাদাগো, তোমার জন্ত কোল! ব্যাঙ আর কুলি বেগুন পাঠাইলাম 
অনুগ্রহ করিয়! গ্রহণ করিবে ।” স্বামী শঙ্করানন্দ মুপিদাবাদদে আর্তসেবা করিতে- 
ছিলেন (১৯০৮ খুঃ); মহারাজ তাহাকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন, “গঙ্গাধর 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি ৩৪১ 


মহারাজকে আমার বহুত বহুৎ আদাবট্‌ জানাইবে।” এই ধরণের কৌতুকের অপর 
এক লঙ্গাস্থল ছিলেন কোন্নগরের বিপিন ডাক্তার।১ ডাক্তার কখনও কখনও 
পোস্টাল পার্সেলে মহারাজের প্রীতি উপহার পাঁইতেন। বাক্সের প্যাকিং 
খু'লতেই দেখা যাইত, একটি সাপ ফণা ধরির়াছে অথবা! একটি গিরগিটি লাফ দিয়া 
মাথার চড়িরাছে। কাঁণী হইতে চন্দ্র মহারাজ শ্প্রিং-এর খেলন। পাঠাইয়া তাহার 
সহিত কৌতুক করিতেছেন ভাবিয়া ডাক্তার খুব চটটরা যাইতেন। রামলালদাদ। একটি 
চিঠিতে মহারাজকে যাহা লিখির়াছিলেন তাহাও বিশেষ প্রণিধানবোগ্য । তিনি 
মহারাজের চিঠির উত্তরে লিখিয়াছিলেন, “এমত চিঠি লিখিতে কেহই পারিবে না, 
ও কেহ দিতেও জানে নাঁ। আপনি রসমর ও রসিকশেখর এবং সর্বজ্ঞ 
রসিকচুড়ামণি | প্রভূদেবের অপার করুণ আপনাতে সম্পূর্ণ বিরাজ করিতেছে, 
তাই আপনার তুলনা আপনাতেই। সাধারণ হইতে একেবারেই তফাৎ ।” 
মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত গৌকুলদ্াস দে রসরাজ মহারাজ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে 
লিখিয়াছিলেন, “হাস্যরসের স্বজন করিতে তীহার মত আর কোথাও দেখিয়াছি 
বলিয়া! মনে হয় না। তিনি আনন্দমর জগতের রাজরাজেশ্বর ছিলেন স্থতরাৎ 
মতাবাসার নিকট সেই মহামূল্য স্থানের কিঞ্চিৎ কণ। ছড়াইর! দেওয়া আর তাহার 
পক্ষে 'বচিত্র কি!”২ 

সনলপময়ে শুধু রসস্থষ্টির জন্যই রসিকতা! করিতেন না, সমর সময় তিনি এই 
ধরণের রসিকতার সাহায্যে অনুপম পদ্ধতিতে মান্ুষের দৌষ-ক্রুটিও সংশোধন করিয়া 
দিতেন। দুইটি যুবক মহারাজের নিকট যাতায়াত করিত। একবার তাহারা 
মহারাজের নিকট কিছু মিথ্যা বলে। পরে একদিন মহারাজ তাহা দ্রিগকে "লক্ষ্য 
করির। একটি গল্প বলিলেন। “কয়েকদিন আগে কলকাতার বন্দরে একটা বড় 
জাহাজ এসেছিল মিথ্যার বেসাতি নিয়ে। তার! সেই জিনিষ কলকাতার বাজারে 
বিক্রি করার চেষ্টা করলে, কোন খদ্দের পেল না| শেষকালে অমুক আর তমুক 
সেই সব জিনিষ সস্তার কিনে নিলে ।” মজার গল্প শুনিয়া অপরাধী ছুইজন খিল্খিল্‌ 
করিয়া হাসিয়া! উঠিল বটে, কিন্ত নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে অবিলম্বে সজাগ হইল 
এবং ক্রমে নিজেদের স্বভাব সংশোধন করিল । 


১ সেই সময়ে ইনি বেলুড় মঠেই বাস করিতেন । তাহার চোখ টশার] ছিল, একটি 
পা খৌড়। ছিল। 
২ উদ্বোধন, ২৪ বর্ষ, ৫ম" সংখ্যা, পৃঃ ২৮০ 


৩৪২ ব্র্মানন্দচরিত 


বালকম্বভাব মহারাজের ক্রীড়াকৌতুকের একটি ঘটন। স্বামী সন্ভবানন্দ তাভার 
স্ৃতিলিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন । ১৯২১ খুষ্টাব্ব, মহারাজ তথন ব্যাঙ্গালোরে। 
একদিন সন্ধ্যার পরে তিনি শব্ব-রচন! লইয়! খেল! শুরু করিলেন । খেলার একপক্ষ 
একটি শব্দ বলিলে প্রতিপক্ষকে মিল রাখির| শব্ধ যোজনা করিতে হইবে । উত্তর 
না দিতে পারিলে বা ভুল শব্দ বলিলে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে । (সেবক 
বরদানন্দ রান্নাঘরে ব্যস্ত, মহারাজ তাহার সহিত শব্ব-রচনা-খেল। আরন্ বণরটূলন | 
সম্তবানন্দ (তিনি তথন ব্রহ্মচারী ) তাহাদের মধ্যে উত্তর-প্রতুুন্তর লেনদেন করিতে 
লাগিলেন। প্রায় ঘণ্টা! দেড়েক খেল! চলিল। অবশেষে কর্মব্যস্ত বরদাননদ ক্লান্ত 
হইয়া বাহক মারফত নিবেদন করিলেন, 19186 ৪1021) 1 বাহক মহারাজের 
প্রত্যুত্তর আসিল €[611 17177 ৪০০৭ 21517” | বেমন ধর্মবিষয়ে উপদেশ নির্দেশ 
দ্বানের সময় বা সঙ্ঞের কাজকর্ম বিষয়ে সক্ষম পরামর্শ প্রদানের সমন, ঠেমনি ক্রীড়া- 
কৌতুকেও তাহার বিভিন্নমুখী উদ্ভাবনী-শক্তির প্রকাশ সকলকে চমত্কুত করিত। 

বানকের স্তায় খেয়ালী মহারাজের দুইটি বিষরে ভারী সখ ছিল, মাভপর1 ৪ 
তাসখেলায়। অবশ্ত কোনটাতেই তিনি পারদশী ছিলেন না । তাহার অন্থুরঙ্গগণ 
লক্ষ্য করিয়াছেন যে বালকম্বভাব মহারাঁজ যেমন সমর সময় ফষ্টিনা্রি করিতেন, 
তেমনি কখনও কখনও মাঁছধর! ইত্যাদি লইয়া আমোদ করিতেন মাত্র। তাস 
খেলায় তিনি জিতিলে ছোট বালকের মত স্ফৃতি করিতেন, সেইসমর ঘাহারা 
উপস্থিত থাকিত, তিনি তাহাদের বলিতেন পরয়মন্ত” । খেলায় হারিয়া গেলে 
বালকের মত কখনও বা! চটিয়৷ যাইতেন, আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেন কোন “অপয়া, 
ব্যক্তির উপস্থিতি তাহার পরাজয়ের জন্ দায়ী । তাহার তাসখেলার সঙ্গী ছিলেন 
তুলসীবাবু; গঙ্গাধর মহারাজ, শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ প্রভূতি। গন্তীর- 
প্রকৃতি হরি মহারাজ কথনও কখনও মহারাজকে আনন্দ দিবার জন্তঠ খেলায় 
যোগ দিরাছেন। সাধারণতঃ রংয়ের খেলা চলিত । থেলিতে বাঁসয়া মহারাজ 
পার্শ্ববর্তী খেনুড়ে হরি মহারাজের হাতের তাস দেখিবার চেষ্টা করিলে তিনি চটিয়া 
যাইতেন। একদিন তিনি মহারাজকে বলিলেন, “মহারাজ আপনার সঙ্গে আর 
খেলতে বসব ন1। আপনার এসব লীল1; কিন্তু মনে থাকে না বলে চটে বাই।” শরৎ 
মহারাজ হয়ত কোন কাজ লইয়া! মহারাজের নিকট আসিয়াছেন। হঠাৎ মহারাজের 
খেয়াল হইল, তিসি তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন। শরৎ মহারাজ স্বেচ্ছায় 
হারিতে থাকিলে মহারাজ বলিতেন, “তুমি একেবারেই খেলতে জান না, শরৎ।” 


ব্যক্তিত্বের বর্ণালি 5৪৩ 


মহারাজের তাঁসখেলার সঙ্গে জড়িত চমতকার একটি ঘটনা | পুরীতে শশি- 
নিকেতনে দোতলার ঘরে একদিন অপরাহ্ণ তাসখেলার আসর বসিয়ান্ে। 
বালকের মত মহারান্দ খেলার মাতিরা উঠ্িরাছেন। মহারাজের দরশনপ্রা্থী জনৈন, 
সম্্ান্ত বাক্তি বিকাল চাঁবিটাঁর সময় উপস্থিভ হইলেন । মহারাঁজের নিকট পর 
গেল, তিনি সেদিকে মন দিলেন না । এদিকে অনেকক্ষণ অপেগ্গ। করির। ভ্লে'ক 
অধৈর্ধ হইদ্না! পড়িলেন। প্রার ঘণ্টাথানেক পরে মহারাজ নীচভলায় অঃঠ্রি। 
ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিলেন । প্রাথমিক বথাবার্তার পর মহারাজ বলিনেন, 
“মাক করবেন, তাস খেলছিলাম, তাই দেরী হয়ে গেল ।” তাঁহার সত্যবাধিত। ও 
অভিমানশূন্যতা দেথিরা ভদ্রলোক স্তন্থিত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন । 

বদিও তিনি কদাচিৎ মাছ ধরিতে পারিতেন, তনু মাছ ধরার বাপারেগ হাঙর 
সমধিক উৎসাহ ছিল। নানা প্রকারের প্রস্কতি করিনা বেলুড়মঠের গোয়ালপুকুর 9 
ইাঁসপুকুরে মাছশিকারের অভিযান চলিত। তিনি ছিপহাতে নিবিষ্টমনে বধির! 
থাকিতেন, কখনও ছই একটি মাছ ধরা পড়িলে শিশুর মত আনন্দে উচ্ছল হইর়। 
উঠিতেন। গুরুভ্রাতা শিবাঁনন্দজী তাসখেলা ও মংস্ত-শিকার এই দুইটি সথ হইতে 
মহারাজকে প্রতিনিবৃন্ত করিতে চেষ্টা! করিতেন । সেইজন্য শিবানন্দজীকে লুকাইরা, 
কখন ও বা সম্মুখে দেখ! হইলে “ছেলেদের একটু উৎসাহের জন্য ইত্যাদি অুঙ্গাত 
দেখাইরা মাছ ধরিতে যাইতেন। 

মহারাজের অপর একটি সখ, ফুলফলের গাছের প্রতি প্রীতি, ভাহার পরিণত 
বয়সে যেন বাড়ির! গিয়াছিল। নানাবিধ কুলফলের গাছ দেখিয়া তিনি খুবই 
প্রসন্ন হইতেন, কখনও ভাবের আবেগে পারিপান্িক সব কিছু ভূলিয়! আনন্দ 
প্রকাশ করিতেন । মহারাজ তখন বারাণসীতে । সে বছর স্বামী কালিকানন্দের 
পরিশ্রমে সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে অজস্র চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ ইত্যাদি কুটিয়াছে। একান 
বিকালে প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিবার সময় মহারাজ ভাবাবেশে সবুজ ভূমিণগ্ডের উপর 
দির! ফুলগাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তাহার কণ্ঠে শোন! গেল, “আভা ! 
আহা! বিরাটের কি সুন্বর পূজ। হচ্ছে! তাহার সেবক ও স্বামী কালিকানন্দ 
পশ্চাতে দীড়াইরা বিস্মিতভাবে দেখেন মহারাজের দেহটি যেন বড় হইয়া গিয়া, 
পাঁ ছুইটি যেন লম্বা! হইয়। গিয়াছে-_ভীবাবিষ্ট মহারাজ সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন।”৯ 


১ স্বামী নিবাণানন্দজী হইতে প্রাপ্ত । 


৩৪৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ব্যাঙ্গালোরে ফুলফলের গাছে সাজান আশ্রম প্রাঙ্গণে মহারাজ বেড়াইতেন। 
প্রারই দেখা যাইত তিনি ভাবস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া! রহিরাছেন, বদনমণ্ডল উজ্জ্লভাব 
ধারণ করিয়াছে, তিনি অস্ফুটন্বরে যেন কাহারও সহিত কথ! বলিতেছেন । কখনও 
তিনি মহীশূর মহারাজের বিখ্যাত উদ্ানে বেড়াইতে যাইতেন। প্রস্ফুটিত 
ফলগাছের পাশ দির বাইবাঁর সময় প্রায়ই বলিতেন, “দেখ ছ, দেবকন্তারা যেন 
হাছন 1 | 

নানাবিধ ফুলফলের গাছের চাষ ও তাহাদের প্রয়োজনীয় বত্ব নেওয়ীতে 
মহারাজের গভীর প্রীতি দেখা যাইত। বেলুড় মঠের প্রথম অবস্থার তিনি নিজ- 
তন্তে বিবিধ প্রকারের ফুলগাঁছের চাষ করেন। পরবর্তীকালে তিনি একস্থানের 
প্রসিদ্ধ ফুল বা ফল গাছের চার! মঠ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠা ইতেন, গাছের যত 
কিভাবে লইতে হইবে তাহার বিস্তারিত নির্দেশ পাঠাইতেন। ব্যাঙ্গালোরের 
লালবাগ হইতে দামী ফুল ও ফল গাছের চার! সংগ্রহ করিয়া তিনি কাশী সেবাশ্রম 
ও ভুবনেশ্বর মঠে পাঠাইর়া! দ্বেন। ভুবনেশ্বর মঠের গাছপালাশৃন্ঠ কাকরভতি জমি 
তাহার অক্লান্ত চেষ্টার অল্পসময়ের মধ্যে ফুলফলের গাছে পরিপুর্ণ হয়, মরুভূমিতে 
যেন নন্দনকাননের ত্যষ্টি হয়। ভুবনেশ্বর মঠ প্রাঙ্গণের কোথায় কোন গাছ বসিবে 
তাহার একটি নক্সা প্রস্তুত করাইয়া স্বামী শঙ্করানন্দকে দিয়া তিনি বিভিন্ন স্থান 
হইতে বাছাই গাছের চারা ও বীজ সংগ্রহ করিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে সাহায্য 
করেন। যাহার! গাছপালার ঘত্বর লইত তিনি তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান 
করিয়! সুন্দর একটি ভাব সংযুক্ত করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, “দেখ, গাছ 
কখনও নিমকহারাঁম হয় না। পারলে যে যত্বু করে তাকে ফুল ফল দিয়ে সেবা 
করে, ন। পারলেও ক্ষতি করে না 1” 

মহারাজ শিশুদের সহিত ঠিক শিশুদের মত হইয়া ব্যবহার করিতেন, বিবিধ 
খেলাধুলার উদ্ভাবন করিতেন। তীহা'র ভাবময় জীবনের গুগনচুস্বী উচ্চতা ও শিশুদের 
সহজ সারল্যের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান তাহা সত্য সতাই যেন সামরিকভাবে 
অপসারিত হইত, ফলে মহারাজের যে শিশুমু্তি দর্শকের নিকট উদ্ঘাটিত হইত 
তাহা আপাতিঃ অবোধ্য হইলেও যে চিন্তবিনোদকারী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
'জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী লিখিয়াছেন, “একদিন বলরাম-মন্দিরে গিয়াছি। সেদিন 
মহারাজ মহাননো ছোটদের সঙ্গে খেলায় রত। তিনি হলঘর এবং বারান্দার 
মধ্যে লুকোচুরি থেলিতেছেন এবং ছেলের দূল মহারাজের পিছু লইয়াছে। হঠাৎ 
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মহারাজ তাহার নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া দ্ূরজ৷ বন্ধ করিয়া দ্রিলেন, ছেলের দল 
কোলাহল করিতে লাগিল। এদিকে মহারাজ ঘরে ঢুকিয়। বেশ পরিবর্তন করিয়! 
ফেলিলেন, ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য তীঁহার শয়নঘরে একটি বিকটাকৃতি 
মুখোশ ছিল। তিনি সেটি পরিয়া আপাদমস্তক কালে! কম্বলে আবুত করিলেন 
এবৎ হঠাৎ দ্ররজাটি খুলিয়া বিরাট এক ুম্‌ শব্দ করিয়া হলের মধ্যে আসিয়া 
আবিুতি হইলেন ! ঘোর কৃষ্তবর্ণ বিকট মুঠি দেখিরা ছেলের দল চীৎকার করিয়! 
উঠিল। হঠাৎ এরূপ দেখির! আমরাও ভরে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমুট হইয়া 
পড়িরাছিলাম। পরে বখন সেই বিকট আবরণ দূরে ফেলিয়া মহারাজ আত্মপ্রকাশ 
করিলেন, তখন চারিধিকে হাসির তুফান ছুটিতে লাগিল । ঘটনাটি সেদিন যাহাদের 
প্রতাক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইরাছে, বালকম্বভাব মহারাজের বালকভাবটি তাহাদের 
অন্তরে চিরকালের জন্ত সঞ্চিত হইয়! থাকিবে ।”৯ 

মহারাজের শিশুস্ুলভ সরলতা ও কৌতুকপ্রিয়তার একটি মনোহর স্থৃতি চয়ন 
কাররাছেন স্বামী নিবাণানন্দ । বেনুড়মঠে থাকাকালীন মহারাজ একদ্রিন সেবককে 
বলিলেন যে, তাহার সামান্ট বদহজম হইয়াছে, রান্রিতে কিছু খাইবেন নী। 
মহারাজের শয়ন ঘরের পাশের ছোট ঘরে একটি পাত্রে বেশ কিছু সন্দেশ ছিল। 
ভোর রাত্রিতে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মহারাজ নিজে সেই পাত্রের সন্দেশগুলি 
থাইর। ফেলেন । সকালবেলা প্রেমানন্দজী তাহাকে প্রণাম ও যথারীতি কুশলপ্রশ্ন 
জিজ্ঞাস করিলেন। তিনি ছোট ছেলের মত অভিযোগ করিলেন, “আমার ক্ষিদে 
পেসেছে, আমাকে এখনও কিছু খেতে দেরনি।” প্রেমানন্দজীর আদেশে সেবক 
তাড়াতাড়ি কিছু খাবার সংগ্রহের জন্য ছুটিলেন। ঠিনি পাশের ঘরে সন্দেশের 
পাত্রট খুলিয়া দেখিলেন পাত্র শূন্ত ; তিনি হতভন্ব হইয়! গেলেন। প্রেমানন্দজী 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, পাত্রটির ঢাকনা খোল! ছিল কিনা, বিড়াল সন্দেশ 
খাইরাছে কিনা, ইত্যাদি । মহারাজ হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, “বাবুরামদা, একটা 
খুব বড় বিড়াল এসেছিল ; বিড়ালটি এত বড় যে পাত্রটি খুলে সন্দেশ খেয়ে আবার 
বন্ধ করে রেখেছে” বড় বিড়াল বলিবার সময় ইঙ্গিতে নিজেকে দেখা ইলেন, 
ঘটনা শুনির! হাসির লহরী উঠিল । 

তাহার এইসকল শিশুসুলভ চপলত। দেখিয়া নবাগত আগন্তক কল্পনা করিতে 


১ উদ্বোধন, ৬৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ৪ পৃঃ ৪২০ । 


৩৪৬ ব্রহ্গানন্চরিত 


পারিত না যে এর পুরুষই ভাবের গভীরতায় দেহজ্ঞান হারাইরা ফেলেন, তার 
মুখের একটি কথায় মানুষের জীবনের ধার! পরিবতিত হইয়া যায়, তাহার মুদাপেক্ষী 
হইরা রহিয়াছে বিশাল রামরুষ্ণপজ্ঘের সন্ন্যাসী প্রহ্মচারিগণ ও ততোদ্রিক সংগাক 
ভক্তবুন্দ | 
্ রঃ স* 2 

মারাদ্দের উপস্থিতিমাত্রে আনন্দের হাট বসিত। তাহার আক: উিকক- 
সমাগম, গুজা-পাঠ-উৎসবের আনন্দ বৈচিত্রের মেলা জমিয়া উঠিত। স্থাচার 
উপস্থিতিতে প্রতোকস্থানই নিত্যোৎনবধের আকার ধারণ করিত। কিন্তু দাক্তীর 
অনুষ্ঠান মহারাজের নিজস্ব বৈশিষ্টা দ্বারা বিভূষিত হইত | মহারাজ বত পুবষ 
তাহার সকল আচার আচরণে, এমন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও হাঙর 
স্বকীরতা লক্ষণীয় ছিল। ঢই তিনটি' ছোটখাট উদাহরণ দ্বেওয়া যাইতহ পারে। 
খাওয়ার সমর তাহাকে বিবিধ বাঞ্জনাদি পরিবেশন করা হইলে তিনি প্রতোকটি 
হইতে সামান্ত গ্রহণ করিতেন ৷ পরে সকল ব্যপ্তন একটি বাটিতে মিশাইর' একটি 
বিচিত্র স্বাদের ব্যঙ্জন প্রস্তুত করিতেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন 'উইলিয়ম ভটু? 
উৎসবের দিনে তাহার নির্দেশে জাফরান, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ইতাঁদি মিশাইর। 
চা তৈয়ার হইত, তাহাঁর নাম ছিল “মোগলাই টা”। আবার কখন নানা বধ 
তরিতরকারী মসলাপাতি দির! পাল! খিচুড়ি রান্না করা হইত, তাহার নাম ?ছল 
“গোপাল-গাপ্লা”। এইভাবে কভ বিচিত্র উপায়ে মানুষকে আনন্দদানের তাহার যে 
অফুরন্ত উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তাহার স্মৃতি রোমস্থন করিয়! ভক্তগণ এখন € আনন্দ- 
লাভ করেন। শরহাপুরুষ মহারাজ বলিতেন, “মহারাজ নিজে নানারকম থেতে 
ভালবাসতেন, আর সকলকে খা €য়াতে ভালবাসতেন । আহা! তিনি যখন মঠে 
আসিতেন, তখন যেন আনন্দের মেলা--কত লোকজন ! সাঁধুভক্তদের নিয়ে 
ধ্যানজপ, পুজাপাঠ, ভজন-কীর্তন, রঙ্গরস, খাওয়াদাওয়া নিত্য চলেছে দেন 
আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে । “সে এক্বিনই গেছে” মহারাজের মত ব্র্গজ্ঞ 
পুরুষের পক্ষেই লৌককে এমন নানাভাবে আনন্দ দেওয়া সম্ভব |”৯ 

মহারাজ কখন কগনও নুল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ্ধ পরিধান, ভাল খাওরা- 
দাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে থাকিলেও মহারাজ ছিলেন পদ্মপত্রে জলের মত নির্লেপ। 


১ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, ১৫৬ পৃ 
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মহারাজের এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করিয়। মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 
“সাধুর ঠিক ঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাজ অতি চমৎকার 
একটী কথা৷ বলতেন। তিনি বলতেন যে, সন্ন্যাসী যখন অস্টালিকাঁর বাঁস করবে 
তখন ভাববে, আমি গাছতলার রর়েছি*; আর যখন চণ্য চোষ লেহা পেয় খাবে 
তখনও মনে মনে ভাববে, 'আমি পবিত্র ভিক্ষান্ন খাচ্ছি” । তাঁর মানে এই বে, 
সাধু সর্বাবস্থায় নিলিপ্ত থেকে অন্তরে তপস্তার ভাব জাগিয়ে রাখবে ।”১ মহাপুরুষ 
মহারাজের উক্তিতে পরিষ্ফুট হইয়াছে মহারাজের বৈরাগ্োজ্জল অন্তরের অনিকেত 
সন্তাটির দীপ, যাহার দ্যুতি “সব কিছুর মধ্যে থাকিয়াও সব কিছুরই উধ্বে” অবস্থিত 
তাহার স্বরূপটি কখনও কখন ও প্রকট করিয়াছে । 
নানাবিধ ভাববিলাসের মধ্যে বিচ্ছুরিত লোকোত্তরপুরুষের চরিত্র মীধূর্য। 

লৌকিক '9 অলৌকিক সন্তার টানা-পোড়েনে বোনা তাহার দেবমানব চরিত্রের 
প্রতিফলন তীহার প্রতিটি আচার-ব্যবহারে । তীহার মনোহর জীবনকাহিনীর 
আনন্দমধূর ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করিতে করিতে শ্রদ্ধাপ্তুত ভক্তহাদর যেন 
শুনিতে পায় তাহার আকুতি, 

প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাদিব সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব। 

আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাঁব হরিপদে নিত্য করিব বিহার ॥ 
তাহার জীবননদীতে উখিত সকল উগ্রিমালা, বিচিত্র হিল্লোলে সচ্চিদ্রানন্দ সাগর- 
অভিমুখে প্রবাহিত। সেই পুণ্য তোয়ধিতে স্বেচ্ছার-পরেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে 
পারিলে যে মানবজীবন চিরকুতার্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


১ শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩০। 


আম্্ আআঞ্খতাম 


কলমিব্র দলে 


অ£ম অধ্যায় 
কলমির দলে 


কাণাপুর উগ্ভানবাটাীতে অবতার পুরুষের অন্তালীলার আসর বসিরাছে। 
আসরে জমায়েত হইয়াছেন ভক্তিনুব্ধ অন্তরদ্ব ভক্তগণ। আসরের মধামণি ঠাকুর 
ীরামকৃষ্টের দেহ দুরারোগ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত । যে দেহ ভাবহস্তীর প্রচ 
বেগ ধারণ করিয়াছিল, তাহা ব্যাধিতে জীর্ণ, শীর্ণ, পযুবস্তপ্রার, তবুও আনন্দঘন 
পুরবোমের প্রতি আচার-আচরণে ক্ষরিত হর আনন্দস্রধ।, ত্রিতাঁপ-গীড়িত জগ্ৎ- 
বাসীকে ভক্তিমুক্তি বিওরণের শুদ্ধ কল্যাণেচ্ছা। করুণার ভারে কৃপা-কল্পুতরু 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ চতুর্দিকে রূপা বিতরণ করিরাছেন, পূর্ণকাম শুদ্বুদ্ধমুক্ত পুরুষ 
করুণার দারে, নিজের গরজে যেন, অশেষ ছুঃখকষ্ট সহা করিরাঁও লোক হিতত্রতে 
নিজেকে বিলাইয়। দিয়াছেন । কবি অন্গরকুমার সেন লিখিরাছেন £ 
বড় দারগ্রস্ত প্রভৃদেব-অবতারে | 
দার মূরতি ধরি আসিয়া সংখারে । 
তাই বারিপুর্ণ চক্ষে আকুল পরাণ। 
মহাদুঃখে গাইতেন নীচে লেখা গান ॥ 
এসে পড়েছি থে দায় 
মে দায় বলবে কায়। 
যার দায় সে আপনি জানে 
পর কি জানে পরের দার ॥৯ 
ুমুক্ষু নরনারীকে নিঃশ্রেয়সের গথ প্রদর্শন, পাঁপী-তাঁপী অবহেলিতদের হতাশপ্রাণে 
আশার আলোকদাঁন, জনসাধারণের স্তিমিত ধর্মবিশ্বাস প্রবুদ্ধ করিয়া! লোকহিতব্রত. 
সংগঠন, সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে লোকশিক্ষা দিয়া যুগোপযোগী ধর্মপ্রবর্তনের দায় 


১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুরশথ) ৫ম সংঃ পৃঃ ৩২১, 


৩৫২ বক্মানন্দচরিত 


বহন করিয়া কপালমোচন অধমতারণ ভগবান্‌ নরলীলার বিলাস করেন। 
ঈশ্বরের অতুলনীর স্বষ্টি মানুষ দৈব ও জৈব ভাবের সংমিশ্রণ । সেই কারণে ভক্তের 
বেশে ভক্তরাজ শ্রীভগবান্‌ যখন ভক্তসঙ্গে মর্ত্যলীল! করেন, তখন সেই লীলারঙ্গে 
উদ্ভূত আনন্দলহরীর রসমাধুরী হয় অতুলনীয়। শুদ্ধভক্তদ্ের লইয়া অবতারের 
অন্তরঙ্গলীল1, “সিম্ধুর ঘেমন রঙ্গ লয়ে উঠ্নিমাল1।”১ অবতার পুরুব অন্তরঙ্গ 
পার্ষদদের লইয়া মর্ত্যের মঞ্চে নাচিয়া গাহিরা হাসিয়া কাদিয়! ভক্তমানসের অকুপ্ত 
আকাজ্জা তৃপ্ত করেন, সাধারণ মানুষকে ভগবদাভিমুখীন করেন । | 

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় সমীপাগত পার্ধদদের সম্বন্ধে শ্রীমাতাঠাকুরানী বলিরাছেন, 
“ঠাকুর বলতেন, তারা কেউ শরীর থেকে, কেউ লোমকুপ থেকে, কেউ হাত-প| 
থেকে বেরিয়েছে । তারা সব সঙ্গের সঙ্গী | যেমন যখন রাজ! কোথা 9 ধায়, 
সব সঙ্গের লোকজন তথায় বায়। আমি যদি জয়রামবাটী যাই, আমার সঙ্গের 
যার। তার সব যাবে না? তেমনি যাঁরা আপনার, তারা৷ সব যুগে যুগে সঙ্গী। 
ঠাকুর বলতেন, "যার! অন্তরঙ্গ তার ব্যাথার ব্যধী।” এই সব ছেলেদের দেখিয়ে 
বলতেন, “এরা আমার স্তণে সুখী, ছুঃখে ছঃথী, ব্যথার ব্যথী। তিনি যখন আসেন, 
তখন সব হাজির |৮২ পুঁথিকার বলেন-_ 

ভক্তগণ-মধ্যে তার সতত বিহার । 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গাি শ্রীঙ্গের আপনার ॥৩ 

পুরুষোত্তম ভক্তরূপ বিবিধ পুষ্পরাজি প্রেমস্থত্রে গাঁথিয়া৷ নিজ গলে ধারণ করেন, 
সেইহেতু লীলারসে এত মাধুর্য । 

এইরূপ ভক্তদের লইয়। “লীলার বাজার জমিয়া উঠিয়াছে। ১৮৮৬ খুষ্টাবের 
১৫ই মার্চ, সোমবার সকালবেল।। ঠীঁকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নরেন্্ু, রাখাল, 
মাস্টার, লাটু, সি'খির গোপাল প্রভৃতি বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত 
কখনও আস্তে আস্তে ইসার! করিয়া কথ! কহিতেছেন। চীঁকুর মূ হাসিতেছেন, 
বলিতেছেন, “বাউলের দল হঠাৎ এলো-_নাঁচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে 
গেলো। এলো-গেলো' কেউ চিনলে ন11” ঠাকুর ও অপর সকলে ঈষত হাস্য 


১ পুঁথি, পৃঃ ৩০৯ 
২ শ্ত্রীত্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৬-৯৭ 
৩ পুথি, পৃঃ ৩০৯ 


কলমির দলে ৩৫৩ 


করিলেন। এইবার অবতারের গুপ্তভাঁবে আবির্ভাব । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 
“যেমন রাজা সেজেগুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্তভাবে টর্যারা পিটে নগর 
দেখতে বেরোন, আবার বখন ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা ও কাধ্যকলাপ দেখবার 
জন্য বেরোন এবং যেই প্রজার টের পেয়ে কানাকাঁনি করতে থাকে_-“ইনিই 
রাজা- ছদ্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন" অমনি সেখান হতে পালান, সেইরূপ 
অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জান্বি |” 

নরলীলার অবতারের সঙ্গে ধাহারা আসেন তাহাদের পরিচয় কি? স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিরাঁছেন, “ঠাকুর বলতেন, “অবতারের সঙ্গে কল্াস্তরের সিদ্ধ খষির! 
দেহধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন । তারাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ । 
তাদের দ্বারাই ভগবান্‌ কার্য করেন বাঁ জগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।” এটা 
জেনে রাখবি-_-অবতারের সাঙ্গোপারঙ্গ একমাত্র ভীরাই, খাঁর পরার্থে সনত্যাগী, 
ধারা ভোগনুখ কাকবিষ্ঠার মতো পরিতাগ করে 'জগদ্ধিতার” “জীবভিতীয়। 
জীবনপাত করেন ।”২ ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চ তাহার সঙ্গীদের কাহাঁকেও ঈশ্বরকোটা 
নিত্যাসদ্ধ, কাঁহাকেও অথণ্ডেব খধি, কাহাঁকে ও বিভিন্ন দেবদেবীর অংশে জাত, 
এইরূপ বলিয়াছেন। যেমন, নরেন্দু সপ্তষির নরনারায়ণ খধষি, রাখালচন্তর 
বজমগুলের কৃষ্ণসখা, নিরঞ্জনের জন্ম রামচন্দ্রের অংশে, বাবুরামের শ্রীর:-ধকাঁর 
অংশে; যোগীন অন্্রনের অবতার, শরৎ ও শখা খাষি কৃষ্ণের দলভুক্ত ; 'শ্র!ম'কে 
দেখা গিয়াছিল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে ইত্যাদি । আধার অন্তরঙ্গ পার্যদগণও 
বলা, অংশ, আবেশ ইত্যাঁরি বিবিধ প্রকারের অবতার ভিন্ন অপর কেহ নহে” ই 
সগর্বে ঘোষণ। করিয়াছেন পুঁথিকার-- 


এপার 


অন্তরঙ্গ পারিষধ অবতারশ্রেণা । 
এইবারে প্রভুদেব নিজে খোদে তিনি ॥ 
মহালীলা শ্রীগ্রভুর ললার প্রধান। 
ভক্তবেশে অবগারদলে আগুরান ॥ 
ঈশ্বরকোটার ভক্ত যতগুলি সনে । 

এক এক অবতার দেখা যায় গুণে ॥ 


১ স্বামী সারদানন্দ ; ভারতে শক্তিপৃক্তা, ৯ম সং, পৃঃ ৩৬; 
২ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ঃ স্বামি-শিস্য সংবাদ, উত্তর কাণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৫১ 


৩৫৪ ব্রঙ্মানন্দচরিত 


রাষমকষ্ণসাগরের থণ্ডাংশ প্রত্যেকে । 
কেবল নরেন্্রনাথ অথণ্ডের থাকে ॥ 
স৫ গু গু 

কোন্‌ ভক্ত কেবা আর কার অবতার । 

আবেশে প্রতাক্ষ সব হইত তীহার ॥৯ 
শ্রীরামকুষ্ণাবতারে পার্ধদগণ বিভিন্ন দেবদেবী বা প্রাগাবিভূ্তি কোন অবতারপুধধের 
সাঙ্গোপাঙ্গে! ছিলেন, এই অলৌকিক তত্ব বিশ্লেষণ করিরা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ঠ তম 
পার্ধদ স্বামী সারদানন্দ বর্তমান অবতারলীলায় কিঞ্চিৎ অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করিরাছেন। তিনি একটি পত্রে লিখিরাছেন,২ “রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্ত প্রভৃতি 
ঈশ্বরাবতারগণের কথায় পুরাণসমৃহ বলেন যে, এইসকল দ্রেবমানব নিজ নিজ 
মতানুবন্তিদের লইয়া বেন বিশেষ বিশেষ ভাবসমন্বিত এক একটি ধর্মপরিবার সৃষ্টি 
করির! বান। এইভাবে শ্রীরামচন্ ও তাহার ভক্তদের লইর। গঠিত সম্প্রদায়, বৃদ্ধ 
কিংবা বীশ্ড ও তাহার মতান্বতিদের লইয়া গঠিত সম্প্রদার হইতে একটি পৃথক 
এবং বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়াছে । এই সমস্ত ধর্মপরিবারের যে কোন একটির 
অন্তভূক্তি কোন বান্তি পরিপূর্ণতা লাভ করিলে উহার প্রবর্তক রুষ্ঝ, বুদ্ধ, বস 
প্রভৃতি দেবমানবের সহিত একীভূত হইয়। যাইবেন; এবং সেই বিশিষ্টরূপ 
হইন্তই এ বান্তি ফালে অরূপ-পত্ত| উপলব্ধি করিবেন । বর্তমান যুগের দেবমানব 
শ্রীর'মরুঞ্ণ পুরবশী জান্প্রধারিক আধর্শসমৃহ সর্বভোভাবে একীভূত করিয়। দেন 
একটি সর্বভাবসমন্থি 5 বিশিষ্ট ধর্পরিবার প্রবতিত করিরাছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার 
শিষ্ুগণের বিশিষ্ট ভাব-সমন্বিত হক্ষশরীর প্রত্যক্ষ করিয়া কে কোন দল হইতে 
আস্রাছেন তাহা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত 
দেবলোকের বা দ্বৈতপ্রপঞ্চের বনু উধ্ধ্বে যে সব মুষ্টমের পুরুষ অখণ্ড সন্তায় 
মিলিতপ্রার হইর! আছেন, তীহাদের অন্যতমরূপে তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । এইভাবে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শ্রীকৃষ্ণের সখারূপে 
দেখিয়াছিলেন । অন্ত সকলের সম্বন্ধে৪ এইরূপ বল। বাইতে পারে । এইসকল 
ব্যক্তি (শ্রীরামকৃষ্ণের অস্যরঙ্গ শিষ্যগণ ১, থাহার! পুর্বে বিভিন্ন দলভুক্ত ছিলেন, 

১ পুধি, পৃঃ ৫৭৭৭৮ 
২ স্বামী সারদানন্দজী কর্তৃক ১৫1৫1১৯২৫ তাবিখে 215. 00০1 কে লিখিত পত্রের 


অংশ, ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ সঙ্কলিত ও দেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত “ত্বামী সারদানন্দ”, 
১৯৬৬, পৃঃ ২৫৫-৫৬-তে উদ্ধত। 


কলমির দনে ৩৫৫ 


তীহার। বর্তমান দেবমানবকে গ্রহণ করিয়া এই উচ্চতর আদর্শ বা রূপ লাভ 
করিয়াছেন। এ রূপ হইতে তাহার। অরূপ-সন্তায় উপনীত হইবেন |” 

বিভিন্ন গোষ্ঠী হইতে সমাগত আধিকারিক পুরুষদের লইয়া গঠিত হইয়াছে 
এক “অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদাঁর'-_্রীরামকৃষ্ণাবতারের এই বৈশিষ্টা ধর্মেতিহাসে 
অতৃলনীর । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার এই অনুপম গোষ্টা সম্বন্ধে শ্রীমকে 
বলিতেন, “এখানে সব আস্ছে-বেন কল্মির দল--এক জায়গার টানলে সবট। 
এনে পড়ে । পরস্পর সব আত্মীর__যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল, হরিশ- 
টরিশ গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ__তা। কি আলাদা বাসা হবে ?”৯ কলমিদলের 
প্রতোকটি কলমিলত৷ রসময় পুরুষ শ্রীরামরুঞ্চ হইতে প্রেমরস সংগ্রহ করিয়া 
পরস্পর পরস্পরকে বিশুদ্ধ প্রেমে গ্রাথিত করিয়াছে । 'এই প্রেমরস সম্বন্ধে 
যেলীলাতত্ব রসিকের পরমভোগা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কোন পরিবারে গৃহকর্তার সহিত অপর সকলের সাধারণ আত্মীরতার 
অধিরিক্ত সম্বন্ধ থাকে; যেমন তিনি কাহারও স্বামী, কাহারও ভাই, কাহারও 
[পড়ব ইত্াদি। সেইরকম অবতার-গোরষ্ঠীতে, অবতারের সহিত তাহার 
পরিকরবের সাধারণ ভক্ত-দাস সম্পর্ক ছাড়াও প্রতোকের সহিত তাঁহার একটি 
বিশেধ ভাবের সম্বন্ধ থাকে এবং শুদনুঘারী তাহার সহিত ব্যবহারা'দি পৃথক হ্ইয়| 
থাকে । আবার গোষ্ঠীর অপর সকলের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ির। উঠে 
তাহ"? অবঠার পুরুষ কর্তৃক নিদিষ্ট স্থান-মান অনুযায়ী | 

এই সম্পর্কের রেশ ধরিঘা পবম্পরের মধ্যে আচার-ব্যবভার, ভাবের আবান- 
প্রদ্ধান। ব্যবহারিক জগতে পরস্পরের আচার আচন্বণের বৈচিত্র্পুণ উমিমালার 
অন্তরালে সদাসর্বদ। যে গন্তীর প্রশান্ত রামকৃষ্ণ প্রেমসাগর তাহাই বিশেষ লক্ষণীর। 
রামরুষ্চ লীলোগ্ঠানে অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'রাখালরাজের, সহিত অপর সকলে 
যে মনোহর লীলাখেল। খেলিয়াছেন তাহার একট। সামগ্রিক চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা 
কর! বাইবে । 





'ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের ছই অন্তরঙ্গ ঈশ্বরকোটি পার্ষদ-স্বামী বিবেকানন্দ ও 
স্বামী ব্রদ্মানন্দ। ভক্তগোষ্ঠার মধ্যে তাহার যথাক্রমে স্বামীজী ও মহারাজ 


৯ কথান্বত ৪1৮1২ 


ডি ব্রহ্মানন্দমচরিত 


আখ্যা স্ুপরিচিত। লৌকিক সম্বন্ধে তাহার! এক দুর সম্পর্কের আত্মীয়, কিন্ত 
শ্রীরামকঞ্খরাজ্যে প্রবেশ করিয়। তাহার! পরম্পরের পরম আত্মীয়তার 'স্থাত্রে চির- 
গ্রথিত হইয়াছিলেন। বয়সে স্বামীজী মাত্র নয় দিনের বড়। কলিকাতার 
সিমলাপল্লীতে তাহাদের কৈশোর অতিবাহিত হয়। এক কুস্তির আখড়ায় আলাপ- 
পরিচয় হয়, ক্রমে সখ্যতার বন্ধনে তাহার] পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঢজনেই 
সুস্থ সবল দেহ, আশৈশব ভগবদ্ভাবে আকৃষ্ট, ঈশ্বরতত্বান্ুসন্ধানে নিরত/ কিন্তু 
সহজাত দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহারা ছিলেন অনেকাংশে ভিন্নমুখী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছিলেন স্বভাবের আশ্রয় । তীহাঁকে কেন্দ্র করিয়া থাপখোল! তলোয়ার নরেন্ত্রনাথ 
যেন জ্ঞান-কৃপাণ লইয়! খেলিয়াছেন, এদিকে স্বভাবকোমল রাঁখালচন্দ ভক্তির 
রজঃ লইয়া মাতিয়াছেন। মধ্যাহ্ন মার্তগডের শ্যায় স্বামীজীর ভাস্বর-শক্তি অন্ঠা্র 
অশুচি নাশ করিয়া জগতে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্ভত হইয়াছে, অপরপক্ষে 
মিগ্ষোজ্জল চন্দ্রমার স্তায় মহারাজের অনাবিল প্রেমধারা সংসারবাসীর হৃদয়ে 
শাস্তিসুধা সিঞ্চন করিয়া! তাহাদিগকে ভগবদ্ভিমুখীন করিয়াছে । কুলদষ্টিতে 
ভিন্নধর্মী মনে হইলেও তাহারা ছিলেন পরস্পরের পরিপুরক | 

রামকৃষ্তাবতারলীলার তাহারা প্রত্যেকেই নিজস্ব ভূমিকা নিখুঁতভাবে পালন 
করিরাছেন, “তুমি যন্্ী আমি বন্্রমাত্রঁ ভাব অবলম্বন করিয়া দ্ুইজ:নই বন্্ী 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরিকন্্না রূপায়ণে তনু-মন-প্রাথ সমর্পণ করিয়াছেন। শুগাপি 
এই সকল সুসংহত প্রচেষ্টার মধ্যে দুই মহাজনই তাহাদের স্বকীয়তার পদচিন্ন 
রাখিয়া গিয়াছেন ক্গীবন-লীলার ঘাটে-বাটে। বিচিত্র বৈশিষ্ট্রাজি উদ্সিমালার 
স্তার অবতার-লীলা-সাঁগরের সামগ্রিক সৌষ্টব বুদ্ধি করিয়াছে মাত্র । 

তাহার! পরস্পরের উচ্চ গুণগ্রামের সত্যিকারের সমঝদাঁর ছিলেন | স্বামীজীর 
মহিম। খ্যাপন করিয়। মহারাজ বলিতেন, “ঠাকুর তার ভিতর দিয়ে জগতে প্রকাশ 
হরেছেন, তার কথা ঠাকুরের কথা বলে জানবি। ঠাকুর এত বড় "ছালেন যে 
সাধারণ মান্ুষের মন দিয়ে তাকে বুঝা শক্ত ।- স্বামীজী সাধারণ মানুষের 
উপযোগী করে সবপাঁধারণের সামনে তাকে ধরে গেছেন।।”১ শ্রীরামরুঞ্চভাবধার| 
প্রচারে শ্বামীজীই সব্জনব্বীকৃত নেতা'। প্রচার-আন্দোলনের পুরোভাগে 
রহিয়াছেন স্বামীজী, তাহাকে অনুসরণ করিয়। চলিয়াছেন তাহার গুরুভ্রাতৃবুন্দ। 


১ ধর্মপ্রসঙ্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ৬ সং) পৃঃ ৮৬ 


কলমির দলে ৩৫৭ 


অপরপক্ষে মহারাজ সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, “রাজার 901:109211 (আধাতি- 
কতী) শ্াকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাঁকে ছেলে বলে কোলে করতেন, 
আদর করে খাওয়াতেন' একসঙ্গে শন করতেন তার কি তুলনা হয়? রাজা 
আমাদের মঠের প্রাণ_সত্যিই আমাদের রাজ1।”১ লাটু মহারাজের স্থ্তকথায় 
জানিতে পারি, তিনি বলিতেছেন, “তাইতে। বিবেকানন্দ ভাই বলেছিলো, 
আপান্রিকতার রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়।” 

ঠাভার্দর মধ্যে নে অপাণিব প্রেমসন্বন্ধ হাহা সাংসারিক রীতিনীতির 
মানদগু লুনা যাইত না। অবতারবরিষ্ঠের ধর্মস্থাপনকার্ধে তাহার! একজন 
অপরের উপর নির্ভর করিতেন । পরিকল্পনা উদ্ভাবনে সাধারণতঃ মহারাজ 
স্বামীজীর মুগাপেক্ষী হইতেন। অপরধিণে স্বামীজী গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে 
মহারাছের সভিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। অনেক সময় মহারাজের 
অনভ্িিমন প্রান নিধিচারে গ্রাহণ করিতেন । প্রাণপ্রির গুরুভ্রাতা স্বামীজীর ইচ্ছা" 
পুর্ণ করিবার জন্য মহারাজ আপ্রাণ চেষ্ট! করিতেন | শুধুমাত্র স্বামীজী নহেন, 
তাহার পরিবারের সকলের সহিত মহারাজের নিকট-আত্মীয়ের সম্পর্ক সদা- 
সনদাই পরিলক্ষিত হইত | স্বামীজীর পিতৃবিয়োগের পর আত্মীয়স্বজন সুযোগ 
বুঝিয়া পরিবা'রটিকে ভিটাশ্যাগ করাইতে চাহিয়াছিল, সেই ভুধিনে মহারাজ 
নিজে লোকজন সঙ্গে লইরা বাড়ীর দখল রক্ষা করিরাছিলেন। স্বামীজীর 
মহাপ্ররাণের পর তাহার জননী ও ভ্রাতাদের নিভরবোগা অভিভাবকের দারিত্ব 
মহারাজ নিজঙ্কৃন্ধে তুলিয। লইরা ছিলেন । 

স্নাম'জী তাভার আরব্ধ কাজ সম্পুর্ণ করিবার জন্য গুরুতভ্রাতা রাখালচন্দ্রের 
প্রতি পুরণ আস্। স্থাপন করিরাছিলেন ও বাহাতে তাহার নেতৃত্বের ভূমিকা সবজন- 
স্বীকৃত লাঁভ করে সেবিবয়ে সচেষ্ট ছিলেন, অপরপক্ষে মহারাজ নায়ক স্বামীজীর 
পার্খে দাড়ইঘ। অর্বদ। বিশ্বস্ত সহচরের হ্যায় সাহায্য করিয়াছেন, স্বামীজীর 
চিন্তাধার ৪ কর্মপদ্ধতি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়। শ্রীরামকঞ্চগ্রচারে অগ্রসর 


১ স্বামীজী বলিতেছেন, ““অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের অংশ ব'লে এদের জানবি। আমি 
এদের এভাবে দেখি । এ যে রাখাল রয়েছে, ওর মতো 517160511 আমারও নেই। 
ঠাকুর ছেলে ব'লে ওকে কোলে করতেন, খাওয়াতেন, একত্র শয়ন করতেন। ও আমাদের 
মঠের শোভা, আমাদের রাজা ।” 


(স্বামি-শি্য সংবাদ, উত্তরকাণ্ড, পঃ ১৪৮) 


৩৫৮ ব্রহ্মানন্মচরিত 


হইয়াছিলেন। তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও গভীর বিশ্বাস যে 
রামকৃষ্ণ-সজ্ৰের ভিত্তি সুদৃঢ় স্ঞ ইহাতে সন্দেত নাই। ধর্মসংঘ সংগঠনের 
কার্দে মহারাজের যোগাত1 ও নিষ্ঠার উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও নিরত। 
ছিল। প্রীরামরুঞ্জের ্ সংস্তাপন কার্ধের প্রসারে স্বামীজার উপকেশ নির্দেশ 
অনুবারী মহারাজ পরিচালিশ হইর়াহিলেন। কিন্তু কাঁজ বথেষ্ট ভাড়াভাড় 

হইতেছে না ভাবিয়। ০ সমর সমর টা ভইপ। পড়িতেন এব, চার 


মহারাজকে লিখিরাছেন, “আমার রূ$তভার জন্ত মন খারাপ করো না। খুখে 
বাই থাকুক-তুমি তে। আমার হৃদয় জানো ।” মহারাজও জাঁনিডেন, স্বামীজীর 
অন্তরের ভাব! সেইজন্য স্বামীজীর আবেগ, ক্ষোভ ব। রূঢ় আচরন গায়ে 
মাথিতেন না। দ্ররন্ত ঝঞ্ধাবাত্যার মত ন্বামীজীর কর্মচাঞ্চলোর অন্তরলে থে 
গভীর প্রেম ছিল, মহারাজের সহিত থে নিগুঢ অন্বন্ধ চিরবিগ্মান হিল তাহা 
স্বামীজীর লিখিত একটা পত্র হইতে বুঝা বার । তিশি লিখিয়াছেন, "গুরুদেবের 
কাজ এগোচ্ছে না_এই দ্ুঃখ | তার কাজ কিছুই আমার দ্বারা ত'ল ন'--এই 
আপোস ! তোমাদের কত গাল দিই, কটু বলি-_আমি মহ নরাধম ! আজ 
তার (ঠাকুরের ) জন্মর্িনে তোমাদের পারের পুলে। আমার » 
আমার মন স্থির হয়ে যাবে। জর গুরু, জর গুরু, জয় গুরু, জর গুক।”৯ 
স্বামীজী ৰলিতেন, “আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু আগ জানি, 
রাজা আমাকে কথনও ছাড়বে ন।। আর ছুনিরার যি কেউ আমার গ'লাগাল 
সহা করে থাকে সে একমাত্র রাজ1।” 

দীর্ঘকাল অমানুষিক পরিশ্রমে স্বামীজীর সবল স্থঠাম দেহ একবার বে ভান্গরা 
পড়িয়াছিল, বহু চেষ্টাতেও তাহ। কখনও সারিয়া উঠে নাই। তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য 
উদ্ধারের জন্য মহারাজ সুচিকিৎসার ব্যবস্থ। করিয়া, কখনও নিজভাতে সেব৷ 
শুঞ্ৰীষ। করি, কখন ও দাজিলিং আলমোড়। প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাই এবং 
তাহাকে কর্মসংগঠনের চিন্তাভাবনা হইতে ধথাসম্তব যুক্ত করির়! সন্দেহে 
আনন্দিত মনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু স্বামীজী সামান্য স্ুস্থবোধ 
করিলেই পুনরায় কর্মসমুদ্দে ঝাঁপাইয়। পড়িতেন এবং অন্দিনের মধ্যে শব্যাগ্রহণ 





১ সানক্রানসিসকো! হইতে ১১।৩।১৯০' তারিখে লিখিত পত্র। 


কলমির দলে ৩৫৯ 


করিতেন। তবুও তাহাকে সুস্থ রাখিতে মহারাজের চেষ্টার বিরাম ছিল না। 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সহ্অদলপদ্ম নরেন্্রনাথ ছিলেন মহারাজের প্রাণের প্রাণ, 
স্বামীজীর সুখে তিনি সুখ বোধ করিতেন । 

শাহাদের এই গভীর প্রেম-সম্পর্কের জন্যই দুই মহাঁপুরুষের মধো কর্মক্ষেত্রে 
কোন ভুল বোঝাবুি হইলে প্রেমপনমূতি স্বামীজীর তর্জনগর্জনের পরেই গচুর 
প্রেমবর্ষণ হইত বাহ! উপস্থিত সকলের হৃদয়জমিতে স্সিদ্ধ শ্তামলিমার স্চষ্টি করিয়ডে, 
যাহা স্মরণ করিয়া ভক্তগণ আজ ৪ আনন্দীশ বিসর্জন করেন । দ্রই একটা ঘটনার 
আলোচন| করা ঘাইতে পারে । 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেনুড়মঠের বারান্দায় বসিরা একদিন স্মৃতিচারণ করিতে- 
ছিলেন ।৯ তিশি বলিতে লাগিলেন, “স্বামীজী-"মভাঁরাজকে--খবই ভালবাসতেন, 
খুব মান্ত৪ করতেন । ঠিক “গুরুবৎ গুরুপুত্রেযু' এইভাব | তা বলে কারো একটু 
দোষ বা কুটি দেখলে ত। সইতে পারতেন ন।। যে রাঁপাল মহারাজকে এত 
প্রাণের সহিত ভালবাসতেন, তাকেই একবার 'এমন গালমন্দ করলেন বে 
মহারাজতো! একেবারে কেঁদে আকুল । অবশ্ঠ সে ব্যাপারে পুরোপুরি দোষ ছিল 
আমারই । আমার বাচাতে গিয়ে মহারাজ নিজের উপর দোষটা টেনে নিলেন । 
তখন গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাটের কাজ চলেছে । স্নামিজী আঁমায় বলেছিলেন-_ 
পেসন, সামনে একট! ঘাট ছওয়া খুব দরকার এবং সে-সঙ্গে গঙ্গার ধারে পোস্তাও 
খানিকট| বাঁধতে তবে। তুই একটা প্ল্যান করে খরচের একট। আন্দাজ আমায় 
দিবি তো! আমি একটা প্লান করে কত খরচ পড়বে তারও একট হিসাব 
দেখালাম । স্বামিজর ভয়ে আমি খরচ কম ধরে তীকে প্লানট। দেখিয়ে বললাম 
_এই হাঁজার তিনেক টাকা হলেই বোঁধ হর সব হরে বাবে । স্বামিজীও তাতে 
ভারি খুশী। তখনই মহারাজকে ডেকে বলেছেন--কি বল, রাজা! এই 
সামনেটাতে একটা ঘাট ৪ পোস্ত। হলে বেশ ঠয়। পেসন তো বলছে, তিন হাজার 
টাকায় হয়ে যাবে । তুমি বলতো কাজ আরন্ত হতে পারে । মভারাজ ও বললেন__ 
তা তিন হাজার টাকানন হতো এ টাকা জোগাড় হয়ে বাবে। 


“কাজ তো আরম্ভ হল। আমিই কাজকর্স দেখাশুনা করছি । হিসাবপত্র 
সব মহারাজ রাখছেন আর টাকাকড়ির জোগাড়ও করতেন তিনিই | কান্ত যত 


১ সংপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ; ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৯২-১৯৬ 


৩৬৩ ব্রহ্মানন্দচরিত 


এগুচ্ছে শ্বামিজীরও তত আনন্দ । মাঝে মাঝে হিসাবপত্র দেখে--টাঁকা 
পয়সা আছে কিনা খোঁজ খবর করেন। এদিকে কাজ যত এগুতে লাগল ততই 
দেখ। গেল যে, তিন হাজার টাকায় কাজ শেষ হবে না। আমি বেগতিক 
দেঁে মহারাজকে গিয়ে বললাম- দেখুন, শ্বামিজীকে ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম যে 
তিন হাজার টাকার কাজ শেষ হয়ে বাবে। কিন্ত একাজ শেষ করতে ;খরচ 
হবে টেব বেশী। এখন উপার কি বলুন !” মহারাজ নেহাৎ ভালমানুষ ছিযন | 
আমার অবস্থ। দেখে তার খুব দয়া হল। তিনি সাহস দ্বিয়ে বললেন, তার 
আর কি কর! যাবে? কাজে হাত যখন দেওয়া হয়েছে, তখন যে করেই 
হোক শেষ করতেই হবে। তুমি তার জন্য ভেবে। না, যাতে কাজ ভাল হয় 
তাই কব। আমি তে! হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে ষে, 
এক সমর স্বামিজীর গালাগাল খেতেই হবে। এমনি সময় স্বামিজী একদিন 
কাঁজের খরচপত্রের হিসাব দেখতে চাইলেন | মহারাজ হিসাব খুবই স্থন্দরভাবে 
রাখতেন । হিসাব দেখতে গিয়ে বখন দেখলেন যে তিন হাঁছার টাকার বেশী 
খরচ হয়ে গেছে অথচ কাজ শেষ হতে ঢের বাকী তখন তিনি মহারাজের উপর 
খুব একচোট নিলেন। মহারাজ একটি কণাও বললেন না, চুপ করে সব 
সয়ে গেলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার ভারি ভুঃখ হয়েছিল। স্বামিজী 
চলে বেতেই তিনি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে দ্বরজ| বন্ধ করে দিলেন । 
এদিকে নিজের ঘরে এসে একটু পরেই স্বামিজীর মনে হল যে, রাজাকে এতট। 
গালমন্দ করা ঠিক হ্যনি ।-..আমি পাশে দাড়িরে দাঁড়িরে সব দেখছিলাম, আর 
ভাবছিলাম যে, আমার জন্ঞই তো! মহারাজকে এতট| মনঃকষ্ট পেতে হল! 
স্বামিজী হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, দেখ তে! পেসন, রাজ! কি করছে? 
আমি মহারাজের ঘরের কাছে গিরে দেখি যে দরজা জানালা! সব বন্ধ। ছু*- 
একবার মহারাজ মহারাজ বলে ডাকলাম, কিন্তু কোন সাড়। পাওয়া! গেল না। 
স্বাসিজর কাছে এসে তাঁই বলতেই তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, তুই 
তো ভারি বোকা! তোঁকে বললাম দেখতে যে, রাজ| কি করছে আর তুই 
কিন। এসে বলছিস, তার ঘরের দরজ। জানাল সব বন্ধ! দেখ শিগগির, 
রাজ! কি করছে । আমি আবার এসে ডেকে সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে 
দরজা খুলে দেখি যে মহারাজ বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গু'জে ফু'পিয়ে ফুঁপিয়ে 
কা্ছেন। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, মহারাজ, আজ আপনি আমার 
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জন্যই এত কষ্ট পেলেন। মহারাজ তখনও কীর্দছিলেন। তিনি আমার দিকে 
মুখ তুলে বললেন, দেখ তো হরিপ্রসন্ন, আমার কি দোষ বল তো? অথচ 
তিনি কখন কখন এমন কড়া কথ! বলেন যে, তা আর সওয়। যায় না। এক 
এক সময় মনে হর যে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিরে কোথাও পাহাড়ে চলে যাই ! 

“আরও ছুচার কথার পর স্বামিজীর কাছে ফিরে এসে ঘললাম যে, মহারাজ 
শুরে শুয়ে কাদছেন। শুনেই স্বামিজী একেবারে পাগলের মঙন ছুটে মহাবাজের 
ঘরে গেলেন। আমিও গিয়েছি পেছনে পেছনে | দেখি যে স্বামিজী মহারাজের 
ঘরে গিয়েই মহারাজকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে বলছেন, 
রাজ, বাজা, আমার ক্ষমা কর, ভাই। আমি রাগের মাথায় কী অন্ঠায়ই না 
করেছি, তোমার গালাগাল দিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর, ভাই। মহারাজ 
ততক্ষণে নিজেকে কতকট। সামলে নিয়েছেন । কিন্ত স্বামিজীকে অমনধারা 
কাদতে দেখে তিনি তো অবাক। কিযে করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন ন1। 
শেষটা বললেন, তুমি অমন করছ কেন? গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে 
কি? আমায় ভালবাস বলেই তে! এসব বলেছ! স্বামিজী তখনও মহারাজকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন, আর বারবার বলছেন, আমায় ক্ষমা কর, ভাই। 
ঠাকুর তোমায় কত আদর করতেন, তিনি কখনও তোমায় একটা কড়া কথা 
বলেন নি। আর আমি কি না ছাই কাঁজের জন্য গালাগাল করেছি, তোমার 
মনে এমন কষ্ট দিয়েছি! আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই! 
চলে বই হিমালয়ে, সেখানে গিয়ে নির্জনে কোথাও থাকব। 

“মহারাজ তখন বলিলেন-_সে কি কথা স্বামিজী, তোমার গালাগাল তে৷ 
আমাদের আধীর্বাদদ। কোথায় চলে যাবে? তুমি যে আমাদের মাথা । তুমি 
চলে গেলে আমর! কি নিরে থাকব ?” 

“এইভাবে অনেকক্ষণ কথাবর্তা বলে ছুজনে শান্ত হলেন । সেদিনকার ছৃশ্ঠ 
জীবনে আর ভুলতে পারব না। স্বামিজীকে অমন অধীর হয়ে কাদতে আর 
কখনও দেখিনি । তদের পরম্পরের প্রতি কী টান, কী ভালবাস !” 

অপর একটা ঘটন1। ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে সেই সময় স্বামিজী ও 
মহারাজ অবস্থান করিতেছিলেন। বহুমুত্ররোগে পীড়িত স্বামিজীর অধিকাংশ 
রাত্রেই ঘুম হইত না। একদিন দিনের বেলা নিদ্রা বাইতেছিলেন, সেই সময় 
স্বামিজীর বাল্যকালের এক পুরাতন দাসী আসিয়! উপস্থিত, নরেনের সঙ্গে দেখা 
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করিবে। শ্বাঁমিজী নিদ্রিত জানিয়া সে চলিয়! গেল। স্বামিজী ঘুম হইতে 
উঠিলে মহারাজ তাহাকে ঝির সংবাদ দিলেন। ন্বামিজী ভাবিলেন, তাহার 
জননী বোধ হয় বিশেষ কোন কারণে ঝিকে পাঠাইয়াছিলেন, “রাজা” অবথ। 
তাহাকে ফিরাইর়া ধিয়াছে! তিনি মভাঁরাঁজকে কর্কশ ভাষার তিরস্কার করিলেন 
ও একখানি গাড়ী আনাইয়। জননীর নিকট চলিয়া গেলেন। জননীর 'নকট 
জাঁনিলেন যে, 1৩নি বিকে পাঠান নাই | ঝিকে জিজ্ঞাস! করাতে সে জ'নাইস্কা, 
'আমি বাগবাজার চিৎপুর অঞ্চলে বেড়াতে গিরেছিলুম, ভাবলাম একখান নলেনফে 
দেগে আসি। রাগাল আমাকে বল্লে তুশি দুমুচ্ছ, তাই 'ফরে চলে এনুম 
এই সকল শুনি স্বামিজীর চক্ষে জল আসিয়। গেল; তিনি জননীকে সন সণ 
খুলির। বলিলেন |” তাহার নাম করিয়া রাখালকে গাড়ী পাগাইয়া ডাকিয়। আনিতে 
অনুরোধ করিলেন । মহারাজ উপস্থিত হইলে স্বামিজী অনুশপ্ত কে খলিলেন, 
রাজা বড় অন্তায় করেছি, তোকে শুধু শুধু গালাগাল দিন্েছি। কেবল ভুই 
বলেই আমি ওরকম কটু কগা বলতে পেরেছি” মহারাজ ভাপিয়। উড়াইর়া দিলে 
স্বামিজীর মুখে আবার হাসি ফুটিল, তিনি শান্ত হইলেন । 

এলাহাবাদে আশ্রম প্রাঙ্গণে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পুরান দিনের আর একটা 
কাহিনী বলিঙতেছিলেন। ভিনি বলিতে লাগিলেন, “আমি রাখাল মভারাছের 
আ'ওতাতে থাকতাম বলে স্বামিজীর বকুনি বড় বেণা খাইনি । একবার স্বামজী 
বলছেন যে, এক হিসাবে বলতে গেলে ভারতের অধঃপতন খধিমুনিধের ভন্তাই 
হয়েছে । আমি আর কি বুঝি! আমি মনে করলাম-স্বামিজী মুনিগসদের 
নিন্দা করছেন। এই মনে করে তাঁর প্রতিবাদ করে বললাম-__ন1 মশাই, আপন 
খবিমুনিদের সম্বন্ধে ভুল বুঝেছেন । দ্বেখলাম, স্বামিজীর মু একেবারে লাল 
হয়ে উঠল। রাখাল মহারাজ সেখানে পারচারী করছিলেন । তাকে বললেন 
'রাজা, দেখ পেসন বলে বে, আমি ক্ছুই জানিনে, বুঝিনে 1 রাখাল মভারাজ 
তাতে উত্তর দিলেন__তুমিও যেমন ! পেসনের কথা কি ধর্তব্যের মধ্যে? 9 তে। 
ছেলেমানুষ ৪ কি বোঝে”, অমনি স্বামিজী ঠাও্ড1 হয়ে গেলেন__একেবারে বালকের 
'মতন ! রাখাল বলেছে, পেসন ছেলেমানুষ_-ও কি বলতে কি বলে ফেলেছে, 
, ব্যস্‌ তাতেই সব মিটে গেল ।”১ 


১ সংপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানপ্দ? পৃঃ ১৪১ 
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নাটু মহারাজের স্থৃতিকথাঁতে১ পাওয়া! যায় একটী ঘটনা । ইহাতে দেখা 
যাইবে সন্ন্যাসী সংঘ কিরূপ প্রেমের ভিত্তির উপর গ্রতিঠিত, গুরুভাইদের মধ্যে 
প্রেমের টান কত গভীরই ছিল। মঠে নতুন নিয়ম গ্রবতিত হইয়াছে, ভোর 
চারটার উঠিয়া সবাইকে ধান করিতে হইবে। বাবুরাম মহারাজকে লইর একদিন 
একটা ঘটনা। ঘটি়। গেল। লাটু মহারাজ বলিবাঁছেন £ “একদিন ত খাবুরামভাই 
ঠিক সমর মত উঠতে পারলে না । স্বামিজী নে পৰর পেয়ে একজনকে বললে-_ 
যা, তার কানের কাছে ঘণ্ট। বাজিয়ে আর ।” সে তাই করলে, বাকী ভাতেও 
বাধুরামভাই উঠলো না। তখন স্বামিজী নিজে গিয়ে তাঁকে তুলে দিলো । চা 
খাবার সময় স্বামিজী বাবুরামভাইকে বললো-_'দেখ ! শোর হচ্ছিস মগের চালক, 
তোদের বেণী কোরে নিয়ম মানতে হবে| নিরম করে তোরা বদি সে নিয়ম 
ন। মানিস, তাহলে অপরে তোদের নিঘম মানবে না। নিজে মেনে অপরকে 
শেখাতে হয় । স্বামিজীর মুখে এই কথ। শুনে বাবুরামভাই নিজে থেকে বললে-- 
'আজ উঠতে পারি নি, আমার জন্য সকলের অসুবিধা হয়েছে বুঝতে পারছি ; তা 
তুমি ভাই এর জন্ত একটি নিরম কর-_থে উঠতে পারবে না তার শান্তি হবে।, 
বাবুরামভায়ের কথা শুনে স্বামিজী গম্ভীর হয়ে বললে--'তোকে আমি শান্তি 
দেবো, একথ| তুই ভাবতে পারলি বাবুরাম !” স্বামিজীর চোখে জল দেখে 
বাবুরামভাইও কাদতে লাগলো । রাজার কাছে এ খবর গেলো, রাজা ত ভেবেই 
অস্থির। সেখানে এসে বললে--'ঠোমাঁদের এত কানাকাটি কেন? সেদিন ত 
নিয়ম হয়েছে ঘণ্টা! বাজলে যে বিছানা থেকে উঠবে না, তাকে সেদিন মঠে থেতে 
দেওয়া হবে নামাধুকরী কোরে খেতে হবে।” একথ। শুনে বাবুরামভাই ভারী 
খুশী, বললে--রাজ। ঠিক কথা বলেছে। আমি আজ মাধুকরী করবো । দেখো 
তো! ওদের মধ্যে কেমন ভালবাস! ছিলো একজন নিরম ভাঁঙ্গলে বলে শাস্তি 
চাইলে, আর একজনের সেই কথ! শুনে চোখে জল এলো । শেষে আর একজন 
শাস্তি দিলো, তাঁতে যে নিয়ম ভেঙ্গেছিলো, সে খুশী হোলো । এমনি ভালবাস! 
না! থাকলে কি একটা! মঠ চলে ?” 

স্বামিজী ও মহারাজের মধ্যে যে গভীর ভালবাসা। তাহা! পাতান ভালবাসা 
নয়, একই প্রেমস্থত্র উভরেরই সত্তার সুগ্রথিত। ছুইটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া 


১ শ্রীশ্রীলাট্র মহারাজের স্মৃতিকথা, ২য় সং, পৃঃ ৬৫৬-৫৭ 


৩৬৪ বরন্ধানন্দচরিত 


প্রসঙ্গান্তরে যাইব। অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শনাস্তে শ্বামিজী খুবই অসুস্থ 
হইয়া শিদ্য সদানন্দের সহিত মঠে চলিয়া আসিলেন । তাহার রুগ্ন শরীরের অবস্থা 
দেখিয়া! মহারাজ গল্ভীর উদ্বিগ্ন হইলেন | সারাদিনে স্বামিজ্ীর অবস্থার কোন 
পরিবর্তন দেখা গেল না, চিন্তিত মহারাজ ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর 
অনুস্থতার সংবাদ পাইয়া গিরিশবাবু ও অন্ঠান্য ভক্তের] বিকালবেল| মঠে উপস্থিত 
হইরাছেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে স্বামিজী মন্থর গতিতে নীচের ৩লার বারান্দার 
নামিয়। আসিলেন। চমকিত গিরিশবাণু বলিয়া! উঠিলেন, “এ কি স্বামিজী, ভুমি 
নীচে নেমে এলে বে! শুনলুম, তোমার বড় অস্থুণ 1” স্বামিজী মৃতুষ্বরে উত্তর 
কবিলেন, “কি করি বল? শুনে শুয়ে যতবার চোখ মেলেছি, দ্বেখি রাজ! প্যাচার 
মত মুখ করে বসে আছে। তার মুখখানার সেইভাঁব দেগে আর শুরে থাকতে 
পারলুম না আস্তে আস্তে উঠে এনুম । আমি হাটছি বেড়াচ্ছি দেখে রাজার 
মুখে যদি হাসি বেরোয় ।” ইহা! শুনিয়া গিরিশবাপু মন্তব; করিলেন, “রাজার মুখ 
ভার হবে না তো আর কার হবে!” ইতিমধো মহারাজ সেইস্থানে ব্যস্তভাবে 
উপস্থিত হইলেন ও ব্গ্রভাবে স্বামিজীকে জিন্ঞাস! করিলেন,“তুমি উঠে এলে বে! 
শরীর কিছু ভাল বোধ হচ্ছে?” স্বামিজী গিরিশবাবুর দিকে তাকাইর! বলিলেন, 
“রাজা শাল। আমাকে রোগী করে রাখতে চাঁয়। রোগ-ফোগ কি? যা, আমি 
এখন বেশ ভাল আছি ।৮ মহারাজের মুখে হাঁপি ফুটিল। করেকধিনের সেবা- 
যত্নে স্বামিজী পুনরার সুস্থ হইয়। উঠিলেন । 

তাহাদের মধ্যে যে সকল হাস্য পরিহাস, কৌতুক, প্রেমকলহ হইত তাহা ও কতই 
না মাদুর্যমপ্ডিত। ন্বামীজীকে লেখা মহারাজের চিঠি লুগ্তপ্রা়, তাহার কারণ 
স্বামীজী অপরের চিঠিপত্র গুছাইয়। রাখিতেন না। মহারাজ স্বামীজীর অধিকাংশ 
চিঠি সঘতে রাখিয়াছিলেন | দেখ! বায়, স্বামীজী একটা! চিঠিতে ব্যঙ্গ করির! 
লিখিয়াছেন, “তুমি ত রাজ হে, তোমার মন্তিবর্গ হচ্ছে গ্াংট। পোর্ট চার বৎসরের 
বাগবাজারের ছেলেগুলে।, আমার তোঁম! অপেক্ষাও বত কাপুরুষ দল ।” স্বামীজীর 
জীবজন্ত প্রতিপালনের সখ ছিল । তিনি মে গরু, হাস, কুকুর, ছাগল, সারস, 
হরিণ, লালমাছ ইত্যাদি পালন করিতেন । ইহার! ছিল তাহার অবসর বিনোদনের 
' সঙ্গী । স্বামীজী আদর কবিয়ী তাঁহাদের বিচিত্র নামকরণ করিয়াছিলেন, যেমন 
কুকুরের নাম ছিল বাঘা, ছাগলের নাম হৎসী ইত্যা্দি। অপরপক্ষে মহারাজের সথ 
ছিল ফলপ-ফুলের ও শাকসক্জীর বাগান। স্বামীজীর আদরপুষ্ট গরু, ছাগল, হাঁস 


কলমির দলে ৩৬৫ 


কখন কখনও মহারাজের গোলাপফুলের বাগানে স্জীর বাগানে ঢুকিয়া উৎপাত 
করিত। সমস্যা সমাধানের জন্য জীবজন্কদের চরিবার মাঠ ও বাগানের মধ্যে 
একটা সীমাঁরেখ। টানিয়। স্বামীজী ও মহারাঁজের মধ্যে একটা রফ হইল । এই 
চুক্তি লঙ্ঘন করির৷ স্বামীজীর পালিত কোন জন্ত মহারাজের বাগানে অনুপ্রবেশ 
করিলে মহারাজ প্রবল আপন্ডি তুলিতেন, স্বামী ও মহারাজের মধো বালকের 
মৃত প্রেমকলহ লাগিম্না যাইত। ছুই মহাপুরুষের বালকবৎ আচরণ দেখি! 
মঠবাসিগণ অনন্ুভূত আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

পরবর্তীকালে মহারাজ পুরীতে একদিন কথাগ্রসঙ্গে বলিরাছিলেন, *স্বামীজীর 
সবই অদ্ভুত রকমের ছিল। এই চৈতন্তমর পুরুষের কাছে সব স্ময় ঘেঁষা যেত ন1। 
আবার এক এক সমর কত নিকটের মানুষ হয়ে যেতেন ৷ তীর প্রেমের খেই 
আমর। পেতাম না ।” 

সং খৃ সং রং 

শ্রীরামকুঞ্ঝ ঈশ্বরকোটা পার্ধণ স্বামী প্রেমানন্দকে ভাবচক্ষে দেখিয়াভিলেন, 
“দেবীমূতি, গলায় হার, সখী সঙ্গে ।” মহারাজ তাহার চাইতে বরসে কিছু বড় 
প্রেমানন্দজীকে “বাবুরামদা ডাকিতেন । প্রেমানন্দজী তীহাকে ডাকিতেন “মঠারাজ, 
এবং ভূমিষ্ট হইয়া পধধুলি গ্রহণ করিতেন । শ্রীরামরুষ্ণের এই ছুই অন্তরঙ্গ ভক্তের 
মধ্যে ষে গার্ঠ প্রেমের বিলাস প্রকাশ পাইরাছিল তাহা সত)ই দুর্ঘতি | 

ভগবদবতারের নিত্যসঙ্গী এই ছুইজন পার্ধদের অন্তঃকরণে চির অমুষ্ঠাসিত 
প্রেমাভক্তি এবং তাহাদের পরস্পরের প্রেমসত্বন্ধের মধ্যে প্রেমস্বরূপ শরামকৃষ্ণই 
শোভ। পাইয়াছেন। 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ «ক্ষিণভারতে প্রচারকার্ধে প্রেরিত হইলে গ্রেমীনন্দজী 
মঠের ম্যানেজারের কর্মভার গ্রহণ করেন। রসিকচুড়ামণি মহারাজ একটা কৌতুক- 
প্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেমানন্দজীর জন্মোৎসব পালন করিলেন এবং স্বামী 
রামরুষ্ণনন্বকে উহার বর্ণনা লিখিরা )পাঠাইলেন। “এখানে তোমার 7০9%এ 
ফিনি 76:1090610 হইঘ্নাছেন তিনি ঠাকুরসেব। বেশ জুচারুরূপে চালাইতেছেন । 
তবে তাহার শরীরটা একটু 61309061| সেইজন্য তোমার মত 90750110811) 
হয় না। গতকল্য নতুন মোহ্তের জন্মতিথি উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন 
হুইয়াছে। চেলির কাঁপড় পরিধান করাইয়া! ও 615: 5629 এর গায়ের কাপড় 


গায়ে দিয়া নানা ব্যঞ্জন সমন্বিত বৃহৎ কদলিপত্রে স্তপাকারে স্থাপিত অন্নের 


৩৬৩৬ বরহ্মানন্দচরিত 


সম্মুখে অতি বৃহৎ পশমী আসনে উপবিষ্ট করান হইয়াছিল। সম্মুখে ধূপ জালিয়। 
দেওরা হইরাছিল। অন্নাহার করিতে বসিবামাত্র শঙ্খধ্বনি কর। হইয়াছিল । আহার 
করিবার সমন্ন খোল করগাল লইয়| সংকীর্তন কর! হইয়াছিল । এই সমারোহের 
৫৪১০৫6107 পাঠ করিয়। তোমার বিশেষ আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই ।”৯ 

স্বামিজীর মহাসমাধির পর হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহারাজের মধ্যে বিশেষ 
ভাবে প্রকট হইর| ধর্মসংস্থাপন কার্ধ করিতেছেন, ইহাই ছিল প্রেমাশন্দজীর দু্চ 
বিশ্বাস। তিনি ভক্তসাধারণের নিকট বলিতেন, “মহারাজ বৃন্দাবনের রাগাল্স 
বালক, শ্রারামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষণ। ঠাকুরের লালাভনয়ে তার পালা গাইঠে 
মহারাজ অবতীর্ণ হয়েছেন । জয় রামকৃষ্জ ! জর মহারাজ ! বহুজন্মের তপস্তার 
ফলে কেউ মহারাজের মঙ মহাপুরুষের কশালা5 করে ।”২ 

মহারাজের উপাস্থৃতিতে মঠজীব্নের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রাণচাঞ্চলা পরিলক্ষিত 
হইভ। তাহার অন্ুপস্থিতিতে সবাই বেন ঝিমাইয়। পড়িত। নখন প্রাচীন 
সকলেই পাগ্রহে মঠে মহারাজের উপস্থিতি প্রার্থনা করিত । প্রেমানন্দজী মাদ্রাজে 
স্বামী রামকষ্চানন্দক্ে লিখিয়াছেন, “মহারাজের শরার কেমন আছে? তিনি কি 
আমাদের ভূলে গেলেন ! আসশ্রীমহারাজের জন্মোত্পব আগশ্ুপ্রার় | মহারাজ 
না থাকিলে যে কার্যে উৎসাহ হর ন!। তার শুভাগমন বে এণান্ত প্রার্থনীয়, 
সঞ্লেই মহারাজ কবে আখিবে জানিতে উতল্ক ৩ আবার অশ একটি পত্রে 
তাভার মনের ভাব ঝক্ত হইনাছে, “দেখ, বাথাল ভারা মঠ ছেড়ে কোথাও যাবে 
শুনলে খামার ভিওরও| থেন ফীক হতে খালি খান বোধ হয় ৮১ 

কখন ৪ কখন ও মান-আভমান, চুল-বোঝাবুঝর অনুপ্রবেশের ফলে তাহাদের 
মধো প্রেমের লাল। সরন হইর়। উঠ্ঠিত। একবার অনেকদিন গণ হয়, মহারাজ 
বেদুড মঠে আসেন নাই। সাধুদের মধ্যে কথ। উঠিল, মহারাজ শোধ হর কোন 
কারণে বিত্বক্ত হই! মঠে আসিতেছেন না । গভীর-চরিত্র মহারাজের আচরণের 
রহন্তভে খা ছুঃসাধ্য ছিল | সারধানন্জীর সহিত পরামর্শ করিয়। প্রেমানন্দজী 


১ আলমবাজার মঠ হইতে ৩।১২1১৮৯৭ তাং লিখিত। 

২ স্বামা নিবাণাননজ* হইতে প্রাপ্ত । 

৩ মহারাজ তখন রামকষ্ণানন্দজীর আমন্ত্রণে দক্ষিণ ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। 
প্রেমানন্দজী বেলুড় মঠ হইতে ১২২।১৯০৯ তারিখে লিখিয়াছ্েন | 

৪ বেলুড় মঠ হইতে ২৭18।১৯১৬ তাং লিখিত। 


কলমির দলে ৩৬৭ 


স্থির করিলেন যে, তিনি নিজে বাঁরাণসীতে মহারাজের নিকট যাঁইবেন। যাত্রা! 
করিবার পুর্বে মঠের নবাগত ব্রহ্মচারীগণকে লক্ষ্য করিরা তিনি বলিলেন, “তোর! 
তো আমাকে ভালবাসিস্‌, মহারাজকে দেখলে আর আমাকে তোদের ভাল লাগবে 
না।” তাহার। বলিল, “সে কি মহারাজ?” তিনি উত্তর করিলেন, “হারে 
সত্যি বলছি। ঠাকুরের মানসপুত্র তিনি, ঠাকুর তার এই বালগোপালের ভিতর 
দিরেই এখন কাজ করছেন !” ৮গ্তামাপুজার পুনেই প্রেমানন্দজী বারাণসীতে 
উপাস্থত হইলেন। ৬শ্তামাপুজার পর মহারাজ সদলবলে বিজ্ঞানানন্দজীর 
পুনেকার অন্থুরোধ রক্ষ। করিবার জন্ঠ এলাহাবাদ যাত্রী করিলেন । প্রেমানন্দজীও 
তাহাদের সঙ্গ লইলেন | সেখান হইতে প্রেমানন্দজী মহানন্দে মহারাজকে সঙ্গে 
লইর! মঠে পৌছাইলেন ৷ মহারাজের উপস্থিতিতে বেলুড় মঠ উতসব-মুখর হইয়া 
উঠিল। মহারাজের শুভাগমনে মঠের দিনগুলির চেহারা কিরূপ পরিবতিত হইত 
তাত! বর্ণনা করিয়া প্রেমানন্দজী একটি পত্রে লিখিয়াছেন, “মহারাজ এখানে 
আঁপসির। ভাল আছেন ।-*-*মঠে এখন খুব ভিড়, লোকে লোকারণ্য । উপরে 
নীচে জারগা নাই । নিত্য উৎসব চলেছে ।”* 

রাঁধাপ্রেমে মাতোরার! প্রেমানন্দর্জীর সহিত মহারাজের অলৌকিক প্রেম-সন্ন্ধ। 
বাপুনপূর্ণ একটি ঘটন!। একদিন মহারাজ মঠে চারের টেবিলে বসিরাছিলেন। হঠাৎ 
প্রেমানন্দজী একগাছি ফুলের মাল| লইর়। সেখানে উপাস্থও হইলেন । মহারাজ, 
দেখ কেমন সুন্দর মালাটি” বলিঙেই মহারাজ সেদিকে দুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং 
সেই অবসরে তিনি মহারাজের গলার মালাটি পর[ইন্া দিলেন । ডইজন ছুইজনের 
মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইর। রহিলেন । ছুইজনেরই বদনমগ্ল প্রেমানন্দে ঢলঢল, 
দুটিতে মিপ্ধ আনন্দছ্াতি। কি মনোহর সেই দৃপ্ত! কিছু সমগ্প পরে তাহারা 
উরেই যেন প্রক্কৃতিস্থ হইলেন । 

প্রেমানন্র্জীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ আসাম ও পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। 
ভক্তিপ্রধান পূর্ববঙ্গের ভক্তদের নিকট প্রেমময় প্রেমানন্দজীকে পরিচয় করাইয়া 
দিরাছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের ভার বেন তাহার হাতে তুলিয়। দিয়াছিলেন। 
প্রেমানন্মজীও পূর্ববঙ্গবাসীর্দের নিকট নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, অক্রান্তভাবে 
প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন । প্রাপ্তক্ত ভ্রমণকাঁলে ছুই গুরুভ্রাতার পরস্পরের 


১ বেলুড় মঠ হইতে ১৭।১২।১৯১৫ তাঁং লিখিত। 


৩৬৮ ব্রদ্ষানন্দচরিত 


লান্গিধো সময় সময় যে দিব্য পরিবেশ স্থ্টি হইত তাহার উজ্জল স্থৃতি বহু ঘটনার 
মধ্যে বিধৃত হইয়৷ আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিকথা হইতে একটি দৃশ্ত উপস্থাপিত 
করা বাইতেছে। “মহারাজ প্রেমানন্দের সঙ্গে দেওভোগ গ্রামে নাগ মহাশয়ের 
রাড়ী দর্শন করিতে পদব্রজে গমন করিলেন । খোল করতাল লইয়া ঢাক। ও 
নারায়ণগঞ্জের অনেক ভক্ত তীহাদের সহযাত্রী হইলেন । নাগ মহাশরের বাড়ীতে 
পৌছিলে স্বামী প্রেমানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়। গান্র হইতে জামা উন্মোচন করিয়া 
প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিলেন। ভক্তেরা খোল করতালসহ কীর্তন আরম্ভ কবিলেন ॥ 
মহারাজ একস্থানে বসিরা কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, “নাগ মহাশর শুদ্ধ, 
অহৈতুকী ভক্তির পুর্ণ মতি ছিলেন+, সেই সময়ে ভাবোন্মত্ত প্রেমানন্দ তাহার নিকটে 
আসিয়। অদ্ধস্ফুটবাক্যে “মহারাজ, এদের একটু কুপা+-_এই বলিয়া তাহাঁকে হাত 
ধরিয়! কীর্তনের স্থানে লইয়। গেলেন । তথায় কীর্তন চলিতেছিল-_“হরিরস মদির। 
পিরে মগ্ন মানস মাতরে' ইত্যার্দি। যখন “গভীর নিনাঁদে ভবিনাষে গগন ভাগরে, 
পদটা গীশ হইতেছিল ৩খন মহারাজ হুঙ্কার দিয়া ভাবের ঘোরে কীর্তন নম গুলীর 
মধ্যে নৃত্য করিতে গিয়া নৃত্য করিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমেই তিনি গভ'র 
ভাবসমাধিতে একেবারে মগ্ন হইলেন । মহারাজের ঈদুশ অবস্থা দেখিন্, সকলে 
তাহাকে ধরিয়। ফেলিলেন। তাহার ছুই হস্ত দুঢ মুষ্টিবদ্ধ, শরীর কঠিন নন্ভবৎ। 
সে এক অশ্ব দৃশ্ত, সকলের হ্দর়ে অদ্ভুত আধ্যাত্মক ভাবের তরদ্দ বঠিল। 
তাহারা মুগ্ধভাবে মহারাজের এই অপাখিব দিব্যভাবের অবস্থা অপলক নন্রে ও 
ভক্তিরসাপ্নুতচিত্তে দেখিতে লাগিল । মহারাজের ভাব সন্বরণ হইলে পর তথার 
বাতাস। প্রভৃতি আনিয়া হরিনুট দে ওর়। হইল |” 

ময়মনপিধহে ভক্ত জিতেনবাবুর বাড়াতে তাহারা অবস্থান ক্রিতি লেন । 
জিতেনবাবু প্রেমানন্দ্জীর বিশেষ স্নেহের পাত্র । মহারাজ একদিন হাপিতঠ হাসিতে 
বলিলেন, 'বাবুরামদা, কিছু হিক্মত দ্বেখাও বাতে জিতেন এই শরারেই ঠাকুরকে 
লাভ করতে পারে ।, এই প্রসঙ্গে মরণ করা বাঁইতে পারে ত্বামীজী অক তানন্দজীর 
সন্ুখে প্রেমাশন্দজীকে বলিয়াছিলেন, “দেখ খাবুরাম! চেলাটেল। করপ নি। 
শেষে চেলায় চেলান ঝগড়। হয়ে কাজ পণ্ড হরে যাবে। এখন থেকে রাজাই 
সরুলকে দীক্ষা দেবে, আমরা! আর কাউকে দীক্ষা দেবে! না।”৯ পুবধঙ্গ হইতে 


১ শ্রীন্রীলাট্র মহারাজের স্বতিকথা? পৃঃ ৩৬১ 


কলমির দলে ৩৬৯ 


বেলুড়মঠে ফিরিয়। প্রেমানন্দজী একটি পত্রে লিখিলেন, “পুর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রস্তু 
লীলার ধূম দেখিয়া আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি।” 

রসিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ সুযোগ পাইলেই হাসির রস পরিবেশন করিতেন । 
প্রেমানন্দজী প্রায়ই “হরিবোল” 'হরিবোল” বলিতেন। একদিন মহারাজের সামনে 
তিনি 'হরিবোল” বলিপ্না। উঠিলেন। উহা! শুনিয়া মহারাজ ফস্‌ করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, “নদের টাদ এলে। কোথেকে ?”২ হাসির ছটাঁতে চারিদিক মুখর হইল। 

স্বামী সতপ্রকাশানন্দ তাহার স্বৃতিকথার একটা! সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। 
জনৈক যুবক সাধুসঙ্গলাভের জঙ্ঠ ছুটিতে বেলুড়মঠে বাস করিতেছিল। 
প্রেমানন্দজীর পুভ সাহচর্যে যুবক তীহার প্রতি বিশেষ অনুগত হইরাছিল। ছুটি 
ফুরাইল, তাহার বাড়ীতে যাইবার ধিন উপস্থিত হইল। যুবক মহারাজের নিকট 
বিদায় লইতে গেল। তথন মহারাজ মঠবাড়ীর পুবদিকের বারান্দায় বেঞিতে 
বসিয়াছিলেন। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বাবুরাম মহারাজের 
কাছে বিদ্বায় নিয়েছ?” অতঃপর সে প্রেমানন্দজীর নিকট বাইতেছে জানিয়া 
রসিকপুরুষ মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "শোন, ঘখন বাধুরাম মহারাজকে প্রণাম 
করবে, সঙ্গে এই মন্ধুটা বলবে ।, মহারাজ মুখে মুখে একটা প্রণামমন্ত্র রচনা 
করির! দিলেন। তাহার সারকথ|, “ঘরে ফিরিতে মোর মন নাহি চার, প্রাণের 
আকুতি শরণ লইন্ছ চরণে তোমার । কোন্‌ ভঙ্গীতে বলিতে হইবে, কি ভাবে 
প্রণাম করিতে হইবে সে বিষয়েও বিস্তারিত নির্দেশ দিলেন । যুবক প্রেমানন্দজীর 
অনুসন্ধানে গেলে স্থৃতিকথাকার তাহার অনুসরণ করিল। যুবক প্রেমাননজীর 
সম্মুখে যুক্তকরে দীড়াইল, কিন্তু .সহস! কিছু বলিতে পাঁরিল নাঁ। কিছুক্ষণ পরে 
সগ্য শেখ! মন্ত্র মৃদুষ্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার শ্রীচরণে লুটাইয়! পড়িল । 
প্রেমানন্দজী যুবকের কাগ্ুকারখান। দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, £কিরে, বিড়বিড় 
করে কি বলছিস? মুখ ফুটে বল।+ যুবক নিবাঁক, এদিকে হাস্য সম্বরণ করিতে 
ন| পারিন্ী স্বৃতিকথাকার হাসিয়া উঠে। তাহার নিকট সক্ল বৃত্তান্ত শুনিয়। 
প্রেমানন্দজী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া! উঠিলেন, যুবকের মুখেও হাসি ফুটিল 1৩ 


১ ধারেন্ত্রনাথ দাশগ্রপ্তকে ২৯।২।১৯১৬ তারিখে লেখা । 
২ স্বামী অনুভবানন্দের ডায়েরী হইতে । 
৩:[7)5 50109] (020090100 8151/709108 005) ০*78-80, 


৩৭০ ব্রহ্মানন্দচরিত 


“লীলার বাজারে এক প্রেম বেচা-কেন।”১-_বিভিন্ন প্রেমের হাটে এই দুই 
প্রেম-ব্যাপারীর নিকট হইতে ভগবদ্‌-প্রেম সংগ্রহ করিরা কত সহত্র নরনারী যে 
মনুষ্ুজন্ম সার্থক করিরাছে তাহার ইয়ন্তা নাই। 

সং সঃ সং 

স্বামী রামকষ্ানন্দ বা শশী মহারাজ খধি কৃষ্ণ অর্থাৎ ষীশুখুষ্টের সহিত মর্তধামে 
লীল। করিয়াছিলেন, ইহাই ছিল শ্রীরামরুষ্চের ইঙ্গিত। বরাহনগর মঠের গ্লাণ 
সেবানিষ্ঠ রামকষ্ণানন্দজী সর্বদাই মহারাঁজকে ভক্তিবিনম্্ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে । 
তাহার প্রতিও মহারাজের অন্ুজের প্রতি জোষ্টের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাঁসা 
পরিলক্ষিত হইত | 

কর্তব্য ও দারিত্বের নির্দেশপুর্ণ চিঠিপত্রের মধ্যেও তাহার প্রতি মহারাজের 
প্রীতি উপছাইরা পড়িত। মহারাজ গ্রীতিভাজন রামরুষ্ণানন্দজীকে বিবিধ সরস 
সন্বোধনে আপ্যারিত করিতেন, যেমন-ভাই শশা” 405 0681 01019510211” 
“৬ 4681 010 11019917001 0006 4১180009522 18005 “819 0671 
10152170511 11517218106 090185৮ ইতাদি | 

মহারাজ দক্ষিণদেশের কর্মকেন্দসকল ৪ প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শনের 
অভিপ্রার প্রকাশ করিলে রামরুষ্ণানন্দজী তাহার বোগ্য সম্বর্ধনা ও সেবাবত্ের জন্য 
সোত্সাহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদদি করিলেন । মঠবাড়ীতে ষে ঘরটিতে তিনি 
থাঁকিতেন সেইটি পরিষ্ার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া প্রয়োজনীর আসবাবপত্র দির! উহ! 
সাঁজাইলেন এব. তালাবদ্ধ করিরা রাখিলেন। মহারাজ আসিরা এই ঘরটি 
ব্যবহার করিবেন স্থির হইল । মহারাজের সম্বর্ধনার প্রস্তুতি চলিতেছিল । সেই 
সময়ে একদিন তিনি মঠবাসীদের ডাকির। বলিলেন, “স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের 
নিজের সন্তান-_এইটি সর্ব মনে রেখে! । তোমর! তাকে যখন দর্শন করবে 
তগন ঠাকুর কেমন ছিলেন তাঁর কতকট|। আভাস পাবে। তরঙ্জানন্দের অহখট 
সম্পূর্ণরূপে মুছছে গেছে ৷ ঘ1 তিনি বলেন, ন| তিনি করেন তা ঈশ্বরের প্রেরণার । 
আমর। তাকে শ্রীরামরুষ্জের পুত্রজ্ঞানে ভক্তি করি । ঠাঁকুর তাকে নিজের ছেলের 
মতই দেখঙেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুঙেন, কখন৪ কখনও এক মশারির 
ভেতরেই থাকতেন । রাখালের পরিধানে কোন ছিন্নবন্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে 


সিএ ৯ সন শা শী পপ পদ পিল পাপী পান 


১ প্থি' পৃত ৪৪৭ । 


কলমির দলে ৩৭১ 


ফেলতেন আর চেঁচিরে বলতেন, “রাখালকে নৃতন কাপড় দেবার কি কেউ নেই?" 
ঠাকুরের জন্য কেউ ফল-মিষ্টি বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাবের 
বলতেন, “ও সব রাখালকে দাও আমি তার মুখে খাই। ওকে খাঁওয়ালেই 
আমাকে খাওয়ান হবে ।১১ 

মহারাজকে আনিবার জন্য তিনি পুরী বাইপ্লা করেকদিন সেখানে অবস্থান- 
পুণক ১৯০৮ খুষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর মহারাজ ও তাহার শঙ্গীদের লইয়া মান্দাজ 
রগন| হইলেন । এই সময় পুরীতে থাকাকালীন ২১শে অক্টোবর রামকষ্ণানন্দজী 
পরমানন্বকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “্ীশ্রীরাখাল মহারাজের মন শ্রীপ্রীগুরু- 
মহারাজের মনের সহিত এক হুইয়। গিরাছে । আহা. তাহার কি স্থন্দর ভাব ! কি 
অনির্বচনীয় মহত্ব! তোমার পরম সৌভাগ্য নে তুমি তীহার স্নেহপাত্র ।:--**- 
শ্ীশ্রীমহারাঁজের সঙ্গ অনেক ভাগ্যে লাভ হয়। আমি ধেবদ্র্লভ সঙ্গ লাভ 
করিয়া! আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি ।” ধর প্রশান্ত € বালন্লভ সরল ৩- 
মওত, আবার অশুল সমুদ্রসদূশ গন্তীর ভাবের সমন্বর মহারাজের মধ্ো দেখির! 
দক্ষিণদেশবাসী বিশম্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল হইরা উঠিল। তাহাকে চিনিতে, বুঝিতে 
বা ধরিতে না পারিলেও কি এক গহনার টানে ধনী-নির্ধম উচ্চ-নীচ সকলে 
তাহার পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিরা জীবন ধন্য করিল। মহারাজকে ঠাকুর 
বির্ণচোর। আম” বলিতেন। তাহাকে কেহ চিনিতে পারে না, এই ক্ষোভ প্রকাশ 
করিরা রামকৃষ্ণানন্দজী এক চিঠি লিখিলেন। ইহার উত্তরে ভক্তগ্রণর গিরিশচন্দ্র 
১২।-২।১৯০৮ তারিখে লিখিলেন, “আমার ধারণা ষে ভাগাবাঁন রাখালকে 
চিনিবে সে সেইদিনই মহারাজের ( অর্থাৎ শ্রীঠাকুরের ) কৃপাপ্রাপ্ত হইবে-_তীহার 
মান্ুবজন্ম সফল হইবে । ভাগ্যধর ব্যক্তি ব্যতীও রাখালকে বা মহারাজের ২ 
আশ্রিত অপর কোন মহাঁপুরুধকে চিনিতে কে পারিবে %” 

শশী মহারাজ দক্ষিণদেশে ঠাকুরের ভাব কি ভাবে দ্রুত অন্প্রসারণ হইছে 
তাহা জানাইলেন। এই সুযোগে মহারাজের পৃত আশীবাদ গ্রহণ করিয়। আশ্রমের 
ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ।, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি মঙ্গলকার্ধ সমাধা কর! হইল এবং ইহা! দ্বাব। 
প্রীগাকুরেরই আশীনাদ লাভ হইল জ্ঞান করিয়া শশী মহারাজ আনন্দ কারতে 


৪55 11 210. 1100191) 15100996615 02, 146 47 
২. গবিশচন্জ শ্রীরামকৃষ্খদেপক 'মহারাজ' বা”য়াছেন। 


৩৭২ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


লাগিলেন । মহারাজের ইচ্ছান্থুসারে শশী মহারাজ অঙি বত্বের সহিত মহারাজকে 
করেকটা প্রধান তীর্থস্থানে লইরা গেলেন। সর্বদা ভাবে তন্মর মহারাজের 
বাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা না হর সেদিকে তিনি নিজে লক্ষ্য রাখিতেন। 

মান্দ্রাজে মহারাজ আনন্দে দিন যাপন করিতেছেন শুনিয়া শ্রীমাতাঠাকুরানী 
শনীমহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "রাখাল এইখানে আছে আমি শুনিয়া! বড়ই খুণা 
হইলাম। রাখালকে লইয়৷ তোমরা আনন কর, রাখাল আমার দীর্ঘজীবী হয়! 
থাকুক এবং তোমরাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাক, তাহ! হইলেই আমার আনন্দ |” 

মান্দ্রাজে থাকাকালীন প্রতিদিন আরাত্রিকের পর শশী মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হইয়া 
মহারাঁজকে প্রণাম করিতেন । জনৈক ভক্ত একদিন ঠাকুরের জন্ত কিছু ফল ও 
ফুল আনিলে রামকুষ্ণানন্জী উহা! মহারাজকে নিবেদন করিলেন এবং ভক্তটাকে 
পরে বুঝাইরা দিলেন যে, মহারাজের মধ্য দিরাই ঠাকুর উহা! গ্রহণ করিয়াছেন । 
একদিন নিম্নবর্ণের জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থ ভক্ত মহারাজের কাছে প্রার্থনা! জানাইল 
তাহার গৃহে আতিথা গ্রহণ করিবার জন্ত। "ভক্তের কোন জাত নাই' ইহা 
জাতিপ্রথা উতপীড়িত দক্ষিণদেণারদের নিকট প্রমাণ করিবার জন্যই যেন 
মহারাজ তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গৃহস্থ ভক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 
সাধূদের পরিচর্যা করিলেন; বু আমন্ত্রিত ব্যক্তি সানন্দে ভোজন করিলেন । 
ভোজন-শেবে মহারাজ আসন ত্যাগ করিলে তাহার ভুক্তাবশি্ হইতে 
রামকষ্তানন্দজী কিঞ্চিৎ অন্নপ্রসাদ ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলেন, অপর সাধু- 
ব্রহ্মচারীর! তাহার অনুসরণ করিল । 

শ্রীরামকৃষ্চ-অন্তরগ্গদের মধ্যে সম্পর্কের মাধূর্য প্রকট হইয়া উঠে অনেক ছোট- 
খাট ঘটনার মাধ্যমে । মহারাজ মান্রাজ থাকাকালীন স্বামী বিবেকানন্দের 
[05016 7815, পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ইহার প্রচার ও বিক্রয়ের 
ব্যাপারে মহারাজ উৎসাহ প্রকাশ করেন। তিনি পরামর্শ দ্রিলেন, পত্রিকায় 
সমালোচনার জন্য প্রথমত মান্দ্রাজে “হিন্দু” পত্রিকাতে একটা বই পাঠাইতে, এই 
পত্রিকায় সমালোচন। প্রকাশ হইবার পর সেই সমালোচনাসহ আরেকটা বই 
“বোম্বাই ক্রনিকেলে” সমালোচনার জন্য পাঠাইতে। রামকুষ্তানন্দজী জোর দির 
বলিলেন যে ছুইটী পত্রিকাতেই একসঙ্গে সমালোচনা প্রকাশ হওয়া বাঞ্চনীয়। 
এইরূপ আলোচন৷ চলিতেছিল, হঠাৎ মহারাজ চুপ করিয়া গেলেন এবৎ কিছুক্ষণ 
পর বলিয়। উঠিলেন, “ত। বটে, তুমি এই মঠের মোহাস্ত, এই সব তোমারই দেখার 


কলমির দলে ৩৭৩ 


কথা। আমি দেখছি এ বিষয়ে মাথ! ঘামান আমার ভুল হয়ে গিয়েছে |” 
রামকৃষ্টানন্দজী ঘটনার এই পরিণতিতে মর্সাহত হইলেন, কিন্ক যখন দুই দিন লক্ষ্য 
করির। দেখিলেন মহারাজ মগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অত্যধিক উদ্বাসীন ভ্ইয়| 
গিয়াছেন এবং ঘখন জাঁনিলেন যে মহারাজ পুরী ফিরিয়া যাইত মনস্থ করিরাছেন, 
তখন তিনি আর সহা করিতে পারিলেন না। তিনি সকাঁলবেল। মহাঁরাঁজকে 
প্রণাম করিয়। নতজানু হইয়া কাতরভাঁবে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ তোমাৰ 
রুপা থেকে বঞ্চিত হয়েছি । তুমি বদি আমাকে আশীবাদ না কর, কে করবে ? 
তৌমার কৃপা ভিন্ন আমার কিছু মূলা আছে? ইচ্ছা মাতে তুমি হাজারো শণ। সৃষ্টি 
করতে পার। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না ?” মহারাজ স্বস্ত হইলেন, তাহার 
মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল এবং শশা মহারাজ স্বস্তি বোধ করিলেন । বিনয়ী শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন গুরুজাতাকে মহারাজ আলিঙ্গন দান করিরা তাঁহার সকল দঃপ অপনোধন 
করিলেন । 

১৯০৯ খুষ্টাব্ের মে মাসে মহাবাঁজ মান্রাজ হইতে পুরীধামে ফিরিয়া 
আপিলেন। তাহার দক্ষিণেশ ভ্রমণগ্রসঙ্গে মহারাজ ভক্তদের বলিলেন, “শশীর 
কাছে ছিলাম, কি স্তখেই ধিন কেটেছে । শনীর মত ঠাকুরের ভাব এমন করে 
কেউ নিতে পারে নি। দক্ষিণে বেড়াতে সে আমার জন্য এক হাজার টাকা 
খরচ করলে |” 

১৯০৯ খুষ্টাব্ব। স্বামী রামকুষ্ণানন্দ পুরীধামে মহারাজের নিঞ্ট কয়েকিন 
বাস করিরা! বেনুড়মঠে গেলেন। তাহার ইচ্ছ! দুর্গীপূজার পূর্বেই মান্্রাজে 
ফিরিবেন। তীহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেপিয়া ৩০শে অক্টোবর মহারাজ 
তাহাকে একটা চিঠিতে লিখেন, “এ পুরীধাম হইতে চলিরা গেলে; তাহাতে 
প্ররূত বুঝিতে পারিরাছিলাম যে তোমার অনুপস্থিতিতে তথার । মান্দাঁজে ) ক্ষতি 
হইবে । এখন দেখিতেছি বাবুরাম দাদার প্রতি গাচ প্রেমবশতঃ হউক অথব। 
অতি যত্রের দূরুণ হউক তোমার কার্য ইতাঁদি সব ভূলিরা-টুলিয়! বেশ কয়েকদিন 
সাধৃসঙ্গে কাটাইভেছ |” ইভাঁর পুর্বে ১৪ই অক্টোবর তাগাকেই লিখিয়াঁছিলেন, 
“শ্রীযুত বাবুরাম দাঁদ। তৌমাকে যত্ন করিতেভেন জানিরা পরম আনন্দিত হইলাম ।”৯ 





১ এই প্রসঙ্গে ক্মবণ করা যাইতে পাবে ষে, মহাবাজ' প্রেমানন্দজা ও ব।মকৃ।নন্দজীর 
মধ্যে যে নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তাহার মধ্যে রর্ঈরসের অনুধ্রনেশ বৈচিত্র সৃষ্টি 
করিত। একবার পুরীতে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ আছেন। ১১/৫1১৯০৭ তারিখে মহারাজ 


৩৭৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


পরম নিষ্ঠাবান কর্মবীর গুরুভ্রাতার প্রত মহারাজেরও ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও 
অকুণ্ঠ প্রেম। মহারাজ একজন নবাগত সাধুকে বলিয়াছিলেন, “শশী মহারাজের 
সঙ্গে তিন বংসর কাটা ও, তাহলে সাপু জীবনে তোমার কিছু অপ্রাপ্য থাকবে না।” 

অবিরত কঠোর পরিশ্রমের ফলে রামকৃষ্ণানন্দজী কঠিন ক্ষররোগে আক্রান্ত 
হইলেন। ১৯১১ খুষ্টাদ, মহারাজ পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন । অবিলম্বে 
কলিকাতার চিকিৎসার জন্ট আসিতে রামবৃষনন্দজীকে চিঠি লিখিলেন। তিনি 
মহারাজের আদেশ শিরোধার্ধ করিয়া কলিকাতার উদ্দেশে রওনা হইলেন। 
টেলিগ্রাম পাইয়। মহারাজ পুরী হইতে খুরদা রোড ষ্টেশনে গেলেন এবং মধারাত্রে 
মান্দরীজমেল উপস্থিত হইলে পীড়িত শশী মহারাজের সঙ্গে দেখা করিলেন । 
রামরুপ্শনন্দজী মহারাজকে প্রণাম করিলেন । মহারাজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলিলেন, “শশা 
এসব কি? অস্তথ-বিস্থ সব ঝেড়ে ফেলে দেঁও।” রামকষ্ণানন্দজী উত্তর করেন, 
“রাজা তুমি আশাবাদ করলেই হবে ।” মহারাজ পুনরায় বলিলেন, “সব ঝেড়ে 
ফেলে দাঁও।” রামকষ্কীনন্দজী৪ পুনরায় অনুরূপ উত্তর করিলেন । মহারাজ 
াঁহাঁকে চিকিৎসার যথাবিধি উপদেশ দিয়া ও তাহার প্রণাম গ্রহণ করিয়। বিদায় 
লইলেন। ইহাই তাঁহাদের মত্ত্যধামে শেষ সাক্ষাৎ । আগষ্ট মাসে রামকষ্তানন্দজীর 
মহাসমাধির ঢুঃসংবাদ আ'সিলে মহারাজ বিষাদ গন্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, “একটা 
দিকপাল চলে গেল, দক্ষিণ দিকটা বেন অন্ধকার হয়ে গেল।” পরবর্তীকালে 
মহারাজ বখন মান্দ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিতেছিলেন সেইসময় একদিন 
বলিয়াছিলেন, “শশী মহারাজের প্রভাব দিগ্রিজয়ী শঙ্করের মত এদেশে 
জলজ্ল করছে |” 

সঁ ৃ সং ঈ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে স্বামী সারদানন্দকে খষি কৃষ্ণের অর্থাৎ বীশুপুষ্টের 
দলে দেখিয়াছিলেন। সংঘনায়ক মহারাজকে সম্মুখে রাখিয়। সারথি সারদানন্দজী 
সবল হস্তে দীর্ঘকাল রামরুঞ্*সংঘ-রথ চালনা করিয়াছিলেন । প্ররুতপক্ষে তিনি 
ছিলেন সংঘাধাক্ষের দক্ষিণ হস্ত । 

বয়সের হিসাবে শরৎ মহারাজ মহারাজ অপেক্ষা তিন বছরের ছোট । তিনি 
শশী মহারাজকে লিখিলেন £ “চার পাঁচ দিন হইল পুরীতে আসিয়াছি। এক্ষণে আমি 


স্বামী প্রেমাননদের অতিথি ।......প্রেমানন্দ অন্ুবোধ করিতেছেন এখানে কিছু আম পাঠাইবার 
জন্য তোমাকে লিখিতে।” (ইংরেজী হঈতে অনুদিত) 


কলমির দলে ৩৭৫ 


মহারাজকে শুধু জ্যেষ্টগুরুত্রাতা বাঁ ঠাকুরের মানসপুত্র জ্ঞান করিতেন না, 
মহারাজের মধ্যে তিনি দ্েখিতেন ঠাকুর রামরুষ্ণের প্রতীক বিগ্রহ । দৈনন্দিন 
জীবনের বে কোঁন ঘটন। উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে শরৎ মহারাজ সর্ববিষয়ে 
এই ভাবটা কিরূপে ধরিয়৷ রহিরাছিলেন। মহারাজ তখন বলরামভবনে বাস 
করিতেছিলেন। জনৈক যুবা সন্ন্যাসী কোন একটা জটিল বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের 
জন্য শরৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে শরৎ মহারাজ তাহাকে বলিলেন, 
“বলরাম মন্দিরে যাও ও মহারাজকে জিজ্ঞাসা করো। মহারাজের কথাই 
ঠাকুরের কথা । মহারাজ আমাদের যা কিছু বলেন আমরা মনে ভাবি যে সে সব 
ঠাকুরের নিকট হতেই আসছে, ঠাকুর ও তীর মানস-সন্তান এক, কোন 
প্রভেদ নাই ।” 

সারদানন্দজী দেখিতে পাইতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাতাঠাকুরানী অপ্রকট 
হইবার পর মহারাজের মধ্য দিয়াই তাহাদের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। অপুৰ এক 
ঘটনা_শ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর মহারাজ একদিন “উদ্বোধনে+ বেড়াইতে 
আসিলেন। শরৎ মহারাজ তাহার পাদবন্দনা করিয়া নিবেধন করিলেন, “মহারাজ, 
মারের অসুখের সময় একদিন মা মুড়ি ও ছোলাভাজ1 খেতে বসেছিলেন, সে. সংবাদ 
পেয়ে আমি এসে মার কাছ থেকে উহ ভিক্ষা করেছিলাম । মাকে মুড়ি ও 
ছোলাভাজ। খেতে দেই নাই। আজ তোমাকে খাইরে মাকে মুড়ি ও ছোলাভাজ। 
থাওয়াতে ইচ্ছা হয়েছে” তাহার কথ! শেষ হইতে নণ হইতে মহারাজ সহাস্থ 
বদনে বলিলেন, “নিয়ে এস, আজ মুড়ি ও ছোলাভাজ! খাব ।” 

মহারাজ আনন্দ করিয়া মুড়ি ছোলাভাজ থাইতে বসিয়াছেন। শরৎ মহারাজ 
বুকের উপর ছুই হাত রাখিয়। সজল নয়নে মহারাঁজের খা ওয়া দেখিতে লাগিলেন । 
মহারাজের খাওয়া শেষ হইলে শরৎ মহারাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়! উঠিল। শরৎ 
মহারাজ শিষ্যসেবকর্দের অনেকবার বলিয়াছেন, মহারাজের মধ্যে ঠাকুর, ম! 
রয়েছেন । মহারাজের সেব! ঠাকুর ও মার সেব| বলে বিশ্বাস করবে |” 

অপরদিকে শান্ত ধীর স্থির সারদানন্দজীকে নিকটে পাইলে মহারাজ নিশিন্ত 
বোধ করিতেন। মহারাজ দীর্ঘকাল টাইফয়েড রোগে ভুগিবার পর হইতে 
স্প্রসারণশীল সঙ্ঘের কাজকর্মের সরাসরি দায়িত্ব শরৎ মহারাজের হাতে তুলিয়া 


১ স্বামী সারদানন্দ__যেমন দেখিয়াছি, পৃঃ ২৬২-৬৩ 


৩৭৬ ব্ধানন্দচরিত 


দিয়াছিলেন। কর্মকোলাঁহলে মহারাজ বিব্রত বোধ করিলে শরৎ মহারাজ তাহার 
পাঁশে আখিয়। দাড়াইতেন। মহারাজ৪ ইহাতে নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন। কিন্তু শরৎ 
মহারাজ বাহা কিছু করিতেন তাহ! মহারাজের অনুমোদন লইয়। করিতেন অথব। 
মহারাজের আপন্তি হইবে না নিশ্চিত জানিয়া ৩বেই করিতেন। নতৃবা মঠ 
মিশনের ছোট বড় প্রত্যেকট। কাজে যেখানেই গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন 
হইয়াছে সেখানেই শরৎ মহারাজ মহারাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন । নতুন বাড়ীর 
প্যান এসটিমেট হোক্‌, কোন কর্মী বা সাধুর ব্যক্তি-জীবনের সমস্যাই হোক্‌ সর্ববিষষ্টে 
তিনি মহারাজের অভিমতের অপেক্ষা করিতেন । মাথার উপরে ঠাকুরের 
প্রতিনিধি মহারাজ রহিরাছেন__-এই ভাবটা লইয়া শরৎ মহারাজ কাজ করিতেন 
ঘে কোন বিষয়ে ম্গরাঁজের ইচ্ছা বা অভিমতই ছিল শরৎ মহারাজের চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত ।৯ এইরূপ ঘটনাও বিরল নহে যে মঠের ট্রাস্টিগণের সভায় সকলে মিলিয়। 
পুঙ্খান্ুপুঙ্খ আলোচন। করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনাছেন, হঠাঁ শরং 
মহারাজের থেয়াল হইল বে মহারাজ কোঁন অভিমত দেন নাই । শরৎ মহারাজের 
প্রার্থনার মহারাজ তাহার অভিমত জানাইলে হয়তো দেখা গেলো উহা পৰে গৃহীত 
সিদ্ধান্তের বিপরীত, তবুও শরৎ মহারাজের নির্দেশে পুব সিদ্ধান্ত নাকচ করির! 
মহারাজের অভিমতকে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিরা গ্রহণ করিতে হইত। ইহাঁও দেখ! 
গিরাছে, ভূত-ভবিষ্যত্দ্রষ্টী মহারাজের অভিমত সর্বদাই কল্যাণপ্রদ হইয়াছে। 
শরৎ মহারাজ সাধুর্ক্ষচারীদের বলিতেন, “যখন আমি কোন কথ। বলব তা৷ তোমরা 
বরৎ ঘাচাই করে নিও, কিন্ত মহারাঁজের কথ। ঠাকুরের আদেশ বলে নিবিকারে 
মেনে নেবে ।” 

ভাঁবিলে বিস্মিত হইতে হয় এই মহাশক্তিধর পুরুষ আবার দৈনন্দিন জীবনে 
শরৎ মহারাজের উপর কতট। নির্ভরশীল হইতেন। মহারাজ একবার দীর্ঘকাল 
টাইফয়েড জরে ভুগিয়াছিলেন। মহারাজ আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্ত 
কিছুতেই স্নীন করিতে চাহিতেন না বা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইতে রাজী হইতেন 


১ অন্যতম উদাহরণস্বরূপ মহারাজকে লেখা সারদানন্দজীর ১২১২।১৯০৮ তারিখের 
পত্রাংশ উদ্ধত করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন $ “'জানিন! এরূপ করাই তোমার 
অভিপ্রায় কি না। তুমি যেরূপ বলিবে, এক্ষেত্রে আমি নিজ বুদ্ধি বিবেচনা না৷ খাটাইয়া 
তাহাই করিয়! দিতে চাহি । কারণ এতিদিন বৃদ্ধি খাটাইয়া কিছুমাত্র ফল পাই নাই । অতএব 
পত্রোতর শীঘ্ব দিবে এবং এ বিষয়ে যাহা! করিতে হয় জানাইবে।” 
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রত 


না। শরৎ মহারাজও তখন বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন। এই কালের 
অভিজ্ঞতার কথ! শরৎ মহারাজ পরে বলিব়াছিলেন, “মহারাজের পেটের চামড়ার 
ভীঁজে ঘামে পচির। ঘা হইয়াছে, দূর্গন্ধ । কিছুতেই মহারাজ স্নানের নাম করেন 
না। একদিন তই বালতী জল ন। এনে মহারাজকে বুঝিরে ত নিযে এলাম । জল 
দ্বেখেই মহারাজ বলে উঠলেন-_তুমি বুঝছ না শরৎ, স্নান করলেই আবার জর 
হবে। কত বুঝালাম-_শেষে কিন্তু হাতে পরে নিয়ে আসতে হল । .সই চামড়ার 
ভাজে কত সন্তর্পনে সাবানজল দিয়ে ধুইয়ে দিলাম--তখন মগারাজ খুব খুণা । এই 
ভাবে একদিন অন্তর ্নান চলাতে মহারাজের ঘা! সেরে গেল। কিন্তু গঙ্গার ধারে 
যেতে বল্লে বলেন, 'শরৎ বুঝ না, গাড়ীতে উঠতে গেলেই 1১981 ছি] করবে? 
“বেশত উঠেই দেখ ন। কেমন 1981 91] করে? বলে যখন হাত ধরে এনে গাড়ীতে 
বসালাম তখনও মহারাজ বলছেন, শরৎ বুঝছ না, গাড়ী চলতে আরম্ত করলেই 
11581 91] করবে 1” এইভাবে শরৎ মহারাজের অক্রান্ত চেষ্টায় মহারাজ সম্পূর্ণ 
সুস্থ হইয়। উঠিলেন। এই বালম্ুলভ ভীতি মহারাজের আচার-ব্যবহারে এমন 
সুন্দর মানাইত যে ইহা ক্নাযুদৌর্বল্য খলিয়। কেহ মনে করিত ন।। মুরুব্বি কেহ 
হাত ধরিলেই বালক যেমন ভরসা পায়, শরৎ মহারাজের উপর নির্ভর করিনা 
মহারাজের সেই ভাবটা ফুটিয়! উঠিত। 

শরৎ মহারাজের এক সেবক মহারাজের নিকট ব্রন্গচর্ষদীক্ষা প্রার্থনা করে। 
কৌতুকপ্রিয় মহারাজ প্রার্থীকে জানাইলেন স্বামী সারদানন্দ বড়লোক, তাহার 
সেবককে তিনি দীক্ষা দিতে পারেন, তার জন্য পারিশ্রমিক চাই ১০৮ টাঁকা। 
হতাশ সেবক শরৎ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সব কিছু নিবেদন করিলেন । 
নিরভিমান শরৎ মহারাজ একটী পত্রে লিখিলেন, “পুজনীর মহারাজ, আমি 
আপনার, উদ্বোধনের বা কিছু সবই আপনার । আপনি যাহা চাইবেন তাহ! 
তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইবে ।”১ বলা বাহুল্য সেবকের আবেদন মঞ্জুর হইতে বিলম্ব 
হইল ন। এবং কোন অর্থেরও প্ররোজন হইল না। 

মহারাজের মর্তভলীল। সন্বরণের পর রেঙ্কুণ প্রত্যাগত জনৈক সন্গাপী শরৎ 
মহারাজকে শীত্রীরামরুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গের বাকী অংশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ 
করেন। উত্তরে শরৎ মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ঠাকুরের শরীর যাবার পর 


১ স্বামী অশেষানন্দের স্মৃতিকথা । 


৩৭৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


মাকে আশ্রর করেছিনুম, মায়ের অন্তর্ধানে মহারাজকে ধরেছিলুম, এখন মহারাজ 
চলে বাওয়াতে আমার ডান হা পড়ে গেছে । আর কিছু লেখা সম্ভব নয়।” 

আন্গতোর প্রতিমুতি শরৎ মহারাজের সহিত প্রশান্ত গম্ভীর মহারাজের সম্পর্ক 
ছিল অনবস্থ, অপর সকলের সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ধ । 

কী গা খর সু 

মঠ হইতে মহারাজ রামকৃষণানন্দজীকে লিখিতেছেন, “মহাসাধু শ্রীশ্রীহ্বরি 
মহারাজ এখন এখানে আছেন।” কঠোর বৈদাস্তিক তুরীরানন্দজী মহারাজক্কে 
শ্রীরামকৃষ্চের প্রিয় মানসপুত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধার জ্ঞান করিতেন ॥ 
তুরীয়ানন্দজী তখন কাশীধামে | মহারাজের একজন সেবক কাশাধামে আসিরাছেন, 
উদ্দেশ্ত বিশ্বনাথ-দর্শন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে প্রণাম করিরা তাহার আগমনের 
উদ্দেন্ত নিবেদন করিলেন। তুরীরানন্দজী ইহ। শুনিয়া বলিলেন, “তুমি মহারাজকে 
ফেলে বিশ্বনাথ-দর্শন করতে এসেছ? সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ছেড়ে বিশ্বনাথ-দর্শন ?” 
তিনি এত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন যে সেবকটা ভরে প্রণাম করিয়া সরিরা 
গেলেন । তুরীয়ানন্দজী নিজমুখে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার নিজন্ব এক অভিজ্ঞতা । 
মহারাজ চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তুরীর়ানন্দজী তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, 
তিনি হঠাৎ দেখিলেন মহারাজের স্থানে স্বর শ্রীরামকৃষ্ণ বিয়া! রহিয়াছেন। তিনি 
যতই নিকটবর্তী হইলেন, ততই তাহার দর্শন স্পষ্টতর বোধ হইল । অতঃপর তিনি 
মহারাজের সম্ভুথে আসিয়া! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন ।৯ অপবদিকে মহারাজ 
তুরীয়ানন্দজীকে শ্রদ্ধা করিতেন ও গভীরভাবে ভালবাসিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ 
তাহাকে আদেশ কবিয়াছিলেন ত্যাগবীর তুরীয়ানন্দের সঙ্গ করিবার জন্য ৷ বিভিন্ন 
তীর্থ পর্যটন ও তপস্যা করিবার সময় তাহার! দ্রইজন প্রায় ছয় বৎসর পরস্পরের 
সাহচর্য উপভোগ করিয়াছিলেন । জন্ুরী জহর চেনে । মহামানব মহৎ হৃদয়ের 
সমাদর বোঝেন, উভয়ে উভয়ের গুণানুকীর্তন করিরা আনন্দ বোধ করিতেন । 

ঠাকুরের মানসপুত্র তাহার গুরুভ্রাতার্দের সকলের শুধু প্রিয়তম ছিলেন বলিলে 
বথেষ্ট বল। হইল ন।, প্রত্যেকেই মহারাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের ব্যবস্থা! করিয়ী পরম গ্রীতি 
লাভ করিতেন । ছোট একটা ঘটনা, কিন্তু কতই না অস্তরস্পর্শী ! মহারাজ ও 
তুরীর়ানন্দজী পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। ছুপুরবেল! একদিন আহারের পর 
মহারাজ একটা গাছের গোড়ার বাইয় সুখ ধুইতেছিলেন । এমন সমর তুরীয়ানন্দজী 


১ শ্রদিজা 85,015158005 : 5৬81771 131:91800818908) 0, 32-33, 


কলমির দলে ৩৭৯ 


ছুটিরা আসির1 মহারাজের মাথায় একটা ছাতা ধরিলেন ও সেবককে বলিলেন, 
“দ্রেখতে পাচ্ছ না, মহারাজের মাথার রোদ,র লাগছে?” ভীহার দ্বিকে তাকাইয়া 
আবার মহারাজ বলিতে লাগিলেন, “আগনি কেন ধরছেন, ছাঁতাটা ওর হাতে 
দিন, দেখুন দ্রিকিনি, আপনি খালি পায়ে ছুটে এসেছেন, কাকড়-টাঁকর ফুটে 
একটা। কাণ্ড করবেন দেগছি।” তিনি তাঁড়াভাঁড়ি মুখ ধুইয়া উগ্িনা পড়িলেন। 

তপশ্চর্ধার পরবর্তীকালে যখনই মহারাজের সহিত তুরীয়ানন্দজীর দেখা-পাক্ষাৎ 
হইয়াছে তখনই একটী আনন্দমর পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে । সনদাই লক্ষ্য 
করা গিরাছে, মহারাজের সমক্ষে হরি মহারাজ সমস্ত মনটা লইয়া কথাবার্তা 
বলিভেন ব। আচরণ করিতেন । মহারাজ্রে সন্ধে ভূলে৪ তিনি অন্যমনস্ক 
হইতেন না। ইহ ছাড়াও উৎসবাদিতে বা কোন সমরে মহারাজ আধ্যাত্বিকভাবে 
বিভোব হইলে হরি মহারাজ তাহার শরীরের অস্তখ-বিস্তথ সব ভুলিরা সেই 
আন্দের ভাগীদাঁর হইবার সুযোগ কখন ছাড়িতেন না। 

চমত্কার একটা ঘটন। | পুরীতে হরি মহারাজ অন্ুস্থ হইয়া পড়িরাছেন। 

সারদধানন্দজী দর্গীপদ্র ডাক্তারকে লইয়! কলিকাঁত। হইতে আসিলে মহারাজ একটু 
স্বস্তি বোধ করিলেন। মহারাজ একদিন তুরীয়ানন্মজীর সেবকদের ডাকিয়া 
শিখাউন। দিলেন কিভাবে রুগীর পরিচর্ষ! করিতে হইবে, কখন কিরূপ ব্যবহার 
করিতে ভইবে ইত্যাদি । মহারাজ বলিলেন, “দেখ হরি মহারাজ চটে গেলে 
চুপ করে থাকবে, আর বেশী চটে গেলে হাত জৌড় করে বলবে, আজ্ঞে, আমার 
অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করুন|” এইভাবে সেবকদের নান! যুক্তি-পরামর্শ দিলেন। 
একদিন সেবক প্রিরনাঁথ হরি মহারাজের সামনে চৌকিতে বসিবার সময় ঘেশ 
জোরে শব্দ হওয়ায় হরি মহারাজ তাঁহাকে খুব ধমক দিয়া উঠেন । সেবক এইবার 
মহারাজের শেখান থি্া প্রয়োগ করিল, হাতজোড় করিরা ক্ষমা প্রার্থনা করিল, 
হর মহারাজ শান্ত হইরা' গেলেন । পরদিন অপর একজনকে হরি মহারাজ ইহা! 
উল্লেখ করিলে জানিতে পারিলেন যে, মহারাঁজ তাহাকে খ্রর্ূপ শিখাইয় দ্বিয়া- 
ছিলেন । ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, “মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই ফদ্‌ 
করে বলতে পেরেছে। দেখেছ, মহারাজের কি রকম দূরদরিতা, এইরকম অসংখ্য 
বাপাঁরে দেখেছি ।৮১ 


১ স্বামী প্রবোধানন্দের স্মতিকথ! হইতে গৃহীত | 


০০ ব্রহ্মানন্দচরিত 


গুরুভাইদের পরম্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহার তুলনা সংসারে বিরল। 
১৯২১ খুষ্টাব্ব। মহারাজ, তুরায়ানন্দলী ও সআরদানন্দজী কাশীতে বাস 
করিভেছিলেন। একিন হঠাৎ মহারাজ সারধানন্দজীকে বলিতে লাগিলেন, 
“দেখ শরৎ, ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করি। এমন মহাপুরুষ হুর্লভ | 
ব্যাধির অসঙ্থা বগ্ধণা সহা করে তিনি কিরূপ সুস্থ আছেন ।” কিছুক্ষণ পরে শরৎ 
মহারাজ উঠিলেন ও সিড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মনে মনে বলিলেন, “এ সুযোগ 
ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে ন।, হার মহারাজকে প্রণাম করে আসি ।” গরমের দিম 
বলির। হরি মহারাজের ঘরের দরজার পর্দা দেওরা ছিল । তিনি দুপুরের আহার 
শেব করিরা উঠ্ভিরাছেন এমন সমর সম্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া শরৎ মহারাজ তাহাকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । “কে প্রণাঁম কচ্ছে ?” হরি মহারাজের এই প্রশ্নে 
উত্তরে তিনি বলিলেন, “আমি শরৎ, তুমি এগানে আছ, মহারাজের ইচ্ছ! তোমাকে 
প্রণাম করেন, আমিতো ভাই সে প্রলোভন ছাড়তে পাঁরলুম না” অতান্ত 
সঙ্কুচিত হইন! হরি মহারাজ বলিলেন, “আমি অন্ধকাঁরে দেখতে পাচ্ছি না, তাই 
ভাই তুমি আমাকে এইভাবে অপ্রস্তত করলে! আমি কি জানিন। তুমি কে?” 

সঁ রং ঁ ঁ 

স্বামী শিবানন্দের বাহিরের গাস্ঠীর্য ও আপাতকাঠিন্সের পশ্চাতে ছিল বিরাট 
দরদী হৃদর। তাহার সহিত মহারাজের সম্পর্ক ছিল অতি মধুর । শিবানন্দজী 
মহারাজকে ঠাকুরেব সাক্ষাৎ প্রতিনিধিজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন । বেলুড়মঠে 
শিবানন্দজী একদিন বলিরাছিলেন, “মহারাজ হলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র। 
তাঁর আশীর্বাদ পেলে মনে করবে যে, ঠাকুরেরই আশীবাদ পেয়েছ । ঠাকুরের 
আধ্যাত্মিক শক্তি এখন তার ভেতর দিয়ে জগ পাচ্ছে ।”৯ অপরপক্ষে বয়সে বড় 
শিবানন্দজাকে মহারাজ “তারকদণ বলিয়! লন্বোধন করিতেন এবং সর্বদাই সম্মান 
প্রদর্শনপূনক ব্যবহারাদি করিতেন। অপর একদিন (২৫শে মাঘ, ১৩৩৮ সাল ) 
তিনি ধলিরাছিলেন, “আজ খুব দ্বিন, মহারাজের জন্মতিথি। এ র| হলেন ব্রহ্ধ্ 
পুরুষ । বহুকাল পরে এরকম উচ্চ আধ্যাত্মিক অন্ুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ সংসারে 
আসেন জগতের হিতের জন্য ৷ .সমস্ত পৃথিবী তাদের পাম্পশে ধন্য হরে যায় ।”২ 

ঠাকুরের এই ছুই পার্ধদের মধো পরম্পরের প্রতি গুণাগ্রহিগ মিশ্রিত যে প্রেম 


১ শিবানন-ধাণী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৮ 
২ শিবাননা-বাঁণী, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ১৫৬ 


কলমর দলে ৩৮১ 


বিদ্যমান ছিল, তাহ। কতভাবেই ন। প্রকাঁশ পাইয়াছে। মগমিশনের দ্বিতীয় 
সংঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজ। সংঘ পরিচালনা কালে তিনি বলিতেন, 
“.."মহারাজেরই তো এই মঠ; আমর! আবার কে? এ মঠের জন্য তিনি কত 
করেছেন, কত খেটেছেন ! প্রত্যেক ইটখানিঙে মহারাজের স্ব বিজড়িত । 
তিনিই তো বুকের রক্ত জল করে এসব করেছেন । এখনও ঠিনি সব করছেন । 
আমি ৩ঠে1 তার চাকর-_তার পাদুকা মাথায় করে এখানে বসে আছি। ভরত 
যেমন রামচন্দ্রের পাকা সিংহাসনে বসিয়ে রাজাশাসন করেছিলেন, আমিও তেমনি 
মহারাজের পাছুক। মাথায় করে তার কাজ চালাচ্ছি__তিনি যেমন বুদ্ধি দেন তেমন 
করছি । আহা, স্বামীজীর কি গ্রদ্ধা ভালবাঁসাই না ছিল মহারাজের ওপর, ঠিক 
“গুরুবৎ গুরুপুত্রেযূ* এই ভাব ।৮১ 

মহারাজ যগনই তীর্ঘভ্রমণে ব1 কর্মকেন্ত্র পরিধর্শনে দুরদেশে ঘাইতেন, তখনই 
তিনি শিবানন্দজীকে সাদর আহ্বান জানাইতেন। শিবানন্দজীও প্রীতির 
আহ্বানে সাড়া দরিয়া মহারাজের সঙ্গী হইতেন। পুরী, কাণা, কনখল, দক্ষিণ- 
দেশে২ বহু স্থানেই ছইজনকে একত্রে দেখ! গিয়াছে । শিবাননজীর যাহাতে 
কোনন্প অন্্রবিধা ন। হর সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য শিষ্ঃসেবকদের তিনি 
সনদ দজাগ করিয়! দিতেন । 

পরম্পরের সান্নিধ্যে অনেক তাত্পর্যবহ ঘটন। ঘটিয়াছে, যাহাদের কিছু কিছু 
উল্লেখ কর! বাইতে পারে । জগন্নাথ মহাপ্রভু সম্বন্ধে শিবানন্দজীর দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ 
পরিবতিত হর সেই কাহিনী তিনি নিজে বলিয়াছেন । “একবার হরি মহারাজের 
খুব অন্গখ, মহারাজও পুরীতে রয়েছেন। তাকে দেখবার জন্য আমর! পুরীতে 
উপস্থিত হলাম । সকলেই জগন্নাথদর্শন করে এলেন ; আমার কিন্তু দর্শন করতে 
বাবার তেমন ইচ্ছা! হল না। ন্বামিজী অনেক সমর 'দারুমূতি, চকানর়না” ইত্যাদি 
বলে জগন্নাথকে ঠাট্টা করতেন : তাই শুনে আমারও মনে কেমন-যেন-একট1 ভাব 
হয়েছিল। একদিন মহারাজ বলেই ফেঞ্জেন, “কই তারকদ। আপনি জগন্নাথদশন 
করতে গেলেন ন। ?” আমি মনের ভাব প্রকাঁশ ন। করে বল্লাম, “তা দ্বেখা যাবে 


১ স্বামী অপৃরাননদ : মহাপুরুষ শিবাননা, ২য় সং, পৃঃ ১৯৭ 

২ ১৯১৬ শ্রীষ্টান্দের পরিভ্রমণেও মহারাজের সহিত মহাপুরুষ মহাবাজের দাক্ষিণাত্যে 
যাওয়! দ্বির হইয়াছিল। মহাপুরুষ মহারাজ তখন দাক্জিলিংএ। ধ্বস নামিয়া রেলপথ 
অকন্মাৎ বন্ধ হইয়া] যাওয়ায় তিনি কলিকাতায় সময়মত আসিয়! পৌছাইতে পারেন নাই। 


৩৮২ ব্হ্মানন্দচরিত 


এখন |” শেষকাঁলে মহারাঁজের পীড়াপীড়িতে একদিন যেতেই হল দর্শন করতে। 
কিন্ত বেই মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথদেবের সামনে দাঁড়ালাম, অমনি এক অভাবনীয় 
ব্যাপার ঘটে গেল। এমন একটা গন্ভীরভাব মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে, ৩ 
আর কি বলব!” এই বলিনাই তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে বলিলেন, 
'অগন্নাথ খুব জাগ্রত দেবতী1”১ ূ 

মহাপুরুষজী মহারাজের নির্দেশকে ঠাকুরের নির্দেশ বলিয়া! গণ্য করিতেন। ফি 
আধ্যাত্মিক, কি লৌকিক, ছোটবড় সকল বিষয়েই মহারাজের সিদ্ধান্ত তাহার কাছে 
ছিল চূড়ান্ত । দক্ষিণদেশ হইতে চিঠি লিখিয়! মহারাজ মহাপুরুষজীবে বিশেষ" 
ভাবে অনুরোধ করিলেন, মঠের কাজকর্ম তত্বাবধান করিবার জন্ত ৷ মহাপুরুষ 
মহারাজ সম্মত হইন়৷ ১৯১৭ খৃষ্টানদের ঠাকুরের তিথিপুজার পূর্বে মঠে আসিলেন 
এবং এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । পরব্থসর জুলাই মাসে প্রেমানন্দজীর মহা প্রয়াণের 
পর মঠ-বিভাগ তত্বাবধানের পূর্ণ দারিত্ব মহাপুরুষ মহারাজ বহন করেন । 

স্বামীজীর উৎসবের দিন বেলুড়মঠে এক ঘটনা । মঠবাড়ীর নীচের বারান্দার 
বেঞ্চির উপর মহারাজ বসিরাছেন | মহাপুরুষ মহারাজ কিছুক্ষণ পরে আসিয়া 
বসিলেন। হঠাৎ মহারাজ বলিলেন, “তারক, একটা কাজ করতে হবে । সাদ! 
ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ছড়ি হাতে স্বামীজীর মন্দির প্যস্ত বেডিয়ে আসতে হবে। 
কেউ টের পাবে না, বেশ মজা হবে ।” মহাপুরুষজী মহারাজকে খুশী করিবার 
জন্য এই কঠিন প্রস্তাবে রাজী হইয়! গেলেন। পুর্ণ হইতেই সবকিছু আয়োজন 
করা ছিল; গিলে করা ধুতি, সিক্কের পাঞ্জাবী, সঙ্গে সোনার বোভাম, পকেট-ঘড়ি 
এবং হাতে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রবীণ সন্গ্যাসী মহাপুরুষ মহারাজ মঠপ্রাঙ্গণ 
দিয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আপিয়া তিনি জানাইলেন বে কেহই 
চিনিতে পারে নাই। ইহা শুনিয়। ছোট ছেলের মত মহারাজের খুব ন্ফ্ি। 

১৯১৯ শুষ্টাব্দ মঠে প্রতিমার ৬দুর্মীপুজার আয়োজন হইয়াছিল । পুজোপলক্ষ্যে 
মহারাজ মহাষ্টমীর দিন হইতে দ্বাদশী পর্যন্ত মঠে বাস করিরাছিলেন। নবমীর 
দিন সারদানন্দজীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন সন্ধারতির পর মাতৃ- 
ভজনে ঠিনজনেই যোগদ্*ন করিলেন । ্যাপার হাট-বাজার মা, তোদের খাপার 
হাট-বাজার” গানটি চলিতেছিল, দেখ! গেল মহারাজ ভাবস্থ হইয়া পড়িয়াছেন । 


১ মহাপুরুষ শিখানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ২৪০ ফুটনোট । 


কলমির দলে ৩৮৩ 


পরে মহারাজের আদেশ “সমরে নাচেরে কার এ রমণী, নাশিছে তিমির তিমির- 
বরণী” গানটা আরম্ভ হইলে সকলে মাতিরা উঠিলেন । আহা! আহা! !” বলিতে 
বলিতে মহারাজ ভাবের আতিশয্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও মুদ্িত নয়নে তালে 
তালে করতাল সহযোগে মধুর নৃত্য আরন্ত করিলেন । মহাপুরুজী ও সারদানন্দজী ও 
উহাতে ধোগ দিলেন। একটুক্ষণের মধো দেখা গেল, অপর সাধুত্রক্ষচারী ও 
ভক্তবুন্দও তানপুর! বা অন্ত বাগ্ঘযন্ত্র হাতে লইয়! নাচিতে শুরু করিয়াছে । অমবেত 
ভাবময় নৃত্যে মনোরম এক পরিবেশ স্থষ্ট হইল। এই সঙ্গীতের আসর সেদিন 
অনেক রাত পর্যন্ত চলিপাছিল । মহারাজের সঙ্গে এইরূপ বিভিন্ন পরিবেশে মহা- 
পুরুষজী যোগদান করিয়া মধুময় স্বৃতি রাখিয়া! গিয়াছেন । 

স্বামী অভেদানন্দসহ মহাঁপুরুষজী ঢাকা সহরে গিয়াছিলেন। পুববঙ্গের 
ভক্তদের ভক্তিভাব, আন্তরিকত! দ্বেখির। মহাপুরুষজীর মধ্যে গুরুভাব স্ফুট হইয়া 
উঠিল । ইহার পুর্বে তাঁহার নিকট মগ্ধদীক্ষ। প্রার্থনা কেহ কেহ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সফলকাম হয় নাই। এইবার তিনি সংঘাঁধাক্ষ মহারাজের নিকট মন্তরদীক্ষা- 
দানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ উত্তরে লিখিলেন, “খুব দিন, প্রাণ 
খুলে দীক্ষা দিন, আপনার কাছ্ছে যারা দীক্ষা পাবে তাদের তো জীবন ধন্য হয়ে 
বাবে।” এই পত্র পাইয়া! মহাপুরুধজী প্রার একশত প্রার্থীকে মন্ত্রধানে কৃতার্থ 
করিঘাছিলেন। 

'মহারাজ তো আছেন” এই ভাবির মহাপুরুষজীর সরব্যিয়ে ছিল একটা 
নিশ্চিন্তভাব। তিনি বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করিয়াছেন, ঠাকুরের ভাবধার! প্রচার 
করিয়াছেন, কিন্তু উদ্বেগশৃন্ত হইরা বরাবর মহারাজের মুখাপেক্ষী হইয়! রৃহিরাছেন। 
মহারাজের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিলে তিনি ঢাক। হইতে চলিয়া আসিলেন 
এ মহারাজের রোগশধ্যাপার্খে উপনীত হইলেন । চিকিৎসক ও সেবকগণের 
প্রচেষ্টার বিরাম নাই | মহাপুরুধজী বলরাম মন্দিরে নিত্য বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ হইয়া 
শ্রীঠাকুরের নিকট কাতরভাবে মহারাজের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইতে 
থাকিলেন। তাহার মহাসমাধির [ঙন।দন পুনে গভীর ধ্যানকালে মভাপুরুষজী 
তিন তিনবার শ্রীকুরের দর্শনলাভ করেন । কিন্তু প্রতিব'রেই শ্রীঠাকুরের 
গম্ভীর ও মৌন আবির্ভাব এবং মহাবাজের রোগমুক্তির প্রার্থনার কোন সাড়া না 
দিয়া মুখ ঘুরাইয়! অস্তর্ধান হ য়া মগাপুকষজী স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, প্রীঠাকুর 
সীহার মানসপুত্রকে আর মর্তধামে াঁণবেন ন।।  মহারাছ সকল প্রেমধন্ধন ছিন্ন. 


১৮৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


কুরির। মহাসমাধিষোগে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন ১০ই এপ্রিল, ১৯১২। সুদীর্ঘ 
চল্লিশ বংসর এক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একপ্রাণ হইয়। বাস করিয়াছিলেন ; 
এক্ষণে মহারাজের অভাব মহাপুরুষজীর হ্দয়ে গভীর শুন্ততাবোধ আনিয়া 
দিল। ২৮।৬।২২ তারিখেও দেখা বার তিনি গুরুভ্রাত। মহারাজের বিরহসন্তাপ 
সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, “মহারাজের মহাসমাধির 
পর হইতে আমাদের মন অত্যন্ত উৎসাহ উদ্ধমশৃন্ত হইয়! রহিয়াছে ।” | 


রী গা ০ গা 


বরঃকনিষ্ট স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গেও মহারাজের ছিল গভীর গ্রীতির সম্পর্ক । 
দীর্ঘকাল পাশ্চাত্যদেশে ব্দোন্ত প্রচার করিরা একবার ১৯০৬ এবং পরে 
স্থায়ীভাবে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্ধে চলির। আসিলে, স্বামী অভেদানন্দের যাহাতে উপযুক্ত 
আদ্রযত্ব হয়, তাহার জন্ট মহারাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। মহারাজ সাধারণওঃ 
তাহাঁকে কালী; বলির! সম্বোধন করিতেন। 

অভেদানন্দ নিউইয়র্কে পৌছাইবার কিছুকাল পরে মহারাজের লিখিত একটা 
চিঠি পাইলেন । ভাহার উত্তরে তিনি একটা চিঠি লিখিলেন, সম্বোধন করিলেন 
গু২৪14591160 | চিঠিতে লিখিলেন, “বহুকাল পর ঠোমার পত্র পেরে যে কি 
পযন্ত আনন্দ হইল ভাহা লিখির৷ জানাইতে পারি না”। ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্। 
অভেদানন্দজী সংবাদ পাইলেন প্রেমানন্দজী মহাপ্ররাণ করিয়াছেন । মর্মাহত 
অভেদানন্দজী ১৪ই নভেম্বর মহারাজকে লিখিলেন, “তুমি কেবল একমাত্র প্রাণের 
সখ। রহিয়াছ:*****আমার জন্ত প্রার্থনা কর যেন অতি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া বাইয়। 
তোমাদের সৎসঙ্গে এ জীবনের বাকী অংশট1 কাটাইতে পারি। প্রচারকার্য খুব 
করিরাছি, আর ভাল লাগে না।” এই চিঠির উত্তরে মহারাজ ১৩ই জান্ুরারা, 
১৯১৯ তারিখে লিখিলেন, “পরমন্সেহাম্পদেষু ভাই কালী, বহুকাল পর সেদিন 
তোমার একখানি গ্রীতিপূর্ণ পত্র পাইরা' অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।"***"* আমি 
তোমাকে পুবে অনেকবার কত অনুরোধ করিয়! পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর 
ইচ্ছ। না হইলে শ? কিছু হইবার নহে । যাহা হউক তিনি যে এখন তোমার হৃদয়ে 
এইরূপ অভিপ্রায় জগরক করিয়াছেন ইহাতে যে আমরা কতদুর আনন্দিত 
হইয়াছি তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব।"...-.ক্রমশঃ একে একে প্রভুর সন্তান 
সকলেই চলিয়া! যাইতেছেন। বাঁবুরাম ভায়৷ দ্বারুণ ব্যথা দ্বিয়া সেদিন চলিয়া 
গেলেন । আমাদের শরীরও সব ভাল নহে ।-*.*এখন তুমি ঘেখানকার সকল 


কলমির দলে ৩৮৫ 


হাঙ্গাম! সত্বর মিটাইগ্না এখানে চলিয়া আইস, ইহাই সকলের আস্তরিক ইচ্ছ। 
জাঁনিবে। প্রচারাদি কার্ধ প্রভুর ইচ্ছায় বাহ হইবার হইরাছে; এখন চিরদিনের 
যিনি, তাহাকে লইয়। জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইয়া দেওয়া যাউক্‌। '***-'যত 
শীপ্র পার চলিয়া আইস। তোমার আস পথ চাহিয়। রহিলাম |” 

মহারাজ সম্বন্ধে অভেঘানন্দজীকে বহুবারই বলিতে শোন গিয়াছে,“].০৮৪ ৮193 
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আবার তাহাদের মধ্যে কত রকমের থে রঙ্গরস চলিত, তাহা বর্ণন। করিয়া 
শেষ কর। যায় না। একদিন মহারাজের আহারের সমর হঠাৎ কালী মহারাজ 
উপস্থিত হইয়। বলিলেন, “এ কি তুমি করেচ? সবাই কেবল তোমার নাম করবে, 
তুমি বল্পেই তবে করবে, আর কেউ বল্লে করবে না-তুমি কি এদের 9185৪ তৈরী 
করেছ? কেবল মহারাজ! মহারাজ 11” মহারাঁজ গন্তীর হইয়া বলিলেন, “দেখ, 
আমাকে কেউই মানে না। সত্যিকার এর! মানে শ্রদ্ধা করে হরি মহারাজকে। আর 
কিছু মানে শরৎ মহারাজকে 1-.."*আর আমাকে যে মানে বলচ, সেটা আর 
কিছুর জন্য নয়, এই যে দেখচ, ( থালার চাঁরিপাশের বাটিগুলি দ্রেখাইর! ), সবই 
পড়ে থাকবে, এরই জন্ত ।৮ তাহার কথায় ও মুখের ভাবে সকলেই হাপিয়! উঠিল। 
“তোমার সব কথার ঠাট্টা তামাঁসা” বলিরা কালী মহারাজও হাসিতে হাসিতে 
চলিয়া গেলেন ।২ 

রী রং গং সঃ 

বরঃকনিষ্ঠ গুরুতভ্রাতা বিজ্ঞানানন্দজীকে মহারাজ গভীর স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে 
দ্বেখিতেন ; ত্বাহাকে তাহার পুর্বনাম হরিপ্রসন্ন বা পেসন? বলিয়া ভাকিতেন। 
বিজ্ঞানানন্দজী তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সমীহ করিয়া চলিতেন; আবার পরম 
গীতির সম্পর্ক রক্ষা করিয়া সহজ ত্বাভাবিক ভাবে মহারাঁজের সহিত মেলামেশ। 
করিতেন । 

বেলুড়মঠে জমি সংগ্রহ হইলে মহারাজের নেতৃত্বাধীনে বিজ্ঞানানন্দজী মঠবাড়ী 
নির্নাণকার্ধ, পরে পোল্ত। বাঁধান, গঙ্গায় নামিবার সিড়ি তৈরার ইত্যাদি 


১ বিশ্ববাণী, ১১শ বর্ষ, ১২শ সংখা! | 
২ সেবক স্বামী মনীষানন্দের স্মৃতিকথা হইতে গৃহীত | 


৩৮৬ ব্রহ্মানন্দচরিত 


করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মহাপ্ররাণের পর বিজ্ঞানানন্দজী অধিকাংশ সমর এলাহাবাদ 
রামকুষ্মঠে অতিবাহিত করিতেন, কিন্ত ঘখনই মহারাজ আদেশ করিয়াছেন, তখনই 
তিনি বিভিন্ন কেন্দছে যাইয়] গৃহ নির্াণকার্ধ তদারকি করিগ্নাছেন | কাণী সেবাশ্রম, 
কনখল সেবাশ্রমের প্রথম দিককার বাড়ীঘর বিজ্ঞানন্দজীর তদারকিতে নিমিত 
হইরাছিল। এমন কি ১৯২০ খুষ্টাব্দে মহারাজ বখন তীহাকে স্বামীজীর মন্দির 
নির্মাণ সম্পূর্ণ করিবার জন্ত মঠে ডাকিয়! পাঠাইলেন, তপন তিনি সানন্দে আদি 
উপস্থিত হইলেন । মঠ হইতে মহাপুরুষ মহারাজ ৩1৪।২০ তারিখে লিখিরাছেন, 
“এলাহাবাদ হইতে হরিপ্রসন্ন মহারাঁজকে মহারাজ ডাকিরা আনিয়াছেন। খুব 
সম্ভব শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমাঁধি মন্দিরটী এবার নিগ্সিত হইবে 1-.... ১০১৫ দ্রিনের 
মধ্যে প্রভুর ইচ্ছায় কাঁজ আরন্ত হইবে 1৮ 

স্বামীজীর সমাধি-মন্দির নির্নাণকালের এক অভিজ্ঞঙ1 বিজ্ঞানানন্দজী বিবৃত 
করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন ১, “রাখাল মহারাজের একটা অদ্ভুত ক্ষমত 
ছিল। একবার ইটের অভাবে স্বামিজীর মন্দিরের কাজের অস্ুবিধ। হচ্ছিল। 
মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__কি পেন, কাজকর্ণ কেমন চলছে ? আমি 
বললাম-_ইটের জন্য বড় অন্তবিধের পড়েছি । খবর পাঠান হরেছে কিন্তু ইট 
এখন এসে পৌছারনি। শুনে মহারাজ বললেন__তা৷ আজ রাত্রেই নৌকা এসে 
যাবে, দেখবে । আমি এমনই নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম বে তার এ কথা আদৌ 
বিশ্বাস করিনি। বড় ভ্র্ভাবন। চলছে। সারারাত না থুমিরে কিছুক্ষণ পরে পরে বেরিরে 
এসে দেখি, নৌকা এল কিন।। ভেবেছিলাম, নৌকা। এলে মাঝিদের বলব থে 
এখন ঘাটে লাগিও না) ভোর হলে ঘাটে লাগাবে । আমি ভোর চারট। পর্যন্ত 
দেখে ভাবলাম, এখন আর আসছে না। তাই গিয়ে একটু শুয়ে পড়লাম। 
কিছুক্ষণ পরেই রাখাল মহারাজ আমার ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন_-পেসন, কৈ 
তোমার নৌক। এল ? আমি বললাম, কোথার নৌকা, মশাই? আপনিও যেমন ! 
তারা আর আসছে! বলাও যা অমনি মহারাজ বললেন_-এঁ দেখ, নৌকা 
এসেছে । এসে দেখি সত্যিই নৌকা ঘাটে লেগেছে |” মহারাজের বিষয়ে আরও 
অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথ। তিনি সেইদিন বলরাছিলেন। 

মহারাজ সম্বন্ধে তাহার আর একটা অভিজ্ঞতা গদাধর আশ্রমে বর্ণনা করিয়া- 


১ সব্প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানলা, পৃঃ ১৭৯--১৮০ 


কলমির দলে ৩৮৭ 


ছিলেন। “স্বামী বরন্মানন্বমজীও খুব শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন । একধিন ঠিনি 
খুব গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন | শরীরট| খুব শক্ত করে ধানস্থ হয়েছিলেন । 
আমি কাছে বসেছিলাম ; দেখি বে, আমার ভিভরও এ ভাব এসে বাচ্ছে। স্নায়ুর 
মধ্যে কেমন যেন টান ধরেছে । এ কি কম শক্তির খেলো? একজনের শক্তি 
অপরের ভিতর অজ্ঞাতপারে গিবে কাজ করে। তিনি বেমন শক্তিমান ছিলেন, 
আবাঁর তেমনি রসিক । আমরা দেখেছি-স্বামিজী এবং রাখাল মহারাজ-_এ ছুটি 
মহাপুরুষের কি অদ্ভুত আকর্ষণা শক্তি! জোর করে যেন তাদের দিকে টেনে 
নিচ্ছেন! এদের শক্তিপ্রভাবের সীমারেখার ভিতর যার। যাবে ভাদের যে অশুভ 
সংস্কার এবং অজ্ঞানের আবরণ থাকে সে সব আস্তে আস্তে কোথার ধেন চলে 
যার! এদের ইচ্ছাশক্তিতে জীবের সব অস্ডভ সংস্কার ক্ষয় হয় ।৮৯ 

মহারাজও জানিতেন তাহার প্রিয় গুরুত্রাতার আধ্যাত্মিকঠা কত গভীর 
১৯২০ খুষ্টাব্ব। বিজ্ঞানানন্দজী কোন কার্ষোগলক্ষে মঠে আসিরাছিলেন । মঠ- 
বাড়ীর উপরতলায় স্বামিজী ও মহারাজের ঘরের মাঝখাঁনে যে ছোট ঘর সেটিতে 
থাকিতেন। অধিকাংশ সমরই তাহার ঘরের দরজা! বন্ধ থাকিত। সেই সময় 
মহারাজও মঠে বাস করিতেছিলেন। একদিন তিনি জনৈক কুপাপ্রাপ্ত ভক্তকে 
বলিয়াছিলেন, “হরিপ্রসন্ন মহারাজ এলাহাবাঁদ থেকে এসেছেন । তাকে দর্শন 
করেছেন ? থান, যান, এ মহাপুরুকে দর্শন করে আনুন | ভর্গজ্ঞান তার মুগোর 
ভিএর; আত্মস্থ হয়ে আগ্ল হয়ে ররেছেন। ওঁকে চেনা বড় মুঙ্কিল। উনি 
কাউকে বড় একটা ধরা দিতে চান না।” 

মহারাজ গুরুভ্রাতাদের মধ্যে বিজ্ঞানানন্দজী ও অথগ্ডানন্দীকে লইয়াই 
সবচেয়ে বেণী ফষ্টিনাষ্টি, স্ফুতি, আমোদ করিতেন। এ বিধয়ে ছইজনেই সবদ। 
হু'সিয়ার থাকিতেন, তবুও প্রারই ধেখা যাইত তাহার। মহারাজের পরিকল্পিত 
স্ষুণ্ডির চক্রান্তে পড়িয়৷ নাস্তানাবুদ হইয়াছেন এবং সকলের আনন্দের কারণ 
হইয়াছেন । 


ক রং চা ০ ০ 


মহারাজ গুরুত্রাতাদ্দের সকলের অতি প্রিয় অথগ্ডানন্দজীকে অধিকাংশ সমরই 
তাহার পিতৃদত্ত নাম গঙ্জাধর বলিয়া ডাকিতেন। অপরপক্ষে অথগ্ানন্দজী 


১ সতপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১২৯--৩০ 


৩৮৮ ব্রহ্মানন্দচরিত 


ডাকিতেন “রাখাল মহারাজ” বা শুধু মহারাজ” । মহারাজের সহিত তাঁহার এই 
গুরুভ্রাতাঁটার সম্পর্ক সবচেয়ে স্নেহপ্রীতি ও রঙ্গরহস্পুর্ণ ছিল বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না| 

অখগ্ডানন্দজী মহুলায় সেবাব্রতে নিযুক্ত, কেন্্স্থান হইতে মহারাজ সঙ্ঞবের কার্য 
পরিচালনা করিতেছিলেন | সেই সময় তাহাদের মধ্যে অনেক চিঠিপত্রের আঘার- 
প্রধান হয়। কর্মক্লান্ত অখগ্ডানন্দজী গুরুদ্বায়িত্বপূ্ণ কাজকর্মের বিষয়ে মহারাজ 
লিখিত পত্রের মধোও যখন [15 627 5%21010) [19 0627 1১:০0058 
55971, 11) 06917 7079109. 70909, প্রভৃতি সম্বোধন দেখিতেন তখন তাহার 
অন্তর মহারাজের উষ্ণ স্নেহের স্পর্শে উৎসাহিত হইত । আবার কোন চিঠিতে 
মহারাজ লিখিয়াছেন, “0০০৭ 1001015 10681 1310617611” ইহা ছাঁড়াও 
পুরী, কোঠার, মান্দরীজ, বলরাম মন্দির ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান হইতে মহারাজের 
কৌতুকপূর্ণ চিঠি অথগ্ানন্দজী পাইতেন | শেষবার মহারাজ খন বলরাম মন্দিরে 
যান, তখন সেখাঁন হইতেও তাহাকে রহস্তপূর্ণ একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন। 

১৯০০ খুষ্টাব্দ। শিবনগর অনাথ আশ্রম হইতে অখণ্ডানন্দজী কলিকাতায় 
আসিয়াছেন, বলরাম ভবনে মহারাজের নিকট আছেন। একদিন এই আশ্রমের 
অপর সাধুকমী স্ুরেশ্বরানন্দের এক চিঠিতে মহারাজ জানিলেন যে, সেখানকার 
ভজন একঘেয়ে, তাহার ভাল লাগে না, ইত্যার্দি। চিঠি পড়িয়। মহারাজ ছুঃখিত 
হইলেন । বড় হলঘরে মহারাজ এবং তাহার সম্মুখে কয়েকজন ভক্তও বসিয়া 
ছিলেন । এমন সমর অখগ্ডানগুজী আসিয়া মহারাজের নিকট বসিলেন। মহারাজ 
ঠাহাকে চিঠিথানির কথা বলিলেন ও অনুরোধ করিলেন, আশ্রমে যে সকল 
ভজন হয়, সেগুলি তাহাকে শোনাইতে | অথগ্ডানন্দজীও ভজন গাহিতে আরম্ত 
করিলেন । দুর্ীনাম, শিবপর্চক্ষর স্তোত্র, মন সম্বন্ধীয় বেদের একটি স্তোত্র, 
শিখদের ভজন, তেজ-বল-বীর্য প্রার্থন। মন্ত্র-_“হরি দিন তো! গেল সন্ধ্যে হল” গান 
ইতাঁদি একের পর এক করিয়া! পরমাত্মার একটি প্রণাম মন্ত্র বলিয়া শেষ করিলেন। 
তন্ময় ও ভাবাবিষ্ট হইয়। মহারাজ শুনিতেছিলেন। অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া 
তিনি অথগ্ডানন্দজীকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন, “এমন সুন্দর ভজন। বলে কিনা 
একঘেয়ে । দেখ, তোমার ছেলের! তাতের কাজ, ছুতোরের কাজ শিখে কি 
করবে বলতে পারি না, কিন্তু হুবেল৷ দি এই ভজন করে, তবে তার! তরে যাবে, 


তরে যাবে ।” 


কলমির দলে ৩৮৯ 


১৯০৬ খুষ্টাৰব। ঘটনাক্রমে পুরীধামে মহারাজ, শিবানন্দজী, অখণ্ডাননজীগ, 
রাঁমকষ্ণানন্দজী, অভেদানন্দজী ও প্রেমানন্দজী যিলিত হইয়াছেন । ছয় গুরু- 
ভ্রাতার মিলনে মহা! আনন্দের পরিবেশ রচিত হইল । এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ 
একদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীন্রীলক্ষমীদেবীর দর্শনলাভ করেন এবং গৃহে 
ফিরিয়। মহারাজকে উহ! জানান । মহারাঁজ শুনিয়৷ তাহাকে বলিলেন, “মায়ের 
কপার তোমার আশ্রমে অভাব অনটন হবে না।” মহারাজের মুখে এই আশ্বাস- 
বাণী শুনিয়া তাহার গভীর বিশ্বাস হইল। ফলতঃ ইহা আক্ষরিকভাবে সত্াও 
হইয়াছিল । 

একবার গঙ্গাধর মহারাজ উড়িষ্যার কোঠারে আসিয়াছেন মহারাজের সাদর 
আহ্বানে । কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম করিয়। তিনি সাঁরগাছি ফিরিয়া বাঁইতে 
মনস্থ করিলেন ও বাত্রার দ্রিন স্থির করিলেন। মহার'জ অনেক অনুরোধ 
করিয়াও অখগ্ডানন্দঙ্জীর যাইবার দিন পরিবর্তন করাইতে পারিলেন না। নির্দিষ্ট 
দিনে মহারাজের নিকট হইতে বিদার লইয়। তিনি রাত্রিতে আহারের পর 
পাঁলকিতে চাপিলেন ; মাইল দশেক পালকিতে যাইরা স্টেশনে ট্রেন ধরিতে হইবে। 
কিছুদূর যাইয়াই গন্গাধর মহারাজ ঘুমায় পড়িলেন। এদিকে পান্ির বাহকের। 
মহারাজের পুর্ব-নির্দেশ অন্নসারে কিছুদূর ঘুরিয়া কোঠারের কাছারী বাড়ীতে 
ফিরিয়া আসিল। অগগ্ডানন্দজী ইহা টের পাইলেন না, তাহার ঘুমের কোন ব্যাঘাত 
না করিয়! বাহকেরা বিশ্রাম করিতে চলিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর 
মহারাজ বুঝিতে পারিলেন ইহী সব “রাজার কাণ্ড, কিন্তু সমর না থাকাতে সেই 
রাত্রিতে আর যাঁওয়৷ হইল না। অনুরূপ আরেকটা ঘটন। বিবূত করিয়াছেন স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ। তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন, “একবার গঙ্গাধর মহারাজ € ঠে) 
এসেছেন, কয়েকদিন পরেই ফিরে যাবেন মুশিদাঁবাদে । রাখাল মহারাজ গুঁকে 
কিছুতেই ঘেতে দেবেন না, অথচ তিনিও যাবেনই স্থির করেছেন। নৌকা! 
ভাড়। কর। হল, গঙ্গাধর মহারাজ সকলের কাছে বিদার নিয়ে নৌকার বাত্র 
করেছেন, এদিকে রাখাল মহারাজ মাঝিকে টিপে দ্িলেন। নৌকার উঠেই 
গঙ্গাধর মহারাজ তো নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছেন । দুমিরে উঠে দেখেন বে, 
নৌকা ঘাটেই বাঁধা আছে। আর রাখাল মহারাজ হাসিমুখে দাড়িয়ে আছেন ।”১ 


১ সতপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১৫৯ 


৩৯৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


গঙ্গাধর মহারাজের নিকট মহারাজ সংক্রান্ত একটা অলৌকিক ঘটনাও শুনিতে 
পাওয়া বার। স্বামী প্রেমানন্দজীর মহা প্রয়াণের সংবাদ পাইয়া অথগ্ডানন্দজী 
মর্গবেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িরাছিলেন। বারদ্বিন পরে তাহার পুণ্যস্থৃতির 
উদ্দেস্টে বিশেষ সংকীর্তন ও ভোঁগ রাঁগাঁদির ব্যবস্থা হইল । উৎসব অনুষ্ঠান শেষ 
হইলে তিনি নিজের ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিরা ঘরের মেঝেতে ধ্যানে বসিলেন 3 
রাত্রি প্রায় শেষ, তিনি দেখিলেন লাল শাড়ী পরা কপালে শি"দুর এক মাতৃমু্তি 
অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, “তোমার দাদার কাছে যাবে? তবে এদিকে 
এস। তিনি বাইবার জন্য উদ্ভত হইলেন। অকম্মাৎ দেখেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
তাহাকে আলিঙ্গন পাঁশে আবদ্ধ করিয়া বলিতেছেন, “কোথায় যাবে ভাই? 
আমর তো রয়েছি । তোমার বে এখনও ঢের কাজ বাকী।, ইহার পর 
অথগ্ডানন্দজীর বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসিল ও তিনি প্ররুতিস্থ হইলেন। 
অগগ্ডানন্দজী তাহার এই দৈব অভিজ্ঞতা বলরামভবনে হলঘরে বসির বর্ণন। 
করিতেছিলেন । বারাগার মহারাজ পারচারি করিতেছিলেন । মহারাজের কানে 
এঁ কাহিনীর কিছু কিছু অংশ পৌছাইয়াছিল । রসিক মহারাজ হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “চিনলে না, হে গঞ্গাধর, চিনলে না| 

রস সী রং নং 

মহারাজ ঠাকুরের নিকট আসিবার কিছু সময় পরেই সেখানে অদ্ভুতানন্দজী 
( লাটু মহারাজ ) আসিরাছিলেন এবং ঠাকুরের সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া 
গিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দকে মহারাজের সহিত 
বিশেষ ব্যবহারারি করিতে দেখিরা তিনিও মভারাজকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
দৃষ্টিতে দেখিতেন। 

অদ্ুতানন্দজী ছিলেন কঠোরী সাধু । তাহার নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদিও 
অন্য কাহার ৪ নিকট চাহিতেন না। কিন্তু মহারাজ দ্দিলে উহা! সানন্দে গ্রহণ 
করিতেন। তিনি মহারাজের সহিত সখ্যভাবে মিলিয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, 
কুস্তি করিন্নাছেন দক্ষিণেপরের তপোবনে | পরবর্তীকালে মহারাজ সঙ্গাধ্যক্ষের 
,পর্দ অলঙ্কৃত করিলে তিনি তীহাঁকে নেতার সন্মান ও মর্যাদা দিয়াছেন । তিনি 
সর্দদাই মহারাঁজকে খুবই শ্রদ্ধ। করিতেন । একটী ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। অস্তুতানন্দজী শুথন বলরাম ভবনের নীচের তলায় একটী ঘরে থাকেন । 
দুই চারিজন পুরুষ ভক্ত তাহার নিকট সবপ্রসঞ্গ শুনিতে আসিতেন, মহিলা- 
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ভক্তদের সামনে পারতপক্ষে তিনি উপদেশ করিতেন ন।। একদিন শরৎ মহারাজ 
শ্রীমায়ের একজন সেবিকাকে অস্ভুতানন্দজীর নিকট পাঁগাইলেন ধর্মোপদেশ 
গ্রহণের জগ্তৎ। নানী কথা বলিরাও লাটু মহারাজ মহিলাকে এর স্থান হইতে 
সরাইতে পারিলেন নাঁ। মহিল! ভক্ত উপদেশের জন্য পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন। 
লাটু মহারাজ অবশেষে বলিলেন, “শরোট হামার কাছে কেনো পাঠালো ? 
হামনে রাজাকে জানাবে, রাজার হুকুম হলে তোমার ঠাকুরের কথা শুনাবো। 
বাকী তার হুকুম না পেলে হামনে কোন কথা বলবে নী” মহারাজ তখন 
বলরামভবনে উপরের তলার একটী ঘরে আছেন। অছ্ুতানন্দজী তাঁহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন । মহারাজ তীহাকে দেখিয়। বলিয়া উঠিলেন, “একি লাটু ভাই ! 
তুমি ষে আজ না! ডাকতেই এলে । অন্তদ্দিন ত ডেকেও সাড়া পাই না।” 
লাটু মহারাদ্দ বলিলেন, “এই দেখে! না, অমুক ঘরে গিয়ে দিক্‌ করছে; বললুম 
যাও মার কাছে, বাকী উঠলে! না, তাই ভামনে তোমার কাছে চলে এনুম 7৮ 
ইতিমধো এ মহিলা ভক্তটাও তথার উপস্থিত হইলেন । মহারাজ বুঝিলেন, 
শরৎ মহারাজ রঙ্গরস করিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি মহিল! 
ভক্তটাকে লাটু মহারাজকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করিলেন, লাটু মহারাজও শান্ত 
হইয়। তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়! গেলেন । 

একবার মহারাজ জানিতে পারিলেন অদ্ভুতানন্দজীর ই চোখেই ছানি 
পড়িয়াছে। সর্বতোভাবে অপরিগ্রহ অস্ুতানন্দজী অপরের কোন সাহায্য লইতে 
চাঁহিতেন না। মহারাজ আঁদেশ করিলে উহা মানিরা লইতেন। ১৯০৯ ও 
১৯১০ খুঃ ছুই চোখের এক একটি করিয়। অস্ত্রোপচারের সকল ব্যবস্থা মহারাজ 
করিয়! দিরাছিলেন। 'লোকের নিকট অর্থাদি চাহিয়া অদ্ুতানন্দজী তাহা৷ গরীব 
ও ছুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। একবার এইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে 
যাইয়া তিনি খুবই অপমানিত হইলেন, কিন্তু গায়ে মাথিলেন না। এই খবর 
মহারাজের কানে উঠিল । মহারাজের আদেশে কয়েকজন ভক্ত মহারাজের ইচ্ছ। 
তাহাকে জানাইলে, তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীর অর্থাদি গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 

মহারাজ ভক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, “লাটুর কাছে থেস্তে 
ভয় কিসের? অমন কঠোর-ত্রতধারী সাধু ক'জন দেখতে পাওয়া বার? ওর 
বাইরে একটু রুক্ষভাব__সেটা লোঁকসঙ্গ এড়াইবার জন্ত কিন্তু ওর ভেতরটা 


৩৯২ ব্রহ্ধানন্দচরিত 


একেবারে ক্ষীরে ভরপুর | দ্বিনকতক মেলামেশী করলে বুঝতে পারবে ওর 
ভেতর সাধু বলে একটুও অভিমানের গন্ধ নেই। বহু জুকৃতি থাকলে এমন 
সাধুর সঙ্গ মেলে । এই গ্যাখন', তুমি কোথায় জন্মেছিলে, আমিই বা কোথায় 
ছিনুম, কিন্ত ঠাকুরের কপার টানে তুমি আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় এসে মিলিত 
হয়েছো! আমরা যেমন তাঁর সন্তান, লাটুও তাঁর সন্তান-_সেই সম্বন্বটাই ঝঁ়। 
তুমিও সেই স্বাদে এখানে এসে থাক। এই সঙ্গের ফল এক সময়ে ফলবেই |, 
মহারাজের উপদেশ অন্থপরণ করিরা তিনি অন্ভুতানন্দজীর নিকট- সান্নিধ্য 
লাভ করিয়াছিলেন, যাহার অন্যতম ফলএ্তি শ্রীশ্রীলাটমহারাজের স্বৃতিকথাঁ” 
গ্রন্থখানি | 
সু রং গং € রং 

নিষ্ঠার প্রতীক স্বামী ত্রিগুণা তীতানন্দ বা সারদা মহারাজ ছিলেন মহারাজের 
সোদর প্রতিম প্রিরপাত্র। ত্রিগুণাতীতানন্দজীও মহাঁরাজকে জ্্টভ্রাতার স্যার 
শ্রদ্ধা করিতেন, পঙ্বাচার্যরূপে তাহাকে ভক্তি করিতেন । 

একটি অলৌকিক ঘটনার মধা দিয়! ত্রিগুণাতীতানন্দজীর মনে দু প্রতায় হয় 
যে, শ্রীঠাকুর 'রাজা মহারাজের” মধ্য দির কার্য করিতেছেন । স্থান বরাহনগর 
মঠ। এক রাত্রিতে মহারাজ, ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও সুবোধানন্দজী একই শব্যায় 
নিদ্রিত ছিলেন। পুর্ব সংকল্প অন্যারী ত্রিগুণা তীতানন্দজী গভীর রাত্রিতে শয্যা 
ত্যাগ করিরা যাত্রা করিলেন ! উদ্দেশ্ত, নির্জন শ্মশানে গোপনে তান্ত্রিক সাধনা 
করিবেন । ঠিক সেই মুহূর্তে মহারাজ স্বপ্নযোগে হঠাৎ চিৎকার করিয়। উঠিলেন, 
“ওরে সারদা, যাস্নি, যাস্নি।” উপস্থিত সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
ত্রিগুণাতীতানন্দমজীর আর যাওয়! ভইল না। প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ জানাইলেন 
যে স্বপ্নে শ্রীঠাকুর ভ্রিগুণাততীতানন্দজীকে শ্মশানে তান্ত্রিক সাধনা! করিতে নিষেধ 
করিবার জন্ত তাহাকে বলিরাছিলেন। ইহাতে ভ্রিগুণাতীতানন্দজীর বিশ্বা দৃঢ় 
হইল যে, “রাজ! মহাঁরাজে”র মধ্যে প্রকট হইয়! শ্রীঠাকুর তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন । বলাবাহুল্য, ব্রিগুণাতীতানন্দজীর তান্ত্রিক সাধনার প্রচেষ্টা আর 
. অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
ব্রিগুণাতীতানন্দজী কঠোর পরিশ্রম করিরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংল। ভাষায় 


১ শ্রীপ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, ২য় সং, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫০১ 


কলমির দলে ৩৯৩ 


মুখপত্র পাক্ষিক উদ্বোধন” প্রকাঁশন-কার্ষয সংগঠন করেন । অর্থের অনটনে তাহাকে 
অপরিসীম কষ্ট সহ করিতে হয় । কিন্তু স্বামীজীর আশীবাদ 'ও মহারাজের অফুরন্ত 
ভালবাসা সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে সাহাঁধ্য করে। ১৯০২ খুষ্টাব্দের 
শেষভাগে ত্রিগুণাতীতানন্দজী পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচারের জন্ত যাত্রা 
করিলেন। মহারাজ তাহার স্সেহের “সারদরা”কে গ্রাতিভোজ দিলেন এবং নিজে 
তাহাকে হাগড়া ষ্টেশনে বিদ্বার অভ্যর্থনা জানাইলেন | ত্রিগুণাতীতানন্দজীর 
নিষ্ঠাগুণে সানফ্রানসিস্কোতে প্রচারকার্য শীপ্রই জনপ্রিয় হইয়! উঠে, আমেরিকায় 
প্রথম হিন্দু মন্দির স্থাপিত হয়। এই গবের সংবাদ শুনিরা মহারাজ গুরুভ্রাতাঁকে 
প্রাণভরা আশীর্বাদ করিরা পত্র লিখিলেন। 

১৯১৫ খুষ্টাব্বের জানুয়ারী মাস। একদিন মহারাজ বেলুড়মঠে দোৌতিল। ঘরের 
সামনে বারান্দায় বসিয়! ছিলেন | হঠাৎ ভাবচক্ষে দেখিলেন ত্রিগুণাতীতানন্দজী 
তাহার ঘরের সন্মুখে দীড়াইরা আছেন । অল্প সময় পরেই সেই মুতি অধৃষ্ত হইল। 
এই ঘটনায় মহারাজ গভীর চিন্তান্বিত হইলেন । তীহার আদেশে তাঁর ( ০০216 ) 
পাঠান হইল । কয়েকদিনের মধ্যে জানা গেল, জনৈক উন্মাদ যুবকের নিক্ষিত 
বোমার আঘাতে ত্রিগুণাতীতানন্দজী গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে ভন্তি 
হ্ইয়াছেন। কয়েকর্দিন পরে মহারাজ তাহার সেবককে তাহার দর্শন এবং ঘটনার 
বিষয় আন্পুধিক বলিলেন।১ পরে জান! গেল পনেরে! দিন অশেষ যন্ত্রণা 
ভোগ করিয়। তিনি ১০ই জান্ুরারী দেহত্যাগ করিয়াছেন । প্রিয় গুরুভ্রাতার 
অকাল মৃত্যুতে মহারাজ গভীরভাবে ব্যথিত হইলেন। 

গ চি গং ৫ সং 

করুণানিধান শ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা দিয়াছিলেন, “তার ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত 
তাঁর আত্মীয় । তিনি তাদের টেনে নেবেন।”২ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জ ও স্বামী 
বিবেকানন্দ অপ্রকট হইলে সাময়িকভাবে গৃহস্থ ভক্তগণ অনেকেই বিভ্রান্ত হইলেও 
ক্রমে ক্রমে অধিকাংশের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রের মধ্য 
দিরাই “ভক্তারধীন, ভক্তিপ্রিয়, প্রভূ ভগবান” তাঁহার ভক্তগোষ্ঠার লালনপালন 
করিতেছেন । ত্যাগী সাধকবুন্দের স্টায় গৃহী ভক্তগণও মহারাজের মুখাপেক্ষী 
হইলেন । অধিকাংশের স্থির বিশ্বীস হইরাছিল যে মহারাজের প্রসন্নভালাভ করিতে 


১ স্বামী নিবাণানন্দজীর নিকট হইতে প্রাপ্ত । 
২ কথাম্বত ৪২০1৭ 


৩৯৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


পারিলেই তাহারা শ্রীঠাকুরের রূপালাঁভ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ভক্তদের 
প্রতোকের সহিত যে বিশেষ ব্যবহারাদি করিতেন মহারাজ তাহ! অক্ষু্জ রাখিয়া 
সকলকে অনৃষ্ত দৃঢ় প্রেমের ডোরে বাধিয়াছিলেন। 
এই পর্যন্ত সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মহারাজের বিশেষ সম্পর্ক তুলিয়া ধর! 
হইয়াছে। এখন কয়েকজন গৃহী ভক্তের সহিত তীহার বিশেষ সম্বন্ধ উল্লেখপূর্বক 
রামক্ঞ্চগোষ্টার মধ্যমণি মহারাজকে অবলম্বন করিয়া ভক্তগোষ্টার মধ্যে যে ভ্িম- 
সম্বন্ধ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর যাইবে । ূ 
ভক্ত বলরাম বস্থ ছিলেন রামকৃষ্ণাবতারলীলার অন্ততম রসদ্বার। রামরুঞ্ণ 
গোষ্ঠাতে এক নিকটজন। তাহার গৃহে নিত্য জগন্নাথের সেবা । তাহার ভবনে* 
শ্রীরামকুষ্ণদেব অনেকবার আসিয়াছেন, রাত্রিযাপনও করিয়াছেন । 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের নির্দেশে বলরাম, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ রাখাল প্রভৃতি 
শুদ্ধসত্ত্র যুবক তক্তদিগকে নিজেদের গৃহে লইয়া ভোজনাঁদি করাইতেন। নানা- 
ভাবে সেবাধত্ব করিয়। তৃপ্তি পাইতেন । একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অন্যতম রসন্দার 
ভক্ত বলরামকে সিমলায় কাসারীপাড়ার পাঠাইয়াছিলেন রাখালচন্দ্রের সহিত 
আলাপ করিবার জন্য । পুঁথি-প্রণেতা লিখিরাছেন__ 
পরস্পর দেখাশুনা, মন-আকর্ষণ। 
শুভক্ষণে ছু'হ জনে হইল মিলন ॥ 
নিকট সম্বন্ধ দোহে ভিতরে ভিতরে । 
দিন দ্বিন যায় যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ॥ 


সাদরে রাখেন তিনি রাখালে ভবনে । 
সৌভাগ্যবানের ঘরে রাখাল যে দিনে ॥২ 
ভক্ত বলরাঁমের সহিত পরিচিত হইবার পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর মধ্যে মহারাজ 


১ বছ পুণ্যম্মৃতির স্বাক্ষরবাহী বলরামভবন সম্বন্ধে কথাম্বতকার লিখিয়াছেশ, “ধন্য 
বলরাম! তোমারই আলগ্‌ আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে । কত নূতন নুতন 
ভক্তকে আকর্ষণ করিয়। প্রেমডোরে ধাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন_যেমন 
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমশ্দিরে প্রেমের হাট বপিয়েছিলেন 1......এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে 
আননের খেলা হইয়াছে ।” 

৬ পুথি, পৃ ৩১৩৯৪ 


কলমির দলে ৩৯৫ 


অনেকবার স্বল্পদিন বা দ্রীর্ঘদিন কলিকাতাঁয় বলরাঁমভবনে, বস্তু পরিবারের 
উড়িম্যার কোঠীরস্থিত জমিারীতে ও পুরীতে শশি-নিকেতনে বাস করিয়াছেন । 
বস পরিবারে প্রত্যেকেই মহারাজকে পরম আম্মীয়ের স্যার গ্রহণ করিয়াছিলেন | 

উন্তর ভারতে তপস্াকালীন মহারাজ একমার বলরামবাবুর সঙ্গে পত্রে কিছু 
যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন । সে-সময়ে লেখা মহারাজের করেকটী চিঠিতে থে 
গভীর অন্ত্ূষ্টি ও অকুত্রিম প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট তাহাতে বুঝ। যার বলরামবাবু 
মহারাজকে অন্ুজবৎ শুধুমাত্র ভালবাসিতেন না, ধর্মজীবনে তাঁহার উপদেশাদি 
শ্রদ্ধার সত গ্রহণ করিতেন। তিনি মাত্র ৪৭ বৎসর বরসে দেহতাগ করিরা 
শ্রীরামকুঞ্জলোকে? গমন করেন । তাহার কৃতী সন্তান রামকু্ণ বস্থু পিতার ধারা 
বজায় রাখিনা শ্রীরামকুঞ্জ-সন্তানদের সেবা যত্ব করিতেন, অধিকন্ক মহারাজকে 
জীবন-সবশ্ব-জ্ঞানে পুজী ও সেবাদি করিয়া! পরমতৃপ্তি পাইতেন । 

্ ৬ ঈ 

গঙ্গার পশ্চিমপারে রামকুঞ্ণপুরে ঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষের 
বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্জের ত্যাগী সন্তানগণ প্রায় সকলেই কোন না কোন সময় 
গিয়াছেন, কেহ কেহ কিছুদ্দিন সেখানে বাস করিয়াছেন । শ্রীমা বুন্দাবনধামে 
ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন নবগোপাল বাবুর স্ত্রী ভক্তিমতী নিম্তারিণী দেবী 
৬ রাধারমণের পার্শখে দাঁড়াইয়া চামর ব্যন করিতেছেন । এই ভক্তিমতী নারী 
মহারাঁজকে গোপাঁলবোধে সেবাধত্র করিতেন । তিনি যখনই সুবোগ পাইয়াছেন, 
তখনই মহারাজকে গৃহে আনিয়া প্রাণমন ঢালিয়া সেবা করিয়াছেন । প্রীতির 
সেবায় পরিতুষ্ট মহারাজ ব্লিতেন, “নীরদের মায়ের সেবায় বাধা পড়ে আছি।” 
১৩২৬ সালে ঝুলন পুর্ধিমার দিন মহারাঁজ এ বাড়ীর তেতলায় নবনিমিত ঠাকুর- 
ঘরে শ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। নবগোপালবাবুব তৃতীয়পুত্র শ্যাম 
মহারাজকে দেবতাজ্ঞানে তাহার গ্রীতিলাভের জন্য সবতোভাবে চেষ্টা করিতেন । 
জীবন-সায়াহৃকাল পর্যন্ত মহারাজ বিভিন্ন সমরে গুরুভ্রাতা বা শিষ্যসেবকদের লইয়া! 
এই ভক্তিভাজন পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন । কলিকাতার বলরাম 
ভবনের পর এই খাঁড়ী মহারাজের দ্বিতীর বৈঠকখানা ছিল বলিলে অতুযুক্তি 
হইবে না। 

রর সঃ এ ৫ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভৈরবভক্ত গিরিশচন্দ্র তাহার “পাঁচসিকে পাচ আনা” 


৩৯৬ ব্রহ্মানন্দমচরিত 


ভক্তির জন্ স্ুপরিচিত। প্রেমানন্দজী বলিতেন, “গিরিশবাবু পরশপাথর ছুয়ে 
সোনা হরেছেন।” তাহার ভক্তি-বিশ্বাস সকলকে বিশ্মিত করিত। ঠাকুরের ত্যাগী 
সন্তানদের প্রতি তীহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। তিনি মহারাজকে খুবই 
তালবাসিতেন, আবার ঠাকুরের মানসপুক্রজ্ঞানে তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। 
মহারাজের প্রতি তাহার অকুঠ শ্রদ্ধার হেতু বিবুত করিয়া তিনি তাহার গ্রৃতাক্ষ 
অভিজ্ঞতার যে বর্ণন। করিয়াছিলেন, তাহা! আমর! “সদগুরু” অধ্যায়ে আলৌচন। 
করিয়াছি। গিরিশচন্দ্রের বাড়ী ছিল ত্যাগী ভক্তদের আনন্দের ঠাই। গিরিশবাবু 
অর্থসাহাবা করিয়া, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া, রোগে সেবা-শুশ্রায। করিয়া বিপদে- 
সম্পদে ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের পার্খে ঈাড়াইয়াছেন। 

শ্রীরামরুঞ্চ বলিতেন, গিরিশচন্দের ভক্তিমূলক নাটকের মাধামে লোকের 
কল্যাণ হইতেছে। তীহার নাটকের একজন বড় সমঝদাঁর ছিলেন মহারাজ 
তিনি তাহার প্রত্যেক নাটক মঞ্চস্থ হইবার পর উহ দেখিবার জন্য মহারাজকে 
আহ্বান করিতেন। ভূরোদরশী মহারাজের মত ডিল তাঁহার নিকট বিশেষ 
মূল্যবান । গিরিশজীবনী-প্রণেতা অবিনাশ গঙ্গোপাধার চৈতন্তলীলার জগন্নাগ- 
চরিত্র সম্বন্ধে মহারাজের মুলাবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, “মাঁয়িক ভালবাসার 
যে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে-_এ চরিত্র, গিরিশবাবুং তুমি মহাগুরুর কৃপায় 
চিত্রিত করেছ |”, 

মহারাজের নির্দেশেই গিরিশচন্দ্র শঞ্করাচার্য ও “তিপোবল* নাটক রচন। 
করিয়াছিলেন। "শঙ্করাঁচার্ষ” নাটকটি সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিগিয়াছেন, 
“গিরিশবাবুকে “শঙ্করাচার্ধ লিখিবার জন্য তিনিই (স্বামী ব্র্জানন্দ ) বলেন। 
গিরিশচন্দ্র শশঙ্করাঁচার্য, লিখিলেন ; অনেকেই বলিলেন, “মশাই লোকে থিয়েটার 
দেখতে আসবে, না আপনার বেদান্তের বক্তৃতা শুনতে আসবে? আপনারও 
বেমন; এ নাটক কি লোকে নেবে?” গিরিশবাবুর কিন্তু গুরুভাইরের কথা 
বেদবাক্য। রাখাল মহারাজ বলিরাছেন। তিনি নাটক লিখিলেন | সে নাটকের 
অভিনয়ও হইল। অমন স্বদেশী এঁতিহাসিক নাটকের যুগে সেই বেদান্তবিধৃত 
নাটক প্রথম স্থান অধিকার করিল । শঙ্করাচার্ষের বিক্রম, সিরাজনোৌল্লা, মীরকাশেম, 
সাজাহানকে ছাড়াইরা গেল। ইহ। গল্প নহে । তখনকার মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী 


১ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় £ গিরিশচন্দ্র, ১৩৩৪, পৃঃ ৫৬৮--৬৯ 


কলমির দলে ৩৯৭ 


মহাশয়ের হিসাবের খাতা ইহার সাক্ষ্য।”১ শঙ্গরাচার্ষের ভূমিকার গিরিশপুত্র 
দানীবাবুর অভিনয় দেখিয়। মহারাজ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । 

১৯১২ খুষ্টাব্ের ৮ই ফেব্রুয়ারী সঙ্ঘের একান্ত সুদ গিরিশচন্দ্র মহাপ্রয়াণ 
করিলে মহারাজ প্রির-বিয়োৌগজনিত ব্যথা তীব্রভাবে অন্থভব করেন। ছুঃখে 
কাতর তিনি মঠের সাধুত্রক্ষচারীদের তাহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদশের জন্য 
পাঠাইঘ্া দ্েন। 

রঃ র্ু রঃ 

রামকঞ্চলীলার নিরযোগ্য বিকুতিকারদের অন্যতম "শ্রীম” বা মহেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত ভক্তমগ্ডলীতে মাস্টারমশাই নামে সমাদূত। রাখালচন্দ্র কৈশোরে মাস্টার- 
মশাইর়ের ছাত্র ছিলেন। তাহাকে লইর! শ্রীরামরুষ্ণের বিবিধ লীলাঁবিলাসের 
সাক্ষী মাস্টারমশাই তীহাকে উচ্চ আধ্াত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলির। জ্ঞান 
করিতেন, ঠাকুরের মানসপুত্রজ্ঞানে তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধ! করিতেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সহিত কিশোর রাখালচন্দ্বের অন্তরঙ্গ সন্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া মাস্টারমশাই ঠাকুরের 
বাকামৃত সংক্ষেপে লিখিরা। রাঁখিবার জন্ত রাখালচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
একদিন বাখাঁলকে কাগজ পেন্সিল লইয়া কথোপকথন লিখিতে দেখিয়! মর্মদর্শা 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “ও কি করছিস্? মাস্টার বুঝি বলেছে? তোর ও-কাঁজ 
নয়।” এই ঘটনার পর রাখালচন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণের পুতসঙ্গে আমবাগানে আমপাতার 
হিসাব ছাড়িয়া আমের আস্বাদনেই মনোনিবেশ করেন। 

উত্তর-জীবনে মস্টারমশাইর়ের ধ্যানজ্ঞান হইয়াছিল শ্রীরামরু*) ৷ তাহার 
সমীপাগত যুবকদিগকে শ্রীম” বলিতেন, “দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনী-কাঞ্চন- 
ত্যাগী; তাকে বুঝতে হলে, তার প্রকৃত বাণী পেতে হলে, তার বে সকল শিষ্য 
কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাদের সঙ্গ করিতে হয়।” তিনি আরও বলিতেন, “সাধুদের 
দেখলেই উদ্দীপন হ্য়।” বিবিদিষু যুবকদের তিনি মহারাজের দিব্যসঙ্গলাভের 
জন্য মঠে বা বলরাম ভবনে পাঠাইয়া দিতেন। তিনি নিজেও স্থযোগ 
স্থবিধা পাইলেই মহারাজের নিকট যাঁইতেন ও তীহার সাম্নিধ্য-স্তখ উপভোগ 
করিতেন। 

তীহাদের মধ্যে ষে গভীর প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তাহার কিছু প্রকট 


১ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্গ রঙ্গমণ্চঃ পৃঃ ১০২ 


৩৯৮ ব্রদ্ধানন্দচরিত 


হইয়াছে পত্রালাপের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ ১৬/১৯১৮ তারিখে লিখিত মাস্টার- 
মশাইরের একটা পত্রের “পুনশ্চ” অংশ উদ্ধতি করা যাইতেছে। 
“পুনঃ 'রিমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ+, এটীর পুরণ করিতে লিখিরাছেন। 
আমার ও মনে নাই। তথে নিয়লিখিত পুরণ কিরূপ হয় বলিবেন। মহাজনের 
পদের মত কি হইয়াছে? যথা 
রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ। 
গুরুদেব হস্ত বার করেছেন ধারণ ॥ 
কোথা বা কামিনী তার কোথা বা কাঞ্চন । 
অনন্তের রাজ্যে সদা করে বিচরণ ॥ 
বিশেষতঃ শ্রীগুর কপার 
মৃত্যুমুখ সর্দী বেই করে দরশন ॥ 
অথবা, পঞ্চমবর্ষ বালকের অবস্থ। যাহার 
সত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান কেন হবে তার ॥ 
কিরূপ হইল? শ্রীম_” 
আবার আমরা দেখি ১৯২০ গ্রীঃ বিজয়াদশমী উপলক্ষে মাস্টারমশাই একটি 
কবিতায় লিখেছেন £ 
হে রাখাল প্রিয়বর, ব্রজের বাখাল | 
শ্রীরামরুঞ্ণ বংশ ধুরন্ধর এবে, 
করহ গ্রহণ স্নেহ উপহার, 
আজি বিজয়ার দিনে । 
নির্মালয-মাল, 
গাঁথিয়াছি যাহ। হরষ-বিধাদে 
অতীব শ্ুন্দর দেবীপক্ষে ; 
পুজিয়াঁছি যুগল-চরণ শ্রীপ্রভূর 
শ্নেহমরী মায়ের আমার আর, 
দ্র়াময়ী ভক্তপ্রসবিনী যিনি 
পিতা-মাত। আমাদের তারা ॥ 
মহারাজের মর্তালীলা সম্বরণের পর মাস্টারমশাই তাহার শ্রদ্ধাঞ্জলি তর্পণ 
করিয়াছেন একটা প্রবন্ধে। তিনি লিখিয়াছেন, 


কলমির দলে ৩৯৯ 


“স্বামী বরহ্মানন্দ প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ, তাহার উপস্থিতিমাত্রে সুগভীর পবিভ্রত।, 
শুভাশিস্‌ ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হইত। ইহার ফলে তাহার চরণাশ্রিতগণের 
অন্তরের ছুঃখের ও দুশ্চিন্তার বোঝ! তাহাদের অজ্ঞাতসারে অপস্কত হইত 1:----, 
শ্রীমহারাজ পুর্নে বেন ছিলেন এখনও তেমনি তিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও 
চিরবিষ্কমান থাকিবেন। তিনি সামরিকভাবে দেহ্রূপ একখানি বন্ধ পরিধান 
করিনাছিলেন, এক্ষণে তাহাও স্বেচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কুক্মশরীরে সদা 
বর্তমান । এইক্ষণে এস্থানেও বর্তমান তিনি, সকল নিষ্ঠাবান ভক্তের খয়ে 
অবস্থিতি করিরা তাহার কল্যাণময় প্রভাব ছড়াইতেছেন এবং তাহাদিগকে নিং- 
শ্রেরসের পথে পরিচালিত করিতেছেন 1৮১ 


শ্রীরামরুষ্ণের অন্ত তম! মহিল! ভক্ত, কথামূতে উল্লিখিত “শোকাতুরা ব্রাহ্মণী” 
শ্রীমায়ের প্রধান সেবিকা ছিলেন। ভক্তমগ্ডলীতে তিনি গোলাপ-ম! নামে 
পরিচিত। অন্তান্তদের মত গোলাপ-ম! মহারাজকে ঠাকুরের মানসপুত্র 'ও শ্রীমায়ের 
আদরের সন্তান জানির। শ্রদ্ধা করিতেন, সমীহ করির চলিতেন। বালকস্বভাব 
মহারাজ সুযোগ পাইলেই গোলাপ-যানে লইয়া আমোদ করিতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
একটা ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে । একদিন গোলাপ-মা বলরাম ভবনে 
মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিরাছেন। কথাবার্তার পর মহারাজের 
আদেশে তাহার সেবক গোলাপ-মাকে তখন নূতন চালু হইয়াছে যে ডিম-সন্দেশ, 
তাহ! খাইতে দিলেন। সরলপ্রাণ। গোলাপ-মাঁ সন্দেশ খাইয়া খুব প্রশংস। 
করিলেন । খাওয়া হইলে মহারাজ বলিলেন, “গোলাপ-মা, তুমি কিন্তু ডিম খেলে । 
তা তোমার তো! খেতে ভালই লেগেছে” এই তথ্য শুনিরা গৌড় ব্রাহ্মণ 
পরিবারের গোলাঁপ-ম1 খুবই বিচলিত হুইয়। পড়িলেন, ভারাক্রান্ত মনে উদ্বোধনে 
ফিরির। শ্রীমাকে সমস্ত কিছু নিবেদন করিলেন। তিনি গোলাপ-মা ডিম 
থাইয়াছেন শুনিয়া মুছু ভতপনা করিলেন। ইতিমধ্যে বলরামভবনে উপস্থিত 
একজন সাধু উদ্বোধনে যাইনা শ্রীমাকে প্রকৃত সংবাদ জানাইলে হাসির রোল 
উঠিল। শ্রীম' হাসিতে হাঁসিতে বলিলেন, “দেখ রাখালের কাণ্ড, এখনও 


১ প্রবৃদ্ধভারত, ১৯২২, মে মাসের সংখ্যায় প্রক। শিত। 


৪০০  * ্রদ্মানন্দ চরিত 


রাখালের ছেলেমানুষী গেল না।” প্রর্ুত সংবাদ জানিয়। গোলাপ-মাও স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিলেন। 


সং সং নং 


শ্রীমার়ের অপর সঙ্গিনী বোগীন-ম। সম্বন্ধে৯ শ্রীমা! বলিতেন, “যোগেন আমার 
জয়া__আমার সথী, সহচরী, সাধী।” কথামৃতে 'গন্ুর মা” নামে পরিচিত এঁই 
মহিলা মহারাজ অপেক্ষা বয়সে বড় হইলেও তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিতেন কথিউ 
আছে, ঠাকুরের অদর্শনের পর যোগীন-মা৷ মহারাজের দেহে ঠাকুরকে দর্শন 
করিয়াছিলেন । মহারাজের সহিত তাহার আচরণ ছিল সবদাই শ্রদ্ধাতক্তি মিশ্রিত। 
রন্ধনবিগ্ঠায় পারদর্শী যোগীন-মা ঘখনই মহারাজের নিকট আসিতেন তখনই একটা 
পাত্রে কিছু খাবার লইয়া আসিতেন। মহারাজ তাহার আনীত আহাধ দ্রব্য 
পাঁচ বছরের বালকের মত আনন্দ করিতে করিতে গ্রহণ করিতেন । 
শ্রীরামকুষ্ যোগীন-মী সম্বন্ধে বলিরাছিলেন, “ও কুঁড়ি-_কুল নয় যে একটুতেই 
ফুটে যাবে! ও যে সহঅ্ল পদ্ম! ধীরে ধীরে ফুটবে ।” তাহার জীবনপদ্প 
বতই বিকশিত হই থাকিল, ততই তাহার মনোরম শোভা দর্শন করিয়া মহারাজ 
ও গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের মহিমার জয়গান করিতেন । 


সঃ ্ঁ ঁ সং 


লোকসংগ্রহার্থে ধর্মস্থাপনন্ূপ লীলাবিলাসের আধার রামকুষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্চদেবের অনবদ্য স্থষ্টি। ঠাকুরের এই স্থষ্টপ্রয়াসের উল্লেখ করিয়া! 
প্রীম। বলিয়াছিলেন, “তার ইচ্ছামৃত্যু ছিল ।-..বলতেন, “আহা ওদের (ছেলেদের ) 
একটা! প্রক্য ক'রে বেঁধে দিতে পারতুম!” এতদিন তো এ বলছে, 'নরেনবাবু 
কেমন আছেন? ও বলছে 'রাখালবাবু কেমন আছেন ?-_এই রকম ছিল। 
তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েন নি।”২ প্রত্যুত তিনি জুপরিকন্পিতভাবে তাহার 
পরিকরদের প্রেমডোরে বীধিয়াছিলেন। লীলোগ্যান হইতে বাছাই করা নানাবিধ 


১ প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অরূপানন্দ লিখিয়াছেন £ শ্রীশ্রীমহারাজ যোগেনমাকে সবিশেষ শ্রদ্ধ। 
করিতেন । যোগেনমাও কভ সযত্বে মহার।জকে খাওয়াতেন। দেখেছি হয়ত কোনদিন 
মন্তারাজকে যখন শ্রীশ্রীমার বাটীতে খাওয়াবার নিমন্ত্রণ হইত যোগেনমা আননে অধীর 
হইতেন। কত রকম রান্নার ব্যবস্থা করিতেন, নিজেও ত্ব'একটি তরকারী রান্না করিতেন। 
.( “উদ্বোধন? ২৬ বর্ষ, ৬ সং, পৃঃ ৩৬৯) 

২ শ্রীত্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ? পৃঃ ৬৫ 


কলমির দলে ৪০১ 


বিচিত্র পুষ্প সংগ্রহ করিয়। একটা "পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইয়াছিলেন। সেই 
সুন্দর সাজির প্রত্যেকটি পুষ্প বর্ণে গন্ধে সৌষ্টবে স্বতন্্ব। স্বামীজীর উক্তি, 
“শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলেরা সব এক একটি ০0:121081 ; যে ০0115108] নয়, সে 
ঠাকুরের ছেলে নয়।”৯ ইহার বাথার্থ্য ঠাকুরের সংগ্রহে স্থপরিলক্ষিত হয়। 
সেই সাজির অন্যতম বিশিষ্ট সংগ্রহ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৷ মহারাজ ছিলেন স্বতগ্ব পুরুষ, 
মহারাজের তুলন। মহারাজই | ধাহারা মহারাজকে ঘনিষ্টভাবে জানিবার স্ুঘোগ 
পাইর়াছেন তাহাদের অনেকের মুখেই শোন। গিয়াছে, “মহারাজের মধ্যে যেন 
কোন নিয়মের বাধন নেই, তার ভাবের ও ইতি নেই। তিনি সম্পূর্ণ স্বতগ্ন পুরুষ ।” 
তাহার জীবন ধরাবাধা নিয়মসীমায় আবদ্ধ ছিল না। তাহার চিত্তে পাহাড়ী 
ঝর্ণার প্রথরতা উচ্ছলতা৷ ছিল না, সাগরের উত্তাল উদ্বেলতা৷ ছিল না, সেখানে ছিল 
পরতবেষ্টিত জলাশয়ের স্ুনির্দল সমাহিত চারু 5া। অধ্যাত্ম-দীপ্থিতে উজ্জ্বল তাহার 
নিভৃত সন্তা রসিক; রসিকচেতনাই তাহার চরিত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। 
রসস্থষ্টিই তাহার অন্তরাত্মার সহজ প্রকাশ। আনন্দবিতরণই তাহার গভীর 
উপলব্ধির অনিবার্ধ বিকাশ । 


১ শ্রীত্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৪৯০ 


ম্ব্্লক্জব জ্ডাঞ্লতান্স 


শ্ব-ত্বরূপে স্থিতি 


নবম অধ্যায় 
স্বস্বরূপে স্থিতি 


অনিনচনীয় প্রেমস্বরূণ ভগবান ভক্তপ্রির উক্তবংদল। “তিনি ভক্তের জন্য 

দেই ধারণ করে যখন আসেন, তখন তার শঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ 
অন্তরগ্গ, কেউ বহিরগ্গ। কেউ রসদ্দার।”১ অন্তরগ্গদের সঙ্গে তাহার মধুর 
লীলাতিনয় চলে। সেই সকল লীলার আসরেই রসঘন স্বরূপের শ্রেষ্ট প্রকাশ। 
লীলারস-মাধুর্যে আক পরিতৃপ্ত পু'থিঝার গাহিযাছেন, 

স্বতন্তর খেল। তার অন্তর্গ সনে। 

যাহাঙে প্রমত্ত-চিত রহে তক্তগণে ॥ 

লীলা-রঙ্ঈ-রপ-পানে হরে মন্ততর | 

ভক্ত বিন! অন্টে বার জানে ন। খবর ॥ 

লীলার প্রাঙ্গণে লীলা-রসের আব্বার । 

যতই না ভোগে ভক্ত নাহি মিটে সাধ ।২ 
অন্তরদ্গদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরকোটি জীব; নিত্যদিদ্ধ আধিকারিধ পুরুষ। 
অশেষ খশ্বরিক গুণযুক্ত হইয়াও এইসকল আধিকারিক পুরুষ 'পঞ্চভূতের ফাদে, 
রোগ-শোক-্ষুধা-তৃষ্ণার উপাধি ধারণ করেন; লৌকিক রীতিনাতির পোষাক 
পরিধান করিয়। সংসারলীলায় উপস্থিত হন, আপা ঙ্দষ্টিতে সাধারণ মানুষের ম৩ই 
জীবন যাপন করেন। পারা ধেমন চাঁপা থাকে ন1 তেমনি ভাহাদের জীবনের 
মধ্যেও অসাধারণত্ব উকিঝু'কি দেয়; ত্যাগ বৈরাগা গ্রেম পখিভ্রতার শশর্য 
উপছাইয়। পড়ে । বরঞ্চ লৌকিকত্ব ও অলৌধিকত্বের সংমিশ্রণে ভীহাদের কাধ- 
কলাপ হয় অনুপম সুন্দর । কার্কারণের সংকীণ যুক্তিজালে আবদ্ধ মানুষের 


১ কথাম্বত 81১১২ 
্‌ পুথি, পৃঃ ৬২৭ 


৪০৩ ঙ্গানন্দচরিত 


রর 51 9 বিচারবুদ্ধিতত তাহ! পর! পড়ে না । আটপৌরে জীবনের পটভূমিকায় 
হাঁদের ।ধব।জীখনের হাতি শ্রদ্ধালু ভক্তের মানস সরোবরে প্রতিসারিত হর । 
বর ৬-প্রমাণ অস্থচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা বা শান্ত্-তর্ক-যুক্তির সাহায্যে অবভারলীলাঁ- 
মঠা1বোর রসাস্বাদন কর। যায় না। লৌকিক সংসারমঞ্জে অলৌকিকের ছায়! ৪ 
ছারাঙণের প্রহেলিৎ। ভেদপুণক যুক্তিবিচার, এতিহাসিক গবেষণার্দি বিবিধ তথ্য 
আবিষাঁরে যে সাভাষ্য করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার দ্বারা অতল 
লীলাঁভব্বীভাঁসের ওল পা দয়া যাত্র না। শ্রদ্ধাবন ৩চিন্তে তত্বরসিক বলেন £ 
মায়। লয়ে লীলাখেল। ভক্ত ভগবানে | 
উপলব্ধি হয় লীল। শ্রবণ-কীর্তনে ॥ 
নিত্য যেন তেন লীল! না হয় প্রকাশ। 
কলমে কাঁলিতে খুলে কেবল আভাঁপ ॥৯ 
আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত লীলারঙ্গ ঠারে ঠোরে বুঝিতে হয়, শ্রদ্ধাধু ওচিত্তে 
আভাস ধরিয়া আনন্দ আস্বাদন করিতে হয়। কিভাবে “ভক্তি দিয়া ভগবান 
ভক্তে দ্রেন ধর।”২ এই ভগবদ মহিমা নিজ অন্তঃকরণে অনুভব করিয়া! প্রেমসিক্র 
ভক্তজন আনন্দে বিহ্বল হুইর়] পড়ে, রস-স্বরূপের রস আস্বাদন করিয়া আনন্দময় 
হই যাঁর। 
লীলা-নাটোর মধ্যাঙ্কে এক দ্শ্তে দেখা ঘার লীলাময় প্ীরামরুষ্জ তাহার 
কধঝেকজন অন্তরঙ্গ পার্ধদের নিকট তাহার মানসপুত্রের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত 
করিয়াছেন । সেইসঙ্গে তাহাদিগকে সাবধান করিয়। বলিয়াছেন । “রাখাল 
নিজের স্বরূপ জানতে পারলে আর তার শরীর থাকবে ন11” তাহারা মধুর এই 
লীল।-৩ত্ব সধগোপনে রাখেন, উতস্গুক চিন্তে রাখালরাজের জীবনপথের বিকাশ 
অবলে(কন করেন । কিন্ত সকলেই পরম বিম্মর়ে দেখেন যে, শেষ মুহূর্তে 
রাঁথালপাঁজ নিজেই স্বন্বব্ূপ উদঘাটন করিয়াছেন। আনন্দচঞ্চল কৃষ্ণস্। হাসতে- 
হাসিতে মঠ/ লীলা-সঞ্চ হইতে অবৃপ্ত হইয়াছেন। দ্রুত সংঘটিত এইসকল 
ঘটনাধলীর ধ।রখাহিক৬। ধরিন্ন। কার্ধকারণ বিশ্লেষণ করিলে তথ্যাদির মধ্যে 
বুদ্ধির ব্যারাম প্রস্থত কিছু নৃতন তত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্ত ইহার 


॥ 


পু'থ, পৃঃ ৩৩৩ 
্ পুথি, পৃঃ ৪8০৬ 


স্ব-স্বরূপে স্থিতি ৪৩৭ 


সাহায্যে ভক্তি মাধূর্যমণ্ডিত লীলাস্ফুরণের মহাকাব্য নে লালিত্যমণ্ডিত দিব্য ভাব- 
ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে তাহার রসাম্বাদন সম্ভবপর হয় না। রপান্বেষী ভক্ত শ্রদ্ধা প্ুত- 
চিত্তে দ্রুত পরিবন্তিত লীলাপটগুলি অবলোকন করে, প্রেমাস্পদের স্বরূপ উদ্বাটন 
দর্শন শ্রবণ করিয়া মনপ্রাণ সার্থক করে। আনন্দলোকের লীলা-মপুরিম! ভক্তি- 
ভাজনের অস্তরলোক বিমল স্িপ্ধ মাধূর্ধে পরিপূর্ণ করিয়। দের়। জীবন মধুময় 
হইয়া উঠে। 
সং সঃ চি 

ঘটনা ঘর্টিয়া গিয়াছে। লীলা পাল সাঙ্গ হইয়াছে। লীলা-মহাকাঁব্যের 
পাতা উল্টহিয়া দেখা যায়, মধুর মর্ভ্যলীলা-স্ধরণের বেশ কিছু সময় থাকিতেই 
বিদার-সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছিল । ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া বিদায়পালার প্রস্ততি 
আড়াল .হইতে উকিঝুঁকি দ্বিতেছিল। কিন্তু ভক্তগণ, বিশেষতঃ ধাহীরা 
মহাপুরুষের নিকটসান্নিধো বাস করিতেছিলেন, তাহারা কি কোন আভাস-ইঙ্গিত 
পান নাই? বর্তমানকালে মনে হয় তাঁহার! ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন, আভাসে 
বোধ হয় বুঝিতেও পারিয়াছিলেন। যে সদানন্দময় পুরুষের আনন্দ খেলায় সকলে 
মাতিরাছিলেন সেই আনন্দ-নিধান চক্ষুর অন্তরাল হইবেন এইকথা তাহারা 
বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই। এই খপ্রিয় রূঃ বাস্তব কেহ সহজে মানিয়া 
লইতে চাহেন ন1। 

শ্রীমন্ভাগবত একটি সুন্দর উপমা দিয়] বুঝাইয়াছেন। চন্দ্রালোকে স্বচ্ছ সলিল 
যেন আনন্দে উচ্ছল। এই সম্মোহনকারী পরিবেশে মৎস্যণল চন্দ্র প্রতিবিষ্বকে 
নিজেদের মধো পাইয়। মাতিয়া উঠে, বুঝিতে পারে ন1 থে চন্দ্রের বাস আকাশে, 
জলে নহে।” তেমনি আনন্দময় পুরুষের পুতিসঙ্গলুন্ধ ভক্তগণ যেন ভুলিয়া বসে 
যে দিব্যপুরুষের মর্তালীলা স্থায়ী নহে। আনন্দছ্যতির বিভায় মোহিত মানুষ 
বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্য যেন স্বীকার করিতে চাহে না । 

নং ঞ ফা 

ুবনেশ্বরে শ্রীরামকুষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহারাজ সেই স্থানেই নিজের 

ভাবে বসবাস করিতে চাহিতেন। “ন হম্যতি ন ঘ্েষ্টি ন শোচতি ন কাজ্তি, 


ছুর্ভাগোবত লোকোহয়ং যদবে৷ নিতরামপি | 
যে সংবসন্তো ন বিদ্র্ঘরিং মীনা ইবোডুপম্‌ ॥ শ্রীমন্তাগবত ৩।২।৮ 
২ ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ৩১শে অক্টোবর, ১৯১৯ 


৪০৮ ব্রহ্ধানন্দচরিত 


-ভাব ধারণ করিয়া গভীর অন্তমুখ মহারাজ দ্িব্ভাবে বিরাজ করিতেন ; 
নয়নাননকর ফুল-ফল-বুক্ষলতার স্থসজ্জিত আশ্রমপ্রাঙ্গণে আপনভাবে চলিতেন, 
ফিরিঠেন, আবার কখনও গভীরভাবে মগ্ন হইয়! যাইতেন । কর্মকোলাহল হইতে 
দুরে থাঁকিলেও সঙ্বের কাঁজের আহ্বান আপিলে উপেক্ষা করিতেন না। 
স্বামীজীর তিথিপুজার দিন € ১২ই জানুয়ারী, ১৯২ ) মহারাজের নিকট নয়জন 
প্রার্থী সন্ন্যাস 'ও একজন ব্রঙ্গচর্যবতে দীক্ষিত হইল। সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দ কয়েকটি গুরুত্বপ্র্ণ বিষয়ে মহারাজের নির্দেশ গ্রহণের জন্য ভুবনেশ্বর 
উপস্থিত হইলেন ; কাজকর্ম শেষ করিয়া তিনি মহারাজের ইচ্ছান্সাঁরে দশদিন 
তথার বিশ্রাম গ্রহণ করিয়। কলিকাতায় ফিরিয়া! গেলেন ১৭ই ফেব্রুরারী | 
ভুবনেশ্বরে তিনি কিরূপ ভাবতন্ময়শার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন 
তাহার একটি চিত্রকল্প বিধৃত হইয়! রহিয়াছে একটি আলোকচিত্রে। মহারাজ 
গড়গড়ার তামাক সেবন করিতে করিতে ভাবসমাধিতে স্থির নিম্পন্দ হইয়া 
গিয়াছেন। সেই ছূর্লন ক্ষণের ছবিটি তুলিরাছেন জনৈক ভক্ত। অনুরূপ বহু 
ঘটনার সাক্ষী মহারাজের তৎকালীন সেবকরুন্দ | 

ভুবনেশ্বর সংবাদ আসিল শ্রীমা তাঠাকুরানী গুরু তরভাঁবে পীড়িত | চিকিৎসার 
জন্য তাহাকে কলিকাতায় উদ্বোধনে আনা হইয়াছিল | ব্যাধি নিরাময়ের 
জন্তঠ নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ ৭ই মার্চ ভুবনেশ্বর হইতে যাত্র 
করিয়া পরদিন কলিকাতায় বলরাম ভবনে উঠেন । শ্রীমায়ের অস্থিচর্মসার 
শরীর দেখিয়া মহারাজ ও অপর সন্্যাসিগণ আশঙ্কিত হইলেন। যাহা হউক 
কবিরাজ ্ঠামাদাস বাঁচম্পতির চিকিৎসায় তাহার জ্বর দিন পনের পরে বন্ধ হইল। 
সকলেরই প্রাণে আঁবার আশার সঞ্চার হইল । 

স্মরণ কর! যাইণে পারে যে, মহারাজ শ্রীমায়ের দর্শনমাত্রে ভাবাবিষ্ট হইয়! 
থেন বালকের স্তায় হইয়া যাইতেন, তাঁহার চোখে মুখে আনন্দের বিহবলতা ফুটিয়া 
উদ্ভিত। তিনি পারতপক্ষে শ্রীমায়ের সন্নিধানে যাইতেন না, বোধহয় এই 
আশিঙ্কায় যে ভাবে বিহ্বল হইয়া অপরকে বিব্রত করা হইবে। উদ্বাহরণম্বরূপ 
একবারের ঘটন! উল্লেখ কর। যাইতে পারে। একদিন সকালবেলা মহারাজ 
'বলরামভবন হইতে উদ্বোধনে আপিয়াছেন মাতৃপন্দর্শনে । সংবাদ পাইয়া 
শ্রীমাতাঠাকুরানী চাদরে সর্বাঙ্গ টাঁকিয়! খাটের উপর বজিলেন ও মহারাজকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখ! গেল মহারাজের পদদ্বয় 
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কাপিতেছে । কম্পিত কলেবরে তিনি শ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করিলেন । 
শ্রীমা তাহার চিবুকে হাত দিয়! স্পর্শ করির। চুম্বন করিলেন 'ও মন্তুকে হাত দিয়] 
আশীবাদ করিলেন । সংক্ষেপে ছুই চারিটি কুশল প্রশ্ন শ্রীমাকে জিজ্ঞাস। করিয়া 
মহারাজ নীচে নামিয়া আপিলেন। তিনি যখন নীচতলায় সারধানন্দজীর দরে 
প্রবেশ করিলেন, ৬খন তাহার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত । শ্রীমায়ের প্রেরিত গ্রণাথ 
তই গুরুভ্রাত। আনন্দ করিঠে করিতে গ্রহণ করিলেন । 

মহারাজ বলিতেন, “মাকে চেনা বড় শক্ত | ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের 
মত থাকেন অথচ মা সাক্ষাৎ জগদন্বা ৷ ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে 
চিনতে পারতুম ?” উৎসবাদি উপলক্ষে শ্রীম! বেনুড়মগে শুভাগমন করিলে মহারাজ 
তাহাকে জগদ্ব। জ্ঞানে আরাত্রিক, সম্বর্ধনা, পুজা ইত্যাদি করিতেন । সবোপরি 
শ্রীমায়ের শুভাগমনে তিনি সধানন্দ বালকের ম৩ আনন্দ-স্ফু্তি করিতে থাকিতেন | 

মহারাজ এইবার বেলুড়মঠে জনৈক ভক্তকে শান্রিকমতে অভিষিক্ত 
করিয়াছিলেন । শ্রীমাতাঠাকুরানীকে কিছুট। স্স্থ দেখিয়া মহারাজ ভূবনেশ্বরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন ২৭শে মার্চ। সঙ্গে রামলালদাঁদাঁও আমিলেৰ ভুবনেশ্বর 
মঠে মহারাজের পুণ্সঙ্গ লাভের আশার । সংবা্ পৌছাইল যে শ্রীমাতাঠাকুরানীর 
ব্যাধি পুনরার বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই দুঃসংবাদ আসিল যে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের “আশ্চর্য ভেন্কী+ স্বামী অদ্ভুতানন্দ বারাণসীতে ২৪শে এপ্রিল 
মহাঁসমাধি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ শোকাভিভূত হইলেন। দক্ষিণেশ্বরের 
তপোবনে আলাপ-পরিচয়, তীহার কত মধুর স্বৃতিই ন' প্রিয় “লাটু ভাইয়ে*র সঙ্গে 
জড়িত! প্রিয় গুরুভ্রাতার্দের কয়েকজনই ইহলীল। সম্বরণ করিয়াছেন । স্বামী 
যোগানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী গামকষ্ঞানন্দঃ ন্বামী 
অ্বৈতানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ একে একে লীলামঞ্চ হইতে বিদার় লইর়াছেন। 
কত স্মতি-_উহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের কত লীলাখেল। স্বৃতিপটে ভিড় 
করে। কিন্তু প্রিয় গুরুভ্রাতার বিরোগবাথা সামলাইয়া উঠিভে না উঠিতে 
আবার ছুংসংবাদ আসিল। ভক্ত বলরামধাবুর একমাত্র পুত্র রামকুষ্জ বন্স 
মহারাজকে দেবতাজ্ঞানে সেবাযত্ব করিতেন, তিনি ৬ই মে হইতে কলিকাতায় 
বলরাম ভবনে গুরুতর পীড়িত হইয়। পড়িয়াছেন। সপ্তাহখানেক পরে জানা 
গেল যে, রামকৃষ্ণ বস্তু ১৪ই মে দেহত্যাগ করিয়াছেন । তাহার অবাল মৃত্যুর, 
সংবাদে মহারাজ স্তব্বীভূত হইলেন। 
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সেই দিনটি ছিল ২১শে জুলাই, মঙ্গলবার । রা্রি প্রায় একটার সময় দেখ 
গেল, মভারাজ একখানি চাদরে শরীর ঢাঁকিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া রহিয়াছেন। 
গভার চিন্তায় আচ্ছন্ন তাহার মুখমণ্ডল । সেবক আসির। জিজ্ঞাসা করিল, তামাক 
দিবে কি না? কিন্তু তিনি কোন সাঁড়। দিলেন না। রাত্রি অতিবাহিত হইল। 
সক।লখেলা তিনি অন্তান্ত দিনের মত বেড়াইতে ন1 গিয়া সম্মুথের বারান্দায় 
পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তার আসিল, ুব রাত্রি দেড়টার 
সময় শ্রীমাতাঠাকুরানী ইহলীল। সংবরণ করিয়াছেন । ছুঃসত্বাঁদে বিহ্বল হইয়। 
তিনি শুইয়| পাড়লেন। কিছু অমর পরে শধ্যাত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আমি 
হবিম্যিকরব। মারের শিষ্য যার৷ আছে তারা তিনধিন ইবিষ্/ করবে, জুতো 
পরবে না|” মাতৃবিরোগের গভীর দুঃখ কেক দিনের জন্ তাহার মুখের আনন্দ- 
দীপ্ত হাসিটি আবরিত করিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অতাধিক চাপা । তাহার 
ভাব বাহিরে প্রকাশ পাঁইও না, শুধু একবার তাহার মুখে শোনা গেল “এতদিন 
পাহাড়ের আড়াল ছিলাম ।” পাহাড়ের অন্তরাল অপসারিত হইয়াছে, অনিত্য 
সংসারের প্রহেলিকার ইন্দজাল€ ধেন সেই সঙ্গে খপির। পড়িয়াছে। তাহার 
জীবন-বীণায় অন্তিম রাগিনীর আলাপ যেন গুরু হইর়াছে। 

বৎসরাধিক কাল ভূবনেশ্বরে বাস করিয়। মহারাজ ৪ঠা ডিসেম্বর সকালে মঠে 
পৌছাইলেন। মহারাজের উপস্থিতিতে ভক্তমহলে আনন্দ-উতৎসবের সাড়া পড়িয় 
গেল । মহারাজ বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন, মাঝে কয়েকদিনের জন্য 
আলিপুরে ভক্ত শোধেন্্রবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ২৪শে ডিসেম্বর 
মহারাজের উপস্থিতিতে জানবাজারস্থ কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস উৎসব- 
আনন্দে মাতিরা উঠিল । শ্রীমায়ের জন্মতিথি উপস্থিত হইল। শ্রীমায়ের অপ্রকট 
হইবার পর এই প্রথম তাহার জন্মতিথি উৎসব। শারীরিক অসুস্থতার জন্ত 
মহারাজ বেলুড়মঠ বা মারের বাড়ী “উদ্বোধনে? বাইতে পারিলেন ন|। 

মহারাজের প্রিয় গুরুভ্রাতীগণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাহার যে স্বরূপ বর্ণন। 
শুনিয়াছিলেন হাহ খুবই গোপনে রাখিয়াছিলেন। বুন্দাবনধামে যাইয়া কিশোর 
রাখালচন্ত্র অস্রস্থ হইলে পাঁছে সেখানে ব্রজের রাখালের স্বরূপ উদ্দীপন হইয় 
তাহার তন্গ-ত্যাগ হয় এই আশঙ্কায় ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ গভীর উদ্দিগ্র হইয়াছিলেন। 
এই ঘটনার স্থতিও সকলের মনে জাগরক ছিল, তৎসত্তবেও প্রমাদবশতঃ স্বামী 
সারদানন্দ শ্প্রীশ্রীরামকৃষ্ণচলীল।প্রসঙ্গ পঞ্চম ভাগ রচনাকালে মহারাজের শ্ব-স্বরূপ 
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সম্পফিত প্রীরামক্ের দিব্াদর্শনের বিবরণ লিখিয়। মুদ্রণের জন্ত ছাপাখানায় 
পাঠাইর়াহিলেন ৷ ঘটনাক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ ইহ1 জানিতে পারিয়। লীলাপ্রসঙ্গ- 
কারকে ঠাকুরের সাবধানবাণী স্মরণ করাইয়। দিলেন | শ্বীমী সারদানন্দ শঙ্কিত 
হইয়! ছাপাখান। হইতে পাও্ুলিপি, গ্রফ ইতাদি আনাইয়া অংশবিশেষ নষ্ট 
করিলেন, এমনকি ছাপাপানায় সাজান মুদ্রাক্ষরগুলি অবিন্যস্ত করাইয়! নিশ্চিন্ত 
বোধ করিলেন । 
এত সব গোঁপনীয়তা সাবধানতা সন্বেও মহারাজের স্ব-স্বরূপের উদ্দীপন ঘটিতে 
পারে 'এইরূপ ঘটনাঁসকল একের পর এক আঁপনা-আপনি ঘটিতে থাকিল। সেই- 
সকল ঘটনার কয়েকটি এখানে আলো'চন1 করা যাইতে পারে । ১৯২১ খুষ্টার্ধের 
১ল। জানুয়ারী । মহারাজ তখন কলিকাতায় বলরামভবনে বাস করিতেছিলেন । 
নৃতন বংসরের সকালবেলা! সবজন প্রিয় রামলালদাদা সেধানে উপস্থিত হইলেন । 
আল'প-আলোচন! 9 মিষ্টান্-গ্রহণের পর মহারাজ রামলালদাদাঁকে ধরিয়া 
বসিলেন, “আজ সন্ধার পর চপ ওয়ালী সেজে; ঠাকুরের সময়কার গাঁন সবাঁইকে 
শোনাতে হবে” 
গৃহস্থের বাড়ী, বাড়ীর লোকজন কি মনে করিবে ভাবিয়া রামলালদাদ। 
সঙ্ষোচি বোধ করেন । কিন্তু মহারাজের অনুরোধ তিনি শেষ পর্যস্ত এড়াইতে 
পারিলেন না । মহারাজের আদেশে তাহার শিধ্-সেবকর। অন্তঃপুর হইতে শাড়ী 
অলগ্লারাদি জোগাড় করিলেন । দাদাকে সাজানো হইল । দা! শাড়ী-চুড়ি পরিভিত 
টপ পয়ালীর বেশে সান্ধ্য আসরে নামিলেন। হলঘর লোকজনে পরিপূর্ণ । সকলের 
আনন্দ-স্ফুত্তির মধ্য দাদ? না চিয় নাচিয়া ঢপ-কীর্তনের গ্নরে মাথুর ধরিলেন 2 
একবার বরে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত ॥ 
(9 তোর) মন মানেতো থাকবি দেগা নইলে আসবি দ্রুত। 
(ব্রজনারীর নরনজলে জল বেড়েছে হে) | 
আগে ছিল 'এক হেঁটো। জল, এখন নমুনা অতল, সাঁতার দিতে হবে। 
যদি বল রজে যেতে চরণেতে ধূল! লাগিবে ॥ 
( বললেও বলতে পার; আগে রাগাল ছিলে এখন রাজা হয়ে ) 
ন1 হয় ব্রজগোগীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে ॥ 
হাল্ক। রঙ্গরসের অবতারণা করির| নাঁচের তালে তালে শরীর দৌলাইয়! গায়ক 
গান গাহিতে লাগিলেন, আসর জমিয়া উঠিল । মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়! 


৪১২ ধদ্গানন্দচরিত 


ঢপ ওয়ালী আগে রাঁধাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ” পদটির উপর বাঁর বার আখর 
দিতে থাকিলে অকন্মাৎ্থ মহারাজের হাস্তদীপ্ত বপনমণ্ডল হইতে হাসিটি খসিয় 
পড়িল; তাহার মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, নরনযুগল ঈষৎ মুদিত হইল, মন 
ভাবর।জেো বিচরণ করিতে লাগিল । দ্রেহ একট কীপিরা উঠিল । এদিকে ঢপ- 
ওয়াললীর মধ্যেও ভাবাস্তর উপস্থিত হুইল । তাহার অশ্রপজল চক্ষু হইতে 
আনন্দপার। বহিঙে লীগিল। অনুষ্ঠানের প্রগমভাগে সকলে হান্তে-লাস্তে শাতির। 
উঠ্িয়াছিল, ধীরে ধীরে এক গান্তা্পুর্ণভাবে পরিবেশ থম্‌ থম্‌ করিতে লা গল। 
এই আনন্দানুষ্ঠানে নিত্য বজলীলার আভাস, রাখালরাজের ব্রজে ফিরিবার 
আক তাহার স্বরূপের ইঙ্গিত করিয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে ? 
গভীর ভাবোদীপনার আবেশে সন্ধার আনন্দানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটিল। 
পরদিন গঙ্গার অপর পারে রামঞ্চষ্ণপুরে ঠাকুরের ভক্ত ৬নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী 
ভক্তিমতী নিস্তারিণী দেবার আমন্ধণে মহারাজ সদলবধলে তথায় উপস্থিত হইলেন । 
আনন্দে উৎসবে সেবক ভক্তসকলে বিগত সন্ধ্যার ঘটনার তাৎপরধ বিশ্লেষণের অবসর 
পাইলেন নাঁ। শিস্তারিণী দেবী মভারাজকে গোঁপালবুদ্ধিতে সেবাযত্র করিতেন । 
মহারাজের সেবাবত্র করিয়া ভক্তিমতী মহিল। ভাখে বিহ্বল হুইয়। পড়িতেেন, 
তাহার গণ্ডদেশ বহিয়! প্রেমাশ্র ঝরিতে থাকিত। সপ্তাহাধিক এ ভক্তগৃহে বাস 
করিনা, সকলকে অকাতরে আনন্-বিতরণ করিয়া মহারাজ ১৭ই জানুয়ারী 
কলিকাতায় বলরাঁমভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
কয়েকদিন পরের অপর একটি উল্লেখধোগ্ায ঘটন।। বলরামভবনে মহারাজ 
যে খাটটিতে শরন করিতেন, তাহার গাশেই ছিল একটা ছোট খাট । মহারাজ 
একদিন গভীর রাপ্রিভে অকস্মাৎ দেখিলেন ঠাকুর শ্রীরামকষ্ আব্ভূতি হইয়! 
ছোট খাটটির সামনে দাড়াইর়। রৃহিরাছেন। গম্ভীরধ্ণন শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে 
কিছুক্ষণ দীড়াইয়। মহারাজকে কোন কিছু না বলিয়াই অন্তর্ধান করিলেন । 
মহারাজ প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যপর্শন ও বিবিধ বিষগ়্ে ইঙ্গিত নির্দেশ ইত্যাদি 
লাভ করিতেন । কিন্তু অকম্মাৎ এইভাবে ঠাকুরের আবিভূতি হইয়া নিবাঁক 
থাকিবার তাৎপর্য কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া তিনি গভীর চিন্তামগ্র হইলেন। 
সেই ঘরের মেঝেতে শায়িত ছিলেন মহারাজের সেবক। সেবকের নিদ্রা ভাঙিয়! 
গেল। তিনি দ্েখিলেন, মহারাজ ছোট থাটটির উপর উদাসভাবে বসিয়া 
রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেবক জানিতে চাহিলেন মহারাঁজ ভাঁমাক সেবন 


স্বস্বরূপে স্থিতি ৪১৩ 


করিবেন কিনা । মহারাজ সেবকের প্রগ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তিনি 
কিন্ুৎক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন, “হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাকিয়ে দেখি ছোট 
খাটটির সামনে ঠাকুর দাড়িয়ে আছেন । কোন কথ। বললেন না) কিছুই 
বুঝতে পারছি নে। কেন তিনি চুপ করে দাড়িয়ে থেকে অস্তর্ধান হলেন 1” 
আর কিছু সময় অতিবাহিত হইল, সেবক প'শে দীড়াইয়। রহিয়াছেন | 
মহারাজ প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, “এখন আমার মনে 
আর কোনও বাসনা নেই, এমন কি তার নাম করলারও আর বাসনা নেই-_ 
শুধু শরণাগত শরণাগত 1” এই তাত্পর্যপূর্ণ ঘটনা মধ্যেও তিনি লীলাসপ্বরণের 
কোন আহ্বান পাইয়াছিলেন কি? 

স্বামী সারদানন্দের বিশেষ অনুরোধে মহারাজ কাশাধামে উপস্থিত ভইলেন 
»*শে জান্্রারী (১৯২১ )। শ্াহার প্রিয় তীর্থভূমি শিবধাম বারাণসীতে তীহার 
শেষবান্ের মত আগমন । এইবারেই তাহার ভাঁবোদ্দীপ্ত দিব্জীবনের ধশ্বর্ 
সর্দাধিক প্রকাশ পাইপাছিল, ভাণী গৃহস্থ সকল ভক্তই শাহার দিবা-চরিত্রের 
প্রঠি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়াডিল। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারিলেও 
সকলেই সাহার পবিত্র সঙ্গে যেন অমুত-ম্ুধ। পান করিয়াছে । 

৩০শে জানুয়ারী স্বামীজীর জন্মতিথি সারাদিন ধরিরা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
তইল। পরদিন ব্রাঙ্গমুহূর্তে মহারাজ কুড়িজন প্রার্থীকে সন্ধ্যা ও পনেরজনকে 
ব্রহ্মচর্ধব্রতে দীক্ষিত করিলেন । যোগ্যতার্দি বিচার ন। করির! অবারিতভাবে 
প্রার্থীদের আশ পুর্ণ করিলেন। আনন্দে উচ্ছল বুড়োবাঁব। ! স্বামী সচ্চিদানন্দ ) 
একটি বিরাট সমষ্টি-ভাগার দিলেন, নব-্দীক্ষিত সন্ন।াপী ও ব্রহ্মচারীদের 
আপায়িত করিলেন । 

১০ই ফ্রেব্ররারী মহারাজের জন্মতিথি-উতৎ্সবের আনন্দে সকলে মাতিয়! 
উঠিল । ভক্তদের উদ্ভোগে ও গুরুভ্রাতী! হরি মহারাজ ও শরৎ মহারাজের উৎসাহে 
যেন এক রাজস্য় বজ্ঞের আয়োজন হইল । সকালবেল! সন্নযাসী-ব্রঙ্গচারিগণ 
আসিয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিরা গেলেন, অতঃপর ভক্তগণ আসিয়। পা 
পুজাদি করিলেন । সকাল নয়টার পর “যোৌগেন-ম একটি পাত্রে মিষ্টি লইরা 
উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বালকের স্তায় আহলাদিত মহারাজ “এই যে 
যোগেন-মা, আস্মন” বলিয়। অভ্যর্থন। জানাইলেন । মহারাজের আদেশে সেবক 
একটি বসিবার আসন পাতিয়া দ্রিলেন। ঠিনি মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম 
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করিলেন। পরে হাত ধৃইয়! মিষ্টির পাত্রটি মহারাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, 
একজন সেবক কমগ্ুলু লইয়া আসিল। মহারাজ হাত ধুইয়। বালকের মত 
আনন্দ করিতে করিতে মিষ্টিগুলি খাইতে লাগিলেন। কী মহাঁসমারোহে এই 
উত্সবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহ। মহারাজের লিখিত একটি পত্রের» অংশ- 
বিশেষ পাঠ করিলেই বুঝা ধাইবে। “তিথিপুজার আগের রাত্রে উভয় আশ্রমের 
সাধু-এক্ষচারীর। ঠাকুরের প্রসাদ সব একপঙ্গেই পাইয়াছিল | বথা__দুটি, তরকা কর, 
ডাল, পায়েস, পানতুরা । মোটামুটি উত্সব সেইদিন হইতেই আস্ত হইরাছিল 
রাত্রে ভজনও হইয়াছিল। পরদিন ভোরে ঠাকুরের বাল্যভোগ | যথা. 1 
বেল। দশটার সমর নান ফল, মিষ্টান্ন, সিঙ্গাড়।, কচুরী দিয়া জলখাবার ভোগ 
হইয়াছিল এবং তাঁহাই সকলকে ঠোঙ্গায় করিঘ।! বিওরণ করা হইরাঁছিল। পরে 
বেলা ১২॥টার সমর ভোগ যথা-_সবশ্তদ্ধ প্রার ছুইশত প্রকার ভোগ দেওয়া 
হইয়াছিল। পুরুষ ভক্ত প্রায় ১৭৫ এবং ক্ত্রীভক্ত পরার ৪০ জনকে বসাইর! সকল 
দ্রব্য তৃপ্রিপুৰ্ক ভোজন করান হইয়াছে। গান-বাজনা ও হইরাছিল। রাত্রে 
মায়ের একথানি নয়পোয়। প্রতিম।৷ আনাইর। পুজ। হইয়াছিল। পুজক শনানন্দ 
বেশ ভক্তির সহিত পুজ। করিরাছে । পুজীন্তে ভোরে চারজন২ ব্রঙ্মচারী বিরজা 
হোঁম করির1 সন্ন্যাস গ্রহণ কবিঘ্নাছে। পরদিন বেল! প্রা ৯টার সময় তিনটি 
কুমারী পুজ। হইয়াছিল । একটি আমার, একটি তোমাদের, অপরটি ডাক্তার 
কাঞ্জিলালের। তাহার কুমারী সেই-ই পুজা করিয়াছিল; অপর ছুইটি শর্বানন্দ। 
পুজান্তে কুমারীদের এক টাকা করিয়! দক্ষিণা দে ওয়া হইরাছিল। পরদিম বৈকালে 
প্রতিমাখানিকে ব্াণ্ড বাজাইয়া গঙ্গার লইগ বাওয়! হর, ওগায় একখানি বেশ 
বড় বজরায় করিয়। মাকে গঞঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করাইয়া! সন্ধার পর বিসর্জন দেওয়। 
হইয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় সমস্ত কাজটি নুচারুভাবে নিধিপ্লে সুসম্পন্ন হইয়া 
গিয়াছে । পুজার দিন এখানকার বিখ্যাত নহবৎ ভাড়। করি! আন হইয়াছিল । 
নান! রাগ-রাগিনী আলাপ করিরা। তাহার! সকলকে আনন্দ দিয়াছে ।” 
উৎসব-অনুষ্ঠান-মুখর দিনগুলির অন্তরালে প্রবাহিত হইতে গাকে গভীর 
আধ্যাত্মিক ভাবের ধারা । বিবিধ অধিকারীর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী 


১ শ্রীমতী রাণুকে ১২২২১ তাং লিখিত 
২ ইহাদের অন্যতম চাক, তাহার সন্ন্যাস-নাম হয় স্বামী শুভানন্দ। 
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আব্যাত্মিক চেতন! উদ্বোধিত করিবার জন্য অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ মহারাজের 
নিত্য-নূতন উদ্ভাবনী শক্তি সকলকে বিশ্মিশ করিত। কখন ৪ কখন ধর্মপিপান্- 
গণকে প্রবোধিত করিবার জন্ত তাহার মুখ হইতে নিঃস্থত হইত তেজৌদীপু অভয় 
বাণী, কখনও ব! ধর্জজীবনের গুহা রহস্য । দুঃকণ্ঠে মহারাজ বলেন, “মনের সব 
বন্ধন কেটে ফেল, সমস্ত গুটিয়ে সেই দ্রিকে লাগিয়ে দাও । এই ত্ সাধন। মস্ত 
মনটাকে ০01060085 ( একাগ্র ) করে সেই দিকে লাগিয়ে দ্রিতে হবে ঘশুধিন 
ন। অভিলধিত বস্ত লাভ হচ্ছে। খুব খাট, লেগে পড়- এই ৩ বয়স, বুড়ে। 
মেরে গেলে আর হবে না। লাগ দেখি একবার জোর করে। দেখবে, মনের 
সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে বাবে । লাগ, লাগ। জপ করে হয়, 
ধ্যান করে হর, বিচার করে হর-_সবই সমান। একটা ধরে উবে যাও ।৮১ 
বিম্মিশ ধর্মজিজ্ঞান্তর মনে উদ্দীপ্ত হয় আত্মপ্রতায়ের অগ্থি। শ্রদ্ধাঞুতচিত্তে সাধন 
শোনে তাহার অমুণমপন বাণা, “তার পর জ্ঞানচক্ষু খুললে তখন প্রশ্াক্ষ দেখা যায়। 
সেআর এক জগং। এ-জগংট? যেন তা ছাড়া, এটা তখন তুচ্ছ হয়ে ধায়-_যেমন 
উদ্দি (মহারাজের পাচক ) কলকাতায় এসে শহরের শ্রশ্বর্যা ও সৌন্দর্য্য দ্বেখে বললে, 
“ভূবনেশ্বরটা কিছুই না” তারপর মন লয় হযে যার--ঙখন সমাধি। তাঁরপর 
নিবিকল্প । তারপর আরও এগিয়ে কি যে তা মুখে বল! যার না। সেখানে 
দেখা নাস্ীুশোন। নাই-_অনস্ত! অনন্ত 11......তখন মনকে জোঁর করে এ 
জগতে আনি হয়-_-এট1 কিছু নর মনে হয়। “দ্বৈতাদ্বৈওবিবজিতম্1”২ অচিন- 
লোক-সন্বন্ধে 'প্রভাক্ষ অভিজ্ঞতার বাণী মুমুক্ষুর শক্তি-সামর্থ্য শতগুণে বুদ্ধি করে। 
ক্ষুরধার মুক্তিমার্গ দুঃসাধা হইলেও অসাধা বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ 
বিশ্বনাথের মত্যরাঁজ্য অবিশুক্তপুরী কাশীতে মুমুক্ষু সাধকগণের আধ্যাত্মিক চেতনা 
উদ্বোধন করিয়া শাধন-শক্তিবূপ যক্ঞকুণ্ড প্রজ্লিত করিলেন। সেই পুজাগ্নিতে 
অন্মিতা-মমতা হইতে উদ্ভুত মালিন্যপকল ভন্দীভূত হইল। বাক্তি-সাঁধকের জীবন 
ভগবদ্নিষ্ঠ হইল, সাধুকমিগণের সমষ্টিজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । 

ব্হু রাগরাগিণীতে বেণু বাজাইয়া “রাখাল রাঁজ' সকলকে এতই আমোঁদিত ও 
মোহিত করিয়াছিলেন যে, কেহ ভুলক্রমে ও আশঙ্কা! করিল না যে, পুণ্যধাম কাণীতে 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১০৫-০৬, 
২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পৃঃ ১০২-০৩ 


৪১৬ বরহ্মানন্দচরিত 


তীহাঁর এই শেষ আগমন | ১৫ই মার্চ কাশী হইতে যাত্রা করিয়! মহারাজ সদলবলে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । বাহিরে আনন্দানুষ্ঠান ও ভিতরে গভীরে 
ভগখদানন্দলাভের শক্তির প্রবোধন, এই উভয় ধারার মিলনে প্রায় ই মাস কাল 
কাণাতে আনন্দলোক প্রকটিত হইরাছিল। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতার মীধুর্ষময় স্মৃতি 
সকলকে দ্বীর্ঘকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিল | 

দোলপূ্রিমা উপস্থিত হইল। মহারাজ বেলুড়মঠে বাস করিতেছিলেন। 
মঠবাঁসিগণ ও কলিকাত| হইতে আগত ভক্তগণ রাখাল রাজ' মহারাজকে লা 
মধুরানন্দে মাতিয়া উঠিলেন | কীর্তনের রোল, রও ও আবিরের মাতামাতি, 
নুতোর উল্লাপ এব আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যস্থলে আনন্দমর মহারাজ যে মধুর 
বুন্দাবন রচনা করিরাঁছিলেন তাহার পুণাস্মতি ভক্তজনের হরে হুর্লভ ধন রূপে 
সঞ্চিত রহিল । 

দক্ষিণ ভারত হইতে সন্নাী ও অপর ভক্তগণের বারংবার অনুরোধে সাড়। 
দিয়া মহারাজ গুরুভ্রাত। শিবানন্মজীকে লইর। ভূবনেশ্বরে ছ্বই সপ্তাহ কাটাইরা মান্দ্রান্ 
উপাস্থৃত হইলেন । আনন্দের হিল্লোল ধহিয়ী গেল, উ২সব-অনুষ্ঠানে আমোদ আহ্লাদ 
আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল, এদিকে ভাবের রাজা” মহারাজকে কেন্দ্র করিয়। ধর্োতস্ুক- 
গণের ধর্মচেতনা প্রবৃদ্ধ হইল, ভক্তগণ বিমল আনন্দে ভাসিতে থাকিলেন। ভাষা 
বর্ণ জাতি ভুলিয়া সকলেই আনন্দে অংশগ্রহণ করে। ভগবৎ-কেন্তরিক; আনন্দের 
পীম। নাই, ফলে থে আমে সে ফিরিরা বায় না। সকলেই আনন্দে মাৃতিয উঠে।, 

মহারাজের আদেশে মান্দাজ মঠে প্রতিমায় শ্রীদূর্গীপূজ! একটি অভিনব ঘটনা। 
পুজীর্চন। অবলম্বন করিয়া আনন্দময় পুরুষ মহারাজ মুক্তহস্তে সকলকে আনন্দ দান 
করিরা মাতাইয়া রাখিলেন। শিবানন্দজী ২১৯।১০।২১ তারিখে মান্দ্রা হইতে 
লিখিলেন, “** *** এখানে মায়ের পুজা অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত স্চারু- 
রূপে সম্পন্ন হইর। গিরাছে। এদেশে এরূপ ব্যাপার সম্পৃণ পৃতন-_ _লোকজনে 
দেখির। শুনিরা খুব আনন্দ পাইয়াছে। সাত্বিকভাবে শান্ত্রবিহিত পূজায় এদেশের 
পঞ্ডিতমগ্ডলীগ খুব খুশী। আবার ্তামাপুজাও প্রতিমায় হইবে মহারাজের 
ইচ্ছ।__প্রতিমা কলিকাত। হইতে আসিবে। বাংলাদেশের দক্ষ কারিগরের 
"হাতে গড়! দেবীমুতি সল্ক্তি পুজৌগাসনার জীবন্ত হইয়া উঠিল। তামিল, 
মারহাটি ও বাংলা ভজন-কীর্তনে পুজা প্রাঙ্গণ স্বর্গীয় পরিবেশ রচন! করিল। মহাষ্টমীর 
দিন চারিশত ভক্ত প্রসাদ ধারণ করিয়া মহামায়ীর জয়ধ্বনি দেয়। দশমীর সায়াহে 
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সমুদ্রের তীরে পাঁচ শত ভক্তের উপস্থিতিতে প্রতিমা! নিরঞ্জন হইল । বিজরা 
দ্বশমীর কোলাকুলি, প্রণাম, গ্রীতিবিনিময়ে মুখরিত বিজরা-উৎসব মাক্রীজবাসি- 
গণকে এক নৃতন-মধুর অভিজ্ঞতা দান করিল |” 
পূজার কয়েকদিন পরের একটি ঘটন! আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মান্রীজ হইতে একটি পত্রে৯ মহারাজ লিখিয়াছেন, “কাল সন্ধাঁর সময় 
এখানকার মহারাত্ীর ভক্তেরা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আমি আর ঘাঁই 
নাই। বাকী সকলেই প্রার গিরাছিল। ভাহারাঁও ছইদ্িন মঠে আসিয়া 
ভজনাি করিয়া গিয়াছে । তাহাদের মধ্য সকলেই ভদ্রঘরের স্ীলোক, দোহারে 
গার এবং একজন মাত্র পুরুষ থাকে-বড় চমতকার গায়, সকলেই বিশেষ ভক্তিমতী। 
শুনিলাম গতকাল তাহারা বেশ ভজনাদি করিয়াছিল এবং পরে আমাদের সংক্ষিপ্ত 
্লামনাম শুনিয়। বড় আনন্দ করিপ্াছে ।” বালগোপালের উপাসক মহিলারন্ 
অনেক কাঁকুতি-মিনতি করির়। মহারাঁজকে একদিন তাহাদের বাড়ীতে লইয়! 
? গেলেন | অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের ঘটনা । মহারাজের কয়েকজন শিষ্সেবক 
তাহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের নিকট নিম্নলিখিত ঘটনা শোনা যায়। 

মহারাজ মধ্যখানে বসিয়াছিলেন একটি ইজিচেয়ারে, মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণে 

ও রামালান্ষাদ। 1 বামে। মহারাজের সম্মুখে একটি গামলায় ন্গগদ্ধি জল ও যাবতীয় 
পৃজোপকরণ' [3 'মারাঠী রমণীগণ মহারাজকে প্রণাম করিয়া গুরুবন্দনা করিলেন । 
গোপালের পুষ্জা, সমাপনান্তে তাহারা মহারাজের পূজা আরম্ত করিজেন। 
জলচৌকীর উরি একটি রূপার পাত্রে মহারাজের শ্রীচরণযুগল স্থাপনপূর্বক 
ুগন্ধিজলে পাুধীত করিয়া তাহারা মাথার চুল দিয়া পা মুদ্বাইলেন। ভারপর 
একটি ভেলভেটের গণ্দীর উপর পদযুগল রাখিয়া! ফুল, চন্দন '9 ছোট একগাঁছি মাল! 
দেওয়া হইল। উপস্থিত প্রত্যেক রমণী এইভাবে পার্দপুজা করিলেন । মহারাজ 
ভাবস্থ হইয়া গ্লীরবে পুজ] গ্রহণ করিতেছিলেন। অনন্তর রমণীগণ প্রত্যেকে 
একটি হুধের কেঁড়ে কাথে তুলিয়।৷ ও হাতে একটি গেলাস লইয়া মহারাজকে বেড়িয়া 
গানসহযোগে নৃতা আরম্ভ করিলেন । তাহার! গাহিতেছিলেন নামদেব রচিত গাঁন, 

ছুধ পিও মেরে রাজগোপালা, দুধ পিও মেরে নন্দছুলাল1। 
কালারে বাঁছোরা কপিল! গাই, ছুধ দোহায়ন নাম লাগি॥ ইত্যাদি 






১ ২২১২১ তারিখে লিখিত পত্র | 
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নৃত্যপর। এক একজন রমণী মহারাজের সন্মুথে আসিয়া হুধপুর্ণ একটি গেলাস 
ধরিতেছিলেন। ভাবস্থ মহারাজ গেলাসের পর গেলাস ছুধ খাইতেছিলেন। 
এইভাবে জীবন্ত গোপাল-বিগ্রহের পুজী-সেবা চলিতে থাকিল। নৃত্যগীত থামিলে 
মহিলার! প্রত্যেকে মহারাজকে প্রণাম করিয়। পূজাসেবা শেষ করিলেন । অনেক 
সময় পরে মহারাজ সহ্জীবস্থায় ফিরিলেন। এইভাবে সেইদ্দিন বালগোপাল 
মহারাজকে লইয়া ভক্তিমতী রমণাগণের উৎসব সমাপ্ত হইল।৯ কথিত আছে এই 
ঘটনার বিবরণ গুনিয়। স্বামী সারদানন্দজী বলিয়াছিলেন, “এখানেই মহারাজের 
স্বরূপ-স্থৃতি উদ্দীপিত হয়ে গিরেছিল ।” 

মহারাজের লীলা-সন্রণের অবাবহিত প্রায় যোল মাস পুর্ব হইতে দশ মাসের 
মধ্যে স্ধ্ঘটি৩ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। উল্লেখ করা হইল । ইছাঁদের মধ্য কোঁম 
ঘটনা হইতে তীহার স্ব-্বরূপের উদ্দীপন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা ৪ঃসাধ্য। তিল 
আধিকারিক পুরুষ, নিয়ত ভাবরাজো বিচরণ করিতেন । তাহার দৈব স্বরূপ 
উদ্বাটন কোন বাহ উদ্দীপকের অপেক্ষা রাখে কিন1! তাহ! নির্ণয় করাও ঃ 
ুঃসাধা। প্রক্কৃত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটন| বিশেষকে 
উদ্দীপক অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আধিকারিক পুরুষদের 
ধৈব প্ররুতি উন্মোচিত করিবার জন্য এইরূপ কোন উদ্দীপক অবশ্তই প্রয়োজন 
এই কথ। বলা চলে না । | 

মহারাজ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সাত মাসু গাকিয়া মঠ ও 
মিশনের কেন্দগুলিতে অধ্যাম্মচেতনা অধিকতর প্রবুদ্ধ করিলেন। রিভি তীর্ঘস্থানে, 
নানাবিধ উতসব-অনুষ্ঠানে তিনি ভক্তগণের ধর্মবোধ গভীরতর হইতে সাহায্য 

করিলেন। এইস্থলেও লক্ষণীয় বিষয়, মহারাজের এই তৃতীয় ও শেষ দাক্ষিণাত্য 

পরিক্রমায় তাহার আনন্দময় সত্তার বিবিধ এখর্ষ সর্বাধিক প্রকটিত দেখিয়৷ সাধু 
রঙ্গচারী গৃহস্থভক্ত সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। 

তিনি ভুবনেশ্বরমঠে ফিরিয়। আসিলেন ২১শে নভেম্বর (১৯২১ )। সেবক- 
গণ লক্ষ্য করিলেন, মহারাজ অধিকতর অন্তমু্থ হইয়াছেন। সর্বদাই নিজের 
ভাবে থাকিতেন। মঠের প্রাঙ্গণে পায়চারি করেন। তখনও উম্মনা ভাব। শোন! 
বার, এই সময়ে তিনি গুরুভ্রাতা। 'শিবানন্দজীকে ছুইবার বলিয়াছিলেন, “তারকদী, 


১ স্বামী বিশুদ্ধাননজী ও স্বামী প্রভবানন্দ হইতে প্রাপ্ত । 
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এবার আপনার! সব দেখেশুনে নিয়ে আপনারাই চালান। আমি এখন এক 
জাঁয়গায় পড়ে থাকতে চাই।” ভূবনেশ্বর মহারাজের অতি প্রিয় তীর্থস্থান । পরবর্তা- 
কালে শিবানন্দজী বলিতেন, “মহারাজ ভূবনেশ্বরমে নিত্য বর্তমান আছেন |৮ 
বেনুড়মঠে শ্রীমায়ের সমাধিস্থানের উপর মাতৃমন্দির নির্মাণ-কার্ধ সমাপ্ত 
হইয়াছে। সারদানন্দজীর আন্তরিক আকাজ্জ। মহারাজ মাতৃমন্দিরের শুভ উদ্বোধন 
করেন । কিন্তু মহারাজ তন ভুবনেশ্বর ছাড়ি! যাইতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। 
শ্রীমায়ের জন্মতিথির দিন, ১৯২১ খুষ্টান্দের ২০শে ডিসেম্বর, বেনুড়মঠে 
মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল | তুবনেশ্বরমঠেও বিশেষ পুজা ও ভোগরাগাঁদির 
ব্যবস্থা হইল। 
কলিকাতা যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান আসিতেছিল। মহারাজ ২৩1১২ 
তারিখের একটি চিঠিতে লিখেন, “কলিকাতার যাইবার জন্য শরৎ মহারাজ 
খুব তাড়। দিতেছে।” কয়েকবার কলিকাতা যাত্রার দিন স্তিরও হইল | কিন্তু 
যাওয়া হইল না। অবশেষে স্বামী সারদানন্দ তাহাকে লইর| যাইতে নিজে 
আসিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিলে আর কাল বিলম্ব না করির! তিনি 
কলিকাতা রওন৷ হইবার দিন স্থির করিলেন | ভুবনেশ্বর শেষবারের মত ছাড়িয়! 
মহারাজ স্থামীড্ীর জন্মতিথির পুর্বে ১২ই জানুয়ারী (১৯২২ ) সকালবেলা বেলুড়- 
মঠে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে আসিলেন শিবানন্দজী, রামলালদাঁদা ও 
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মহারাজের স্মকবৃন্। 

২০শে জান্গয়ারী স্বামীজীর জন্ম-মহোঁৎ্সব মহারাজের উপস্থিতিতে সমারোহের 
সহিত সুসম্পন্ন কইল | দ্দিবারাত্র উতসবানন্দের ধার! বহিয়। চলিল। রাত্রে ভজন- 
কীর্তন ও ৬ষ্তামাঁপুজা অনুষ্ঠিত হইল, পরদিন উধাকালে মহারাজ চৌদজন যুবককে 
ব্রদচর্যত্রতে দ্বীক্ষিত করিলেন । সকালে সারদানন্দজী তাহাকে প্রণাম করিতে 
আসিলেন। মৃহারাজ কুশল প্রপ্নাদ্ির পর বলিলেন, “দেখ, একধিন উদ্বোধনে 
মান্্রাণী রান্মীভোগ দিতে হবে।” আনন্দিত সারদাননজী বলিলেন, “তুমি 
যেদিন বলবে সেদিনই হবে। তোমায় কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে” নির্ধারিত 
দিন ২৯শে জানুয়ারী মহারাজ 'উদ্বোধনে” উপস্থিত হইলেন । শ্রীগকুরের নিকট 
দক্ষিণদেশীয় রান্না-ভোগ নিবেদনের পর ছুই গুরুভ্রীত। অন্ঠান্তদের সহিত আনন্দ 
করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিজ্লেন | মৃহারাজু সেদিনই সন্ধ্যাবেলপ্বেলুড়মঠে 
ফিরিয়৷ আঁসিলেন। 


৪২০ ব্রহ্গানন্দচরিত 


৩*শে জানুয়ারী মহারাঁজের জন্মতিথি। বেলুড়মঠে ভক্তগণের সমাবেশ হইল । 
সকাল হইতেই আনন্দের হাট বসিয়াছে। দোতলায় মহারাজের ঘরখানি 
পুষ্গপত্রে স্ুসঙ্জিত। সেবকগণ মহারাজকে নৃতন রেশমী বস্ত্র পরাইয়। দিয়াছেন । 
টাহার মস্তকে সুন্দর ফুল ও পাতার মুকুট, কপালে শ্বেতচন্দন, গলায় শ্বেতবর্ণের 
মালা) এইরূপ মনোহর সাঁজে বিভূষিত হইয়া মহারাজ একজন সদানন্দময় 
বালকের মত বসির রহিয়াছেন ও মুখ টিপিয়া টিপি হাসিতেছেন। সারদানন্দজী 
ঠাঁকুরঘরে প্রণাম সারিয়া মহারাজের ঘরে আসিলেন এবং নতজানু ' হ্ইর' 
প্রণাম করিলেন। তাহার1 ছুইজনে বারান্দায় বসিয়া! কথাবার্তা বলিতেছিকেন, 
ভক্তগণ একে একে আসিয়৷ প্রণাম করিলেন। উপস্থিত ভক্তদের সম্মুখে মহারাজ. 
বলিতে লাগিলেন, “সাধু হবে নিরৈশ্বর্য, তবুও যদি তাঁহার কিছু প্রশর্য হয় তা 
ঝরঝরে ত্যাগবৈরাগ্যই হওয়া উচি৩।” জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করে, “মহারাজ 
গৃহীর কোঁন্‌ এশ্বর্ধ থাক! উচিত-__বিগ্া, ধন, ভক্তি কোন্টা ?” মহারাজ তাহাব ৃ 
স্বভাব-মধূর কণ্ঠে বলেন, “ভক্তি লাভ করা কি সহজ কথা? লোকে বিগ্ভা লাভ% 
করতে পারে, ধনবান হ'তে পারে, কিন্তু ভগবানের কৃপা ব্যতীত ভক্তি কখনও লাভ' 
হতে পারেন 1” প্রসঙ্গীস্তরে তিনি বলিতে লাগিলেন, “মহাপ্রভু ধার ভাবের ' 
আতিশব্যে জগৎ ভুল হয়ে যেত, এমন কি দেহের পর্যন্ত হু'স খাকুর না, তি তিনিই 
প্রকৃত বলতে গারেন “ন ধনম্‌ ন জনম্‌ ন সুন্দরীম্‌, ইত্যাদি, অহোী্নে 
বল সহজ হতে পারে, কাজে কিন্তু তা হয় না। যেমন লোকে; ৬ রি কাদি, 
দুই কীি, তিন কাঁদি কলা খেতে পারে। কিন্তু তাঁতে গেট তর্বেনা।” তিনি 
হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাড়াইলেন, ভক্তগণ অন্তর গেলেন। শ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পুজ| ও বহুবিধ ভোগরাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল । মহারাজ নিজেই একবার 
ভক্তদের খাওয়া-দাওয়া কেমন হইতেছে দেখিয়া আসিলেন। রাত্রিতে 
৬গ্তামাপুজার পর উৎসব সমাপ্ত হইল। পরদিন সন্ধায় মহারাজ বলরামভবনে 
যাইয়া বাস করিতে থাকেন। 

১৭ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ কয়েকজন সেবক সঙ্গে শাখারীটোলার ভক্ত শচীন 
রায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করেন । পরদিন রামলালঘাঁদাও যোগদান করেন । 
মহারাজ এই ভক্তগৃহে তিনদিন অবস্থান করেন এবং ঠাকুরঘরে শ্রীঠাকুরের 
পটস্থাপনন করেন । মহারাজকে নিজেদের মধ্যে পাইয়! বাড়ীর সকলে আনন 
আত্মহারা হইল। এই ভক্তগৃহে মহারাজ প্রসঙ্গত্রমে বলিয়াছিলেন, “ভগবানের 
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নাম করতে করতে আর একটি সক্ষম মন জন্মার।-.---সেও 809] (চরম ) নয়। 
এই সুস্ম মনও পরমাত্মার কাছ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, তবে অনেক দুর 
উপরে নিয়ে যায়। তখনই বাইরের জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল 
ভগবভ্ভাবে বু'দ হয়ে থাঁকতে ইচ্ছা হয়। তারপরে সমাধি। সে অবস্থ। বর্ণনা 
কর! যার না অন্তিনাস্তির পার। ধেখানে সুখ নেই, ছুঃথ নেই, আনন্দ নেই, 
নিরানন্দ নেই, আলো নেই, আধার নেই_-কি বে আছে মুখে বল। বায় না1৮”১ 
কতভাবেই না৷ মহারাজ অধ্যাত্বরাজ্যের উত্তদ অন্ুভ্ও-সকলের ইঙ্গিত পির। 
সাধকগণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন, নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন! আনন্দের 
মধ্যে যেন অতি দ্রুত আতিবাহিত হর তিনটি দিন। ২০শে তারিথ বিবালবেল! 
মহারাজ ষাব্ধ! করিতে উদ্ভত হইলে বাড়ীর লোক্জন বিষ মনে কাধিতে খাক্লি। 
রসিকচুড়ামণি মহারাজ একটি হাঁসির গপ্প বলতে আরন্ত করিলেন, শ্রোতাগণ খান! 
ভুলির। হাসিতে বোগদান করিল। মহাবাজ গল্প বলেন এবং ধারে ধারে শিড় 
' দিয়া নামিতে থাকেন । ক্রমে নীচে আপিহ। তিনি শন মোটির-গাড়িতে 
উঠিলেন, তখন তাহার গল্প বলাও শেষ হইল। কয়েকদিন ভল্ঞ পরিবারের 
লোকজনকে হাঁপাইরা কীদাইয়৷ তাহাদের জন্ত রাখিয়া গেলেন অতুলনীয় 
এক খস্মত্তি |). 

বলরাম একরাত্রি বাপ করিয়া ২১শে ফেব্রুগ়ারা মধ্যান্তে আহারাস্তে 
মহারাজ প্রীয় 'কুড়িজন সঙ্গী সাপু, ব্রহ্মচারী, ভু লই আটপুর গ্রামে গমন 
করিলেন । প্রিয় গুরুত্রাত। স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি এই স্বান। প্রোমাননজীর 
পূরবাশ্রমের বস্তবাটি শ্রীরামকুষ্ণের সন্তানগণের বহুধি স্মৃতির সহিত জড়িত। 
আটপুর গ্রামে প্রেমানন্দজীর ভ্রাতা শাস্তিরামবাবুর আকাজ্ষ। পুরণ করিবার জন্য 
মহারাজ কয়েকদিনের জন্য তাহার আতিথ। গ্রহণ করেন । পরধিশ সকালবেল! 
মহারাজ আটপুর উচ্চ ইত্রাজী বিগ্ভালয়গৃহের ভি্তিপ্রন্তর স্থাপন করিলেন । 
তহুপলক্ষে আহত সভার মহারাজের আদেশে ভক্ত ডাক্তার বিপিনবাবু একটি 
মনোজ্ঞ ভাষণ দ্বেন। শিক্ষার অভাবে দেশের কি দর্দশ! ঘটিয়াছে তাতা বর্ণনা 
করিতে করিতে তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন। 

মহারাজের শুভাগমনে শাস্তিরামবাবুর বাড়ী উৎসব-মগ্ডপে পরিণত হইল। 


১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৪৮-৪৯ 


৪২২ ব্রহ্মানন্দচরিত 


গ্রামবাপিগণ দলে দলে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিল। মহারাজ তাহার 
স্বভাবখিদ্ধ মাধূর্ধের সহিত বৃদ্ধ-যুবা-বালক সকলকেই নানাভাবে আনন্দ পরিবেশন 
করিলেন। ২৪শে তারিখে ছিল শিবরাত্রি। মহারাজ ও তাহার অনুগাঁমিগণও 
শিবরারিব্রত সেখানেই উদ্যাপন করিলেন । মহারাজ সেইদিন ঘোষেদের বাড়ীর 
স'ুখের পুষ্করিণীর ধারে শিবমন্দিরে চারি গ্রহে চারিার শিবপুজ। করাইরাছিলেন । 
ভজনপুজনে মহানন্দে পুণা ধিনটি অতিবাহিত হইল । ূ 
২৭শে বিকালের ট্রেনে ঠিনি ভাঁওড়া ভইয়। মঠে ফিরিয়া গেলেন, আাঁটপুর 
গামবাসীদের জঙ্ রাখিয়া গেলেন এমন এক মপুর আনন্দম্থৃতি, বাহার বৃত্তান্ত 
সেখানকার গ্রামবাসী এখনে। সাশনয়নে বলিতে বলিতে আনন্দ লাভ করে। 
২৮শে ফেব্রুয়ারী+ ঠাকুরের জন্মতিথি সমারোহের সহিত অন্ধুষ্িত হইল। 
রাঁত্রবেল! ০শ্য।মাপুজার পর তিনজন প্রার্থীকে মহারাজ সন্ন্যাস দেন। লীল।- 
সম্বরণের পুনে প্রায় তিনধঙ্সর তিনি উদারহস্তে প্রার্থীগণকে সন্ন্যাস ত্রহ্গচর্য 
দিরাছিলেন। ৫ই মার্চ রবিখাঁর গ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবে অগণিত নরনারী 
বীর্তন- শ্রবণ, ঠাকুর-দর্শন ও প্রসাদ-ধারণ করিরা আনন্দ লাভ কবিল। 
বেলুড়মঠে আনন্দের মপা দির কয়েকটি সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। ১৩ই 
মার্চ স্বামী শিবাশন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ প্রচারকার্ষের জন্ত পুর্ববন্গে যাত্রা! 
করিয়াছিলেন, স্টাহাদের অত্বাধ মাঝে মানে আখিতেছিল। অবশেষে ২২শে 
মার্চ উপস্থিত হইল । মহারাজ কলিকাতায় ব্লরামভবনে যাইবা জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। সকালখেলা৷ মঠের লাধু ব্রদ্ষচারীদের ডাকির! ঠাকুরের শ্রীমন্দির 
নির্মাণের গুরুদারিত্ব সকলকে ম্মরণ করাইয়। দিলেন। স্বামীজীর সংকল্পকে রূপদান 
কর] থে সকলেরই দাঁ়, ইহা সকলের মনে গাখিয়া দিলেন । ঠাকুরের শ্রীমন্দিরের 
জন্য স্বামীজীর পরিকল্পিত মন্দিরের নক্মাটি বাহির করাইয়া মহারাজ উহ কিছুক্ষণ 
ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন । মহারাজ মঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । সেদিন 
সকালনেণার ঠিনি বলরামভবনে উপস্থিত হইলেন । কেহ আঁশঙ্কাও করিল 
না যে আনন্দের রাজ। মহারাজ সুলদেহে মঠে আর আসিবেন না। 
বলরামভবনে মহারাজ আনন্দের আসর পাতিলেন । কিন্তু তাহা ক্ষণিকের । 


১ এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষ্য করিয়! কলিকাতা পো্টকমিশনার্স বেলুড়ে ফেরি উামার 
চালু করে। 
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ছইদিন পরে অকস্মাৎ এক বিপদ সংকেত সকলকে সচকিত করিয়। তুলিল, 
ংভক্তগণের মনে আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনীভূত হইল। মহারাজ সকাঁলবেল| 
যথারীতি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিছুদূর বাইয়। শরীরে অন্বস্তি বোঁধ 
করায় বলরামভবনে ফিরিয়া আসিলেন। মনে হইল তিনি উদ্ররাময় রোগে 
আক্রান্ত হইয়াছেন; কিন্তু চিকিংসকগণ আসির। ঘোষণা করিলেন-__ উহা! 
বিস্থচিকা।৯ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চন্মশেখর কালীর চিক্তসায় 
তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আটদিন পরে ১ল এপ্রিল তাহাকে 
অন্পপথ্য দেওয়া হইল। কঠিন রোগ-ষন্ঈণার মধ্যেগ তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের 
সহিত কৌতুক করিয়া, কখনও ধর্ম-গ্রসঙ্গ করির। সকলকে যেন ভুলাইয়া রাখিঠেন। 
তাহাকে দ্লেশির। মনে হইত ঠাকুর শ্রীরামরুষ্টের প্রি উক্তি--দুঃখ জানে আর 
শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থেকো” পরিস্ফুট হুইরাছে। পরদিন তাহার 
ইচ্ছান্ুপারে তাহাকে পার্শ্ববর্তী হলথরে লইয়া বাঁওর| হইল। তাহার দেহ বহন 
করিয়া লইবার সমর সেবকদের নিকট উহা! ভারা ঠেকিতেছে অনুমান করির। 
তিন হাসিতে ভাসিতে বলিলেন, “ওরে মর] হাতী লাখ টাঁক11” সকলে 
হাসিয়া উঠিল। ছুইদিন ভালভাবে কাটিল। অনেকেই উৎকঠ/-মুক্ত হইলেন, 
তিনি শীপ্তই নিরামর হইয়া উঠিবেন ভাবিয়া আশার উৎফুল্ল হইলেন। 

কিন্তু; ক্মাশার আলে! বিষাদের কাল ছারার আবার আবরিত হইল। 
রামনবমীর দিন, হঠাৎ বহমূত্ররোগের উপসর্গ প্রবল আকারে দেখা দিল। পর্বে 
একবার বহমূত্রের সামান্ সুচনা হইলেও উহ! সারির] গিরাছিল। বহ্মূত্রের 
সহিত নানাবিধ উপসর্ণও দেখা দিল; শরীরের জাল যন্্ণা আরম্ত হইল। 
চিকিৎসকগণ প্রমাদদ গণিলেন | কলিকাতাঁর বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্গণ অনেকেই 
বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ক রোগ নিরাময়ের কোনও সন্ভাঁবন! দেখা 


১ এই দিনের একটি ঘটনা বলিয়!ছেন “মাসিক বসুমতীব? সম্পাদক সতীশচন্ত 
মুখোপাধ্যায় | 
“গত ২০ই চেত্র শুক্রবার পরাতে আমরা এই পত্রিকা প্রচারের আযোজনের পুরে পৃজনীয় 
মহারাজেব আশীধাদ লইতে বাগবাজারের ভক্ত[ুড়ামণি বলরামবাবৃর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। 
মহারাজ তখন বিসৃচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়। শ্ামবাজারের পথ হইতে ফিরিয়াছেন ; কিন্ত 
রোগের আক্রমণ তখনও প্রকট হয় নাই। চিরস্নেহণীল মহারাঁজ সেই ছুর্বল শরারেও 
সদাহাস্য-প্রফুল্প-মুখে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন ও কল্পনার সকল ধথ। প্রায় আধঘক্টা 
ধরিয়া শুনিপেন-_হাস্তোজ্ছবল প্রসন্নবদনে প্রকাশের অনুমতি দিলেন_আদীবাদ করিলেন ।” 
(মাসিক বসুমতী, ১ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃঃ ১৩২) 


৪২৪ ব্রহ্মানন্দচরিত 


গেল না। এদিকে মহারাজের সদানন্দময় বালকভাবটি অধিকতর পরিষ্ফুট হইয়। 
উঠিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার দেখিতে আসিলে তিনি বালকের মত আব্দার 
ধরিলেন, “আমার ভাল করে দিন_আমি ভাঁল হব।” কখনও সেবকদের 
বলিতেন, “আমার ভুবনেশ্বরে নিয়ে চল, সেখানকার কুয়োর জল খেলে ভাল হয়ে 
থাব।” একটু থামিয়া আবার বায়ন! ধরিতেন, “কলকাতার বদ্ধ বাতাস ভাল 
লাগছে নাঁ, ভুবনেশ্বর চল, সেখানে মুক্ত বাতাস ।” সেবক তাহাকে প্রবোধ 
দেয়, “আপনি এখন যে বড় ছুর্ল।” মহারাজ বলেন, “আর তিন-চার দ্রিন 
পরে বেশ যেতে পারব ।” | 

চিকিৎসা ও সেবাণুএষার স্ল চেষ্টা ব্ষিল কারয়া দিন গড়াইয়া চ্ছিল। 
ভক্তগণ হতাশায় নিমজ্জিত হইতে থাঁকিল। অবস্থার কোন উন্নতি এনা দেখিয়া 
সারধানন্দজী কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব করিলেন । ইহ শুনিয়া মহারাজ 
সকৌতুকে বলিলেন, “হেকিমিটা আর বাকী থাকে কেন?” 

খযাতনাম। কবিরাজ শ্রামাদাস বাচস্পতি চিকিৎসার দারিত্ব গ্রহণ করিলেন । 
একদিন কবিরাজ মহাঁশর আসিয়। দেখিলেন মহারাজ নিমীলিত চন্দে শুইয়া 
আছেন। কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বানে তিনি তাঁকাইলেন ; কবিরাজ মহাশয়ের 
কপালে বিভুঁতি লক্ষা করিয়! বলিরা উঠিলেন, “কবিরাজ মহাশয়, কালে ধার 
চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সতা আর সব মিথ্য1 1৮” কবিরাজী চিকিৎসা? ত৪ 
অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না, বরঞ্চ গাত্রদাহ, জলতৃষণা ইত্যাদি উপসর্গ 
বৃদ্ধি পাইল। একবার 'মাষ্টারমশাই, আসিয়া মহারাজের নিকট বসিলেন, 
জিক্তাসা করিলেন, “কষ্ট হচ্ছে কি?” মহারাজ প্রসম্নক্ঠে বলিলেন, “তীর 
(ঠাকুরের ) সঙ্গে যে পরমাঁনন্দে প্রতিটি দিন কেটেছে ত। ম্মরণ করলে কোথায় 
কষ্ট কোথায় ডঃ ?”১ 

৮উ এপ্রিল, শনিবার, ছুপুরবেল] বলরামবাবুর বাড়ীর মেয়েদের অশ্রু বিসর্জন 
করিতে দেখিয়। মহারাজ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন, “তোমাদের ভয় কি? 
আমি আশীবাঁদ করছি” সন্ধ্যার পর ডাক্তার দুর্গাপদবাবু দেখিতে আসিলেন। 
তাহার প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিলেন, “সহনৎ সর্দুঃখানাম্‌ অপ্রতিকা রপুর্বকম, 
আমার অবস্থা এখন এইব্কম, ভোঁমর। এইটি ধারণা কর।” হ্ঠাৎ তাহার মুখ- 


১ স্বামী উকারাননজী হইতে প্রাপ্ত । 


স্ব-স্বরূপে স্থিতি ৪২৫ 


মণ্ডল উজ্জল হইয়! উঠিল। তিনি দিব্যভাবে অভিভূত হইয়া যেন গভীর- 
ধ্যান-মগ্র হইলেন । 

রাত্রি নয়টার সময় তিনি পার্বস্থিত সেবকের গায়ে হাত দিরা বলিলেন, 
“কেরে?” সেবক নাম বলিলেন। মহারাজ ন্নেহমাখা কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 
“গণেশ, আমার সিদ্ধিবাত। গণেশ। গণেশের পুজা! করবি। ভয় কি বাবা? আমার 
সেবা করছিম্- আমি আশীপাদ করছি_-ভগবানে ডুবে যা। তোর ব্রক্গজঞান 
হবে। আমি বলছি তোর ত্রহ্ধজ্ঞান হবে।” কণস্বর ক্রমেই যেন রোধ হুইয়। 
আসিল। একটু পরে সমীপাগহ শিধুসেবকদের অন্তবপ আগাপার্দঘ করিতে 
লাগিলেন, সকলকে বলিলেন, “তোরা ভগবানকে ভূলিস্নে। তোদের কল্যাণ 
হ্‌বে 1” এক্তবার তিনি শরৎ মহারাজের খোঁজ করিলেন। তাহাকে ডাকিবার 

জন্য “উদ্বোধনে লোক ছুটিল। 

নীরব নিস্তব্ধ ঘর, সকলে গভীর উতৎক্ঠ। লইয়া ঈাড়াইয়া রহিরাছেন । ঘরের 
নীরবত! ভাঙ্গিয়া মহারাজের কণম্বর আবার শোন। গেল। বিস্ফারিত নয়নে 
সকলে শুনিতে থাকিল মহারাজের মণুর স্বর, “এন্ষ-সমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে 
ভেসে যাচ্ছি। বিবেক_আমার বিবেক ! বিবেকানন্দ ! বাবুবামদা, বাবুরামদা, 
যোগেন__যোগেন 1” কিরৎক্ষণ নীরবতার পর আবার শোনা গেল তিনি 
বলিতেছেন হা- হা! ত্রহ্মসমুদ্র ! ও পরব্রহ্ষণে নমঃ । শু পরমাত্মনে নমঃ 1” 
মহারাঁজ হয? পাসার্ত হইন্াছেন অনুমান করিয়। একজন সেবক জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এক লেনে দিই?” মহারাজ উত্তর করিলেন, “রোস্‌, আগেই বস্ত 
ঠিক করেনি। সন যে ত্রদ্মলোক থেকে নামতে চায় না। দে এদ্ধে লেমনেড 
ঢেলে দে।” একটু লেমনেড পান করিয়া পরক্ষণেই আবার বলেন “একি হল, 
বর্গ ব্রদ্ধ বলছি,আবার লেমনেড লেমনেড করছি ।” 

ভক্ত ও সাধুবুন্দ, গুরুভ্রাত৷ শিবানন্দজী, অভেদানন্দজী এই অলৌকিক ঘটন| 
ও দৈববাণীসমূহ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন | ক্রমে তাহাদের বিম্মরের ভাব কাটি! 
গেল, সকলের অন্তরে এক গভীর প্রশান্তি নামিয়। আসিল । রাত্র গভীর । শরৎ 
মহারাজ উপস্থিত হইরাছেন । তাহাকে দেখিয়। মহারাজ বলিলেন, “ভাই শরৎ, 
আমার যে ব্রহ্গবেদান্ত গুলিয়ে যাচ্ছে । ঠাকুর সত্য, তার লীলাও অত্য।” শরৎ 
মহারাজ বলিলেন, “তোমার আবার গোল কি মহারাজ ! ঠাকুর ত তোমার সব 
করে দ্বিয়েছেন।” তখন তিনি বলির! উঠিলেন, “আমি প্রায় গিইছি; কেবল 


৪২৬ বক্গানন্দচরিত 


একটু পাচ্ছিনে। ব্রহ্ম তিমির” মহারাজের চিত্ত এখন নীড়মুখী ; অনেকেরই 
মনে হইতেছিল শ্রান্ত পথিক দিনশেষে যেন খু'ঁজিতেছেন বিশ্রান্তির জিপ্ধত1। 

ইহার পর তিনি কিছু সময় স্থিরভাব ধারণ করিলেন। তীহার দিব্য 
আনন্দোছ্ভাসিত মুখমণ্ডল 'ও অপলক দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইল তিনি ধ্যানে মগ্প। 
ধ্যান-গম্তীর পরিবেশের মধ্যে সকলে অপেক্ষ। করিতে লাগিল । এমন সময়ে তিনি 
আধ-আধ ভাষার মণুরস্বরে বলিতে লাগিলেন, “এই যে পুর্ণচন্দ্র ! রামকৃষ্ণ ! 
রামকৃষের কৃষ্ণট চাই। আমি পজের রাখাল, দে দে, আমার গুগুর পরিয়ে বে, 
-আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম্‌। কৃষ্ণ এসেছে, কৃষ্ণ, কৃ্ঝ ! 
তোরা দেখতে পাচ্ছিস্নে? তোদের চোখ নেই! আহ হা, কি জুন্দর। 
আমার কৃষ্ণ কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কুষ্ণ, এ কষ্টের কুষ্ণ নয়।” 

“দেখ দেখ একটি +ঁচ ছেলে আমাব গায়ে হাত বুনুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে 
আয়। এবারের খেল। শেষ হল । ও বিষুঃ,। ও বিষুও, ও বিষু।” 

মহারাজ নীরব হইলেন। তাহার শ্রীমুগ হইতে তাহার স্ব-স্বরূপের সুস্পষ্ট 
বিবৃতি শুনিয়। সকলে িম্মিত হইল । এপিকে তাহার শপ্যাপাশ্থে উপস্থিত স্বামী 
শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদাননদ প্রমূখ গুরুত্রা তাগণ্‌ বিষগবদনে ঠাকুর 
শীরামকৃষ্টের সাবধান বাণী স্মরণ করির। পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজকে 
আর ধরে রাখা বাঁবে 71” কমলে কৃষ্ণ, সেই বালক কৃষ্ণের হুঁতিগ্ধরিরা নূপুর 
পারে নৃতারত রাখাল বালক! শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবদর্শন পুনরায় মহারাজের 
নিজমুখে শুনিয়া উপস্থিত সকলে বিস্মিত ও পুলকিভ হইলেন $ এক দিব্যভাবের 
আবেশ সকলকে মোহিত করিল। কিন্তু আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু মহারাজের মত্যলীলায় 
ছেদ পড়িবার সময় আগতপ্রার বুঝিতেপারিয়া তাহাদের দর আশঙ্কিত হইয়। উঠিল । 

পরদিন রবিবার । ধীর স্থর গন্তীর পরিবেশ, মহানোগী ্যানমগ্ অবস্থায় 
শানত। মাঝে মাঝে তাহার ধিবা আশীর্গাণী শোনা গেল; আশা-নিরাশার মধ্য 
দির়। বিবার গত হইল। সোমবার পিবাভাগও উত্তীর্ণ হইল। সন্ধ্যার পর 
অকন্মাৎ তাহার দীর্ঘশ্বাস উ খিশ হইল, অর্ধনিমীলিশ আগখিঘ্বর উন্মুক্ত হইল; 
সুদূুরে দৃষ্টি স্থির, বদনমণওলে অপাখিব ছ্যতি। সন্ধা ৮-৪৫ মিনিটে 
মানসপুত্র “রাখালরাঁজ” ভদবান শ্রীরামকক্চের চিরসামীপ্য লাভ করিলেন? 
'রাখালরাজে'র নিতালীলায় প্রবেশ গুরুভ্রাতা ও ভক্তগণের উপস্থিতিতেই সংঘটিত 

শ্রীরামরুষণ-লীলাবিলাসের একটি মধুর অঙ্কের যবনিকা পড়িল। 


স্ব-স্বরূপে স্থিতি ৪২৭ 


মহারাজের মত্ত্যলীলার সমাপ্তি বুঝিতে পারিয় ভক্তগণ আর্তনাদ করিয়া উঠে। 
চক্ষের সম্মুখ হইতে প্রেমিক পুরুষের অন্তধানে ভক্তগণের প্রাণ আকুলি-বিকুলি 
করিতে থাকে । আবেগ ক্রমে প্রশমিত হইলে প্রশান্ত চিত্তে অন্তমুখীন ভক্ত 
হদররূপ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যক্ষ করেন রাখালরাজের নিত্যলীল1। শুনিতে পান 
কষ্ণসথার মধুর নুপুর-ধ্বনি ; তাহার আশ্রিতজনের! প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন 
আশ্রিতবংসল মহারাজ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন ; কৃপাপ্রাপ্তগণের কেহ 
কেহ অন্নুভব করেন, মহারাজের পঞ্চভুতের দেহ অপস্থত হওয়াতে তিনি 
তাহাদের জীবনের সবক্ষেত্রেই বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিয় রহিয়াছেন। 
. মত্যলীলা সন্বরণের দিন শুক্লা চতুর্দণী ২৭শে চৈত্র, ইংরাজী ১* এপ্রিল, ১৯২২ 
খুষ্টাব 1৯: রাখালরাজের নিত্যলীল! সন্দর্শন-অভিলাধী ভক্ত-সাধক কৃষ্ণসথার 
পদ্দকমলে নিতা নিবেদন করেন হ্দয়ের প্রণতি £ 
কালিন্দী কুল্পকমলে মাধবেন ক্রীড়ারত। 
বঙ্গানন্দৎ নমস্তভ্যৎ অদ্গুরো। লোঁকনায়ক ॥২ 


১ ১১ই এপ্রিল বেলুড়মঠ প্রাঙ্গণে গঙ্গাতীবে মহারাজের মরদেহ পুত হোমাগ্লিতে 
সমপিত হয়। সমাধিস্ানে রচিত হয় স্বৃতি মন্দির । ছুই বৎসর পর মহারাজের শুভ 
জন্মতিখিতে 'ব্রহ্মানন্দ মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়। 

২ মহারাজের মহাসমাধিলাভের বারদিন পরে শ্রীশ্রীাকুরেব বিশেষ পূজা ও ভোগ- 
রাগাদি ননুষ্ঠিত হয়। তদৃপলক্ষে নিমন্ত্রপপত্রে ব্যবহারের জঙ্ঘ স্বামী সাবদানন্দ ক্লোকটি 
রচনা করেন! 


প্র জখম 


বটনালহবী 


দশম অধ্যায় 
ঘটনালহুরী 


১৮৬৩, ২১ জানুয়ারী £ বসিরহাটের অন্তর্গত শিকর| গ্রামে রাখালচন্দ্রের জন্ম 
দিন শুরা দ্িতীযা তিথি, মঙ্গলবার, বাংলা সন ১২৬৯, ৮ই মাঘ। 

রে ঃ াগাচ বংসর বয়সে বালকের মাতৃবরোগ ঘটে । পিঠা দ্বতীর়দার 
পরিগ্রহণ ষ্ঈরেন। দ্বিতীর পত্রী হেমার্গিশী স্নেহ দ্বার বালকের মায়ের 


অভাব মিটাতে সচেষ্ট হন। 
১৮৭৫ £ রা কলিকাতায় আগমন ও ট্রেনিং একাডেমীতে পড়াশ্ন! আরন্ত। 


বাড়ীর নিকটবর্তী এক ব্যারামাগাবে নরেপ্রনাথের সহিত পৰিচয় হয় এখং 
ক্রমে ঘনিষ্বন্ধত গড়ির! উঠে। 

১৮৮১ প্রারসত £ নরেন্্র ও ভাহাব প্রেরণায় রাখাল বাক্গমধাজের অঙ্গীকারপত্রে 
্াক্ষর'কিরেন। 

১৮৮১ মধ্যভাঁগ £ আঠার বৎসরের রাঁখালচন্দের াহত এগার বংসরের বিশ্বেশ্বরীর 
পরিণয় ঘটে। এই সংসারবদ্ধন চিরকালের জন্য সংসারসদস্ব-ছ্েণনের পরোক্ষ 
কারণ হইযদাড়ায়। 

জুন/ভুলাই ১ মনোমোহনের সহিত রাখানচনতেব দৃ্ষিণে্বর কা্ীবাড়িতে 
আগমন শ্রীনামকুষ্ণের সহিত মিলন । 

শেষভাগ ; দক্ষিণেপ্ধরে শ্রীবামরুের ঘরে ভাঁগবঠেব পর্ডিতের কথ শুনিতে 
গুনিতে ঠাকুরের পদসংবাহনে রত রাখালের গ্রথম ভাব হয়। এই সময় 
হইতে ১৮৮৪ শ্রীষটাবের মধ্যভাগ পর্যন্ত যুবক রাখালের মধ্যে এক অশ্রতপূর্ 
দৈব বালকত্ব গ্রকটিশ হয়, প্রীরামরুঞ্চও তাহাকে মাত। যশোদারাণীর স্তায় 
লালন-পালন করিতেন । 

১৮৮২ প্রথম ভাগ £ শ্রামপুকুরে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন 
স্কুলে রাখাল কিছুকালের জন্ট অধায়ন করেন। এই পময়ে সহপাঠী বাবুরাম 





৪৩২ ব্রঙ্গানন্দচরিত 


ঘোষের সহিত রাখালের বন্ধুত্ব হয়। রাখাল তাঁহাকে একদিন বিদ্যালয়ের 
পরে দক্ষিণেশ্বরে লইয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন । 

১৮৮৩, ১১ মার্চ £ ১৮৮১ গ্রষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে রাখাঁলচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
থাকিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । লেখাপড়া ও সংসারকর্ধে অবহেল। করিয়। ধর্ম- 
জীবনে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া পিতা রুষ্ট হন। পুত্রকে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে 
চেষ্টা করিয়া বার্থ হন। এইদিন রাখালের পিত। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হম । 

শেষ ভাগ ২ দক্ষিণেশ্বরে রাখালের স্বাস্থ্য ভাল ন1 থাকায় ঠাকুরের নির্দেশে তিনি 
কলিকাতায় ভক্ত অধর সেন ও বলরাম বস্থুর গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেন । 

১৮৮৪, ২ ফেব্রুয়ারী £ কয়েকদিন পূর্বে ভাবস্থ ঠাকুর পড়িয়া যা ছিন্ন ষ্টার 
বামহস্তের একখানি হাড় সরিরা যার। এইদিন ডাক্তার আসিরী ব্যা্ডেজ, 
করিয়া দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়। প্রীরামকৃ গললাখালের মধ্যে; 
একটি লীলাবিলাস ঘটিয়াভিল। 

আগস্টের মধাভাগ £ রাখাল প্রারই অসুস্থ হইম়! পড়তোষ্ডুদন । ঠাকুরের, 
নির্দেশে রাখাল স্বাস্তোদ্ধারের জন্ত ভক্ত বলরাম বসুর সষ্ট্রিত বৃন্দাবনধামে 
গমন করেন। প্রথমে 'বৃন্দাবনের জরে” অসুস্থ হইয়! পড়িলেন্ড পরে স্বাস্থ্যের 
উন্নতিলাভ করেন। তাহার মনোজগতে ও বিরাট পরিবর্তন ঘটে 1. 

১৮৮৫, ৯ আগস্ট £ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে মহিমাচরণ ক্র্গচক্র শটর্নী করেন । 
অন্ততম যোগদানকারী রাখাল অন্ন সময়ের মধ্যে গভীরভাবে আংবিউ হইলেন। 

১১ আগস্ট £ দক্ষিণেশখবরে ঠাকুর সকাল ৮টা হইতে বেলা! ৬ পরব কন্মাৎ মৌন 
অবশন্বন করির। অবস্থান করেন। তীহাকে নীরব থাকিতে: 'দবেখিয়া শ্রীমা, 
রাখাল ও অন্যান্ত ভক্তগণ কান্নাকাটি করেন । 

২ অক্টোবর £ শ্রীরামরুষ্ণের কণদেশে ক্যান্সার রোগ বুদ্ধি পাইলে তিনি 
কলিকাতায় ৫৫ শ্ঠামাপুকুর ট্রাটের ভাড়াবাড়ীতে নীত ডা | বিজ্ঞ 
। চিকিৎসকগণ চিকিৎসা! করিতে লাগিলেন ।১ 

৬ নভেম্বর ঃ ৬গ্তামাপুজার রাত্রে অন্ঠান্য ভক্তদের সহিত রাখালও শ্রীরামরুষ্ণদেহে 

. গ্যাবিভু ত শ্রীজগন্মাতাৰ পুজা করেন। 





১ শ্রীরামরুঞ্খ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫, শনিবার প্রাতঃকালে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতায় আসেন। বলরাম বসুর বাড়ীতে এক সপ্তাহ বাস করিয়! শ্টামপুকুরের ভাড়া 
বাড়ীতে উঠিয়া! যান। সেইদিনটি ছিল রা অক্টোবর । 


ঘঢনালহ্রী ৪৩৩ 


১১ ডিসেম্বর £ চিকিৎসকের পরামর্শে কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরের এক উগ্ান- 
বাটাতে শ্রীরামকষ্ণ আসেন। তিনি তাহার অস্তরঙ্গদের বাছাই করিয়া 
বিশেষ শিক্ষার্দীক্ষা দিতে থাকেন। এই স্থানেই তিনি ভবিষ্যৎ রামরুঞ্জ- 
সজ্ঘের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন । 

১৮৮৬, ৭ মার্চ £ রবিবার, ঠাকুরের জন্মতিথি-দিবস। তাহার গীড়ার জন্য সামান্ত 
আয়োজন হইল । নামমাত্র উৎসব হইল। 

১৬ আগস্ট £ শ্রীরামকুষ্জ মহাসমাধিযোগে মর্ত্যলীল! সন্ববণ করেন। সেদিন 
শ্রাবণী পৃণিম! তিথি, রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ, সন ১২৯৩। 

২১ আগস্ট £ শ্রীম! ও ঠাকুরের ভ্রাতুম্পুত্রী লক্ষমীদিদ্িকে বলরাম বনু তাহার গৃহে 
লইয়! আজেন। ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি কাশীপুর বাগানবাটী হইতে 
বলরামভবনে লইয়! যাওয়া হয় । 

২৩ আগস্ট ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত দেহাস্থির কিয়দংশ রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তদের 
উদ্যোগে কাকুরগাছি উগ্ভানবাটীতে সমাহিত করা হয়। সেদিন জন্মাষ্টমী, 
৭ই ভাব্র, ১২৯৩। 

৩০ আগস্ট £ শ্রীষা বৃন্দাবনধামের উদ্বেম্তে তীর্থযাত্রা করেন। সঙ্গে যান যোগীন, 
কালী ও লাটু। 

১৯ অক্টোবর ( ৩র! কাঠিক, ১২৯৩ )১ £ শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে ভক্ত “্তরেন্দর, 
অর্থসাহাষ্য করিতে অগ্রসর হইলে নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্ত্ প্রমুখ ত্যাগী ভক্তবুন্দ 
মিলিত হন। গঙ্গার সন্নিকটে মুন্সীবাবুদের একটি ভগ্রপ্রায় বাড়ী ভাড়া লওয়! 
হয়। ঘরদ্বার পরিষ্কার করির ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্ার্দি আনা হর ও পরে 
শ্রীজী* স্থাপনপূর্বক যথারীতি পুজা-সেবাদি আরম্ত হয়। বরাহনগর মঠ গুরু হয়। 

২৬ অক্টোবর £ ১০ই কান্তিক কালীপুজা-দ্বিবসে সারারাত্র ব্যাপিয়া ৬শ্যামাপুজা 
মঠে অনুষ্ঠিত হয়। 

ডিসেম্বর শেষভাগ £ নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানগণ আটপুরে গমন করিয় 
বাবুরামের জননীর আতিথ্যগ্রহণ করেন। একদিন সন্ধ্যাকালে ধূনীর চতুষ্পার্শে 
বসিয়া তাহার। ঈশার জীবন ও বাণী অনুধ্যান করেন। তাহার গৃহত্যাগ 


১ স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন ১ *১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বরাহনগর মঠের 
গোড়াপত্তন হয়।” ( আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৩৫ ) কথাম্বতকার ২১/২।১৮৮৭ তাং লিখিয়াছেন £ 
“বরাহনগর-মঠ সবে পাচমাস স্বাপিত হইয়াছে |” এই তথ্যের সৃত্র স্বামী শঙ্কবানন্দের ডায়েরী | 

২৮ 
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করিয়। সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সঙ্কল্প আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। ই শুভক্ষণটি 
ছিল খুষ্টপন্ধ্যা। রাখাল উপস্থিত ছিলেন ন1। 

বাবুরামের মাতার অনুরোধে রাখাল, নরেন্দ্র, বাবুরাম ও 'বুড়োগোপাল 
কয়েকিন পর সেখানে আসিয়া বাস করেন । 

১৮৮৭, জানুয়ারী ৩য় সপ্তাহ £ বরাহনগর মঠে শ্রীঠাকুরের পাদ্রকার সম্মুখে বিরজী- 
হোম অনুষ্ঠান করিয়। ঠাকুরের ত্যাগী অন্তানগণ আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিক সন্ত্যাস 
গ্রহণ করেন । রাখালের নাম হয় স্বামী ভঙ্গানন্দ | | 

১৮৮৮, নভেম্বব £ শ্রীমায়ের সহিত প্রঙ্গানন্দ ও তুরীয়ানন্দ পূরীধামে যাইয়! তপস্যাদি 
করিতে থাকেন। সন্তানদের কঠোরত। দেখিয়! শ্রীম! কষ্ট পাইতেছেন বুঝিতে 
পারিয়া তাহার! ছুই মাস পরে বরাহনগরমঠে প্রত্যাবর্তন করেন । 

১৮৮৯, ৪ ফেব্রুয়ারী £ শ্রীমা ও অন্ঠান্তদের সহিত ব্রহ্মানন্দজী আটপুর, ারকেশ্বর, 
কামারপুকুর 'ও জররামবাটী বান। আনুমানিক মাসথানেক পরে তিনি 
প্রতাবর্তন করেন। 

ডিসেম্বর প্রথম ভাগ £ খঙ্গানন্দজী কোন তীর্থস্থানে যাইয়া তপস্তা করিবার 
স্বল্প করিলেন, শ্রীমারের অনুমতি'ও লাভ করিলেন । নরেন্দ্রনাথের অনুরোধে 
তিনি গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দকে সঙ্গী করিলেন। তাহার! ছুইজনে ঠাকুরের 
নাম স্মরণপূর্বক তপস্তাঁয় নিক্ষান্ত হইলেন | 

বৈছ্ভনাথধামে পূর্ণ মুখাজীর বাটীতে ছুইদিন বাস করিয়া কাণাধামে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল বাস করেন। পূর্বের 
ইচ্ছা! অনুযায়ী হরিদ্বারে যাইবার পরিকল্পনা স্থগিত রাখিলেন । 

ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহ £ এক বাঙালী পরিব্রাজককে সঙ্গী করিয়। ব্রঙ্গানন্দজী ও 
স্থবোধানন্দজী প্রথমে নর্মদাঁতটে গুকারনাথে গমন করিলেন । তথা হইতে 
গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীতে যাইয়৷ তিনদিন অবস্থান করেন। সেস্থান হইতে 
বোস্বাই যান ও »মুম্বাদেবীর মন্দির পার্খে নির্নে আটদিন বাস করেন; 
ইহার পর ষ্টামারে যাত্র। করিয়া দ্বারকাধামে উপস্থিত হন। পরদিন সাতন্রোশ 
দুরে বেটদ্বারকায় পদব্রজে গমন করেন। দ্বারক৷ হইতে জাহাজে সুদামাপুরী 
বা পোরবন্দর বান; শথ! হইতে পদব্রজে জুনাগড় হইয়া গির্নার পর্বত-_ 
সেখান হইতে পাত্রে গুজরাট হইয়া আমেদাবাদ যান, এইস্থানে ছুইদ্দিন 
অবস্থান করেন ; পুষ্কর তীর্ঘে যাইয়া আট/নয় দিন বাস করেন । 


ঘটনালহরী ৪৩৫ 


১৮৯০১ ফেব্রুয়ারী প্রথম সপ্তাহ £ স্বামী সুবোধানন্দকে লইয়া ব্রঙ্গানন্দজী বুন্দাবন 
আসিয়া পৌছাইলেন। কিছুকাল ফৌজদার-কুঞ্জে ও অবশিষ্ট সময় কালাবাধুর 
কুঞ্জে ব্রহ্মানন্দজী বাস করিয়া কঠোর তপস্য! করিতে থাকেন। 

এপ্রিলের মধ্যভাগ £ স্বামী সুবোধানন্দ উত্তরাথণ্ডে তপস্থার জন্য চলিয়। গেলে 
মহারাজ নিঃসঙ্গভাবে সাধন-সাগরে দক্ষ ডুবুরীর মত ডুব দিলেন । 

১৩ মে ৫ ব্রহ্মানন্দজী ভাবচক্ষে দর্শন করিলেন ভক্ত বলরামের জোতির্য় মুনি 
স্বর্গে আরোহণ করিতেছ। পরদিন তারধোগে সংবাদ আপিল ভক্ত বলরাম 
মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন। 

২৫ মেঃ ভক্ত সুরেন্দরনাথ মিত্রের দেহত্যাগ সংবাদে বাথিত হইলেন । 

সেপ্টেম্বর শেষভাগ £ ব্রহ্মানন্দজী পজে হরিদ্বার গমন করিলেন এব কনখলে 
একটি ঝুপড়িতে ৩পস্তায় রত হইলেন। 

নভেম্বর প্রথম ভাগ £ স্বামী বিবেকানন্দ ও সঙ্গী গুরুভ্রাতাগণ কনখলে ব্রহ্গানন্দের 
সহিত মিলিত হন। মীরাটে গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দ অস্তস্থ শুনিয়া তাঁহাকে 
দেখিতে ঘাইবার জন্ঠ সকলে সাহারাণপুর হইয়া মীরাটে উপস্থিত হন 
৫ই ডিসেম্বরের অব্যবহিত পরে এবং অখগ্ডানন্দের সহিত মিলিত হন | 

মীরাটে সাতজন গুরুভ্রাতার মিলনে তথাকার শেঠজীর বাগান দ্বিতীয় 
বরাহনগর মঠে পরিণত হয়। এখানে তাহার! মাসাধিককাল অবস্থান করেন । 

১৮৯১, জানুয়ারী ১/২ £ স্বামীজী একদিন সকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দিল্লী 
চলিয়া যান। তাহার অনুসন্ধানে ব্রদ্ধানন্দজী প্রমুখ গুরুত্রাতার। দিল্লী বাইয়া 
স্বামীজীর সহিত মিলিত হন। 

ফেব্রুয়ায়ী প্রথমভাগ £ স্বামীজী আলোয়ারে উপস্থিত হন। ত্রক্ষানন্জী ও 
তুরীয়ানন্দজী দিল্লী ও নিকটবর্তী তীর্থস্থান ও এীতিহাসিক স্থানাদি 
দর্শন করেন । 

মার্চ শেষভাগ £ ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইলেন। দিল্লী 
হইতে গোগীনাথপুরে আলামুখীতে যাইয়া কয়েকমাস অবস্থান করেন। সেখান 
হইতে ক্রমে ক্রমে কাঁংড়া, বৈজনাথ, পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, 
মণ্টগুমরী, মূলতান ও সঞ্করের নিকট সাঁধুবেলায় যান। তথ! হইতে করাচী 
হইয়। জাহাজে করিয় বোষ্াই উপস্থিত হন। 

১৮৯২, ফেব্রুয়ারী প্রথমভাঁগ £ মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাঁজারে স্থানান্তরিত 


৪৩৬ ব্রহ্গানন্দচরিত 


হয়। শিবানন্দজী আলমবাজার মঠ হইতে ৬/৫/১৮৯২ তারিখের একটি পত্রে 
লিখেন, “আমি গুরুদেবের জন্মতিথির দিন এখানে পৌছাই, পরে অক্লদিনের 
মধ্যে তাহার পবিত্র জন্মস্থান দর্শন করিতে যাই ।” শ্রী বংসর ঠাকুরের জন্ম- 
তিথির 'তারিখ ছিল ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২, সোমবার | 

১৮৯৩, এপ্রিল ওয় সপ্তাহ £ বোম্বাইয়ে ভক্ত কালীপদ ঘোষের বাড়ীতে স্বামী 
বিবেকানন্দের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী ব্রহ্গানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ 
মিলিত হন। তাহার! একত্রে যাত্রা! করেন। স্বামীজী গুরুত্রাতীঘয়ের 
আবু পাহাড়ে তপস্তার ব্যবস্থ। করিয়। দিয়া খেতড়ি যাত্রা করেন । 

মে ১৬/১৭ £ আবু রোড স্টেশনে স্বামীজীর সহিত মহারাজ ও হরি মহারাজের 
সাক্ষাৎ হয়। 

জুলাই প্রথম সপ্তাহ £ ব্রদ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী ও অখগ্তানুন্দজী একত্রে আজমীর 
গমন করেন। তাহারা জয়পুরে সর্দার হরি সিং এর আতিথ্য গ্রহণ করিয়। 
সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন । 

জুলাই ৩য় সপ্তাহ £ ব্রদ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী বৃন্দীবনধামে গমন করিলেন । 
কিছুদিন পরে তাহারা বজমগুল পরিক্রমা করেন এবং কুস্থমসরোবরের নিকটে 
বাস করিতে থাকেন । 

১৮৯৪, জুন মধ্যভাগ £ অযোধ্যার পথে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী লক্ষ্ৌ আসেন 
এবং জনৈক ভক্তের গৃহে তাহার শিবানন্দজীর সাক্ষাৎ পান। 

জুন শেষভাগ : ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী অযোধ্যাধামে আসিয়া কিছুকাল বাস 
করেন। আগষ্টমাসের শেষভাগে বরঙ্ানন্দজী একাকী বৃন্দাবনে চলিয়। যান 
এবং অজগরবুত্তি অবলম্বনপুর্বক কঠোর তপস্তা করিতে থাকেন। 

নভেম্বর শেষ সপ্তাহ £ উত্তরকাশীতে চাতুর্মাস্ত সমাপনান্তে শিবানন্দজী ফৈজাবাদে 
আসিয়! তুরীয়ানন্দজীর সহিত মিলিত হইলেন। আমন্ুমানিক ডিসেম্বর 
মাসে তীহার। আলমবাজারমঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

১৮৯৫, জানুয়ারী প্রথমভাগ £ তৃপুহদয়ে ব্রহ্মানন্মজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। তাহার জীবনে নূতন এক অধ্যায়ের স্থচন। হইল । 

১৪ই সেপ্টেম্বর ঃ ইংরাজী 'ব্রন্গবাদিন” পত্রিক৷ মান্দ্াজ হইতে প্রকাশিত হ্য়। 

ডিসেম্বর £ ব্রদ্মানন্দজী কয়েকদিনের জন্য বাহিয়াতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গমন 
করেন এবং বিপিনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। (সেখান হইতে ২২শে 
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ডিসেম্বর মহারাজ লিখিয়াছেন বোধ হয় কোন কারণবশত্বঃ আমাকে কলিকাতা 
সত্বর যাইতে হইবে )। 

১৮৯৬, ১ এপ্রিল £ প্রচারকার্ষের জন্য স্বামী সারদানন্দ লণনে উপস্থিত হইলেন । 

জুলাই ঃ ইংরাজী 'প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকা মান্দাজ হইতে প্রকাশিত হয়। 

১৮৯৭, ২০ ফেব্রুয়ারী £ স্বামী বিবেকানন্দকে কলিকাঁহী নগরী বিপুল সন্ব্গন' 
জানাইল। মার্চ মাসের মধ্যভাগে স্বামীজীকে লইয়া! মহারাজ ধাডিলিং-এ 
যান; এখানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করা হর়। 
মাঝে ২২শে হইতে ২৬শে মাঠ স্বামীজী কলিকাঁতায় আখ্য়াছিলেন 
খেতরিরাজের সঙ্গে সাক্মীতের জগ্ত । অবশেষে স্বীমীজী ৪ মহারাজ ২৮শে 
এপ্রল কলিকাতার প্রতাবর্তন করেন । 

মাচ 5 ম্বামী রামকুষ্ণানন্দ মান্ধাজে বাইর! একটি মঠ সংগঠন করিলেন । 

১ মেঃ বলরামভবনে আহত ভক্তমণ্ডলীর সভার রাঁমকুষ প্রচার বা মিশন প্রতিষ্ঠার 
সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। স্বামী বিবেধানন্দ মিশনের সাধারণ 
সভাপতি এবং স্বামী খ্রন্মানন্দ কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি নিবাচিত 
হইলেন। 

১৫ মে ঃ রামকৃষ্ণ সঙ্বের প্রথম সংঘবদ্ধ আর্তত্রাণসেব। মুশিাবাদে আরস্ত হয় 
স্বামী অথণ্ডানন্দের নেতৃত্বে । ক্রমে সারগাছিতে আশ্রম স্থাপিত হয়। 

১৮৯৮, ২৮ জানুয়ারী ঃ মার্গারেট নোবল (পরে ভগিনী নিবেদিতা ) কলিকাতায় 
আসিয়া উপস্থিত হন। 

৩ ফেব্রুয়ারী £ বেলুড়গ্রামে জমি কিনিবার বায়ন। করা হয়। 

৬ ফেব্রুয়ারী £ ১৩০৪ সনের মাধী পুপ্রিমা | স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্ছানন্দ 
ও অন্তান্ত সন্ন্যাসিবুন্দ রামকঞ্চপুরে ভক্ত নবগোপাল থোষের বাড়ীতে যাঁন। 
স্বামীজী এ বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিরুতি প্রতিষ্ঠা করেন । সেইদিনই 
তিনি মুখে মুখে “স্থাপকার চ* প্রণাম-মন্বটি রচন। করেন। 

১৩ ফেব্রুয়ারী ঃ বেলুড়ে নীলাম্বর মুখাজীর বাঁড়িতে মঠ সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত 
হয়। 

১৪ ফেব্রুরারী £ স্বামী সারদানন্দ আমেরিক! হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌচান, 
কিছুদিন পরেই তিনি স্বামী ব্রহ্গানন্বকে রামরুঞ্চ মিশনের কাজকর্মে সাহায্য 
করিতে থাকেন । 
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২২ ফেক্রুয়ারা £ মঙ্গলবার, শ্রশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপুজ। অনুষ্ঠিত হয় নীলাম্বর 
মুগাজীর বাড়িতে । 

৯৭ ফেকরারী £ রবিবার । দায়েদের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ জন্ম 
মহোত্পব অগনিত হয়। এ দিনই স্বামী বিবেকানন্দ কীধে করিয়া “শ্রীজীকে” 
লইয়। শুন জমিতে স্তাপনপুবক পুজা ও হোম স্সম্পন্ন করেন । 

৫ মার্চ £ মঠের অন্য বেলুড়ে জমি রেজোগ্রি কর। হর । 

২৫ মার্ট £ স্ামার্জী মার্গারেট নোব্লকে এক্দচর্যররতে দীক্ষা দেন। তাহার নাম 
হন নিবেধি৩1 | 

৩৯ মার্চ £ স্বামী বিবেকানন্দ ধাজিলিং রগরান। হন | ঝ্লিধাতায় প্লেগের সংখাদ 
পার! তিনি ফিবিরা আসেন ওরা মে। পুনরাঁর ১১ই মে আলমোড়ী যার! 
করেন। 

৭ এপ্রিল £ ভ্রীমা মগের নতন জমিঠে প্রথম প্ঘ।পন করেন । 

মে প্রথম ভাগ £ প্রেগে পীড়িত ও ভয়া্ কলিকাঁতাবাসীদের খেবা করিতে থাকেন 
রামরু* সঙ্বের সাধুকমিগণ। 

২৯ জুন ঃ 'রথযাএরার ধিন শ্ত্রীমাতাঠাকুরাণী বাগবাজার হইতে জয়রামবাটার 
উদ্দেশ্তে যাত্রা করেন। বদ্ধমানে গরুর গাড়ী ও পান্ধী না পাওয়াতে মা 
স্বলবলে ২৩শে জুন কলিকাতায় ফিরেন |, ( বরঙ্মাননদজীর ভায়েরী ) 

১৮ অক্টোবর : স্বামী বিবেকানন্দ তাহার শিষ্/ সর্দানন্দকে লইয়া অকস্মাৎ 
কলিকাতায় চলিয়া আসেন। বিকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত নৃতন 
জর্মি ও মঠবাঁড়ীর নির্াণকার্ধ দ্রেখিতে যান। মঠে সন্ধ্যার ক্লাশে 
স্বামীজী তাহার তিনটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তাহার মধ্যে একটি 
+1$1011761 1911%, 

২৮ অক্টোবর € নিউইয়র্কে “বেদান্ত সোসাইটি” দুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১২ নভেম্বর £ শ্রীম। তীহার নিত্াপুজিত ঠাকুরের ছবি লইয়া মঠের জমি দেখিতে 
আসেন, শ্রীমা নিজহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজা সম্পন্ন করেন । 

১৩ নভেম্বর £ সেধিন ৬গ্ঠামাপুজ। | শ্রীমা। আসিরা নিজহস্তে পুজা করেন 
প্রস্তাবিত নিবেদিল'ব ধিগ্ালয়ভবনে | স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও 
সারদানন্দ উদ্বোধন উত্সবে যোগান করেন । 

৯ ডিসেম্বর £ বেনুড়ে মঠবাঁড়ীতে নবনিশিত ঠাকুরঘরে শ্রীপ্লীগাকুরের প্রতিষ্ঠা 
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হইয়াছিল।১ সেদিন অগ্রহায়ণ, ১৩০৫, একাদশী, শুক্রবার | ইহার দ্রইদিন 
পরে ১১ই ডিসেম্বর স্বামী প্রেমানন্দ রন্দাবন হইতে এবং স্বামী নিরঞনানন্ন 
বেনারস ভইতে মঠে আসেন । 

১০ ডিসেম্বর ঃ শ্রীমা নৃতন মঠ-বাঁড়ী পুনরায় দেখিতে আসেন । 

১৮৯৯, ২ জানুয়ারী £ নিজন্ব জমিতে নবনিগিত মগগৃহে রামরুঞ্চ সজ্বের মৃলকেন্দ 
স্থানান্তরি ৩ হইল। 

১৪ জানুয়ারী ঃ রামকৃষ্জ সজ্বেব বাংল! পাক্ষিক মুখপত্র উদ্বোধন ১৮ বামচন্ত্র মৈথ 
লেন হউতে প্রকাশিত হয়। 

৩ ফেঞ্য়ারী £ স্বামীজী মঠে প্রত্যাবর্তন করেন । 

৭ খ্বেবক্রযারী £ গুজরাট অঞ্চলে ধর্ম প্রচার ৪ অর্থসংএ্রহের জন্য স্বামী সারদানন্দ ও 
স্বামী তুরীয়ানন্দ .বলুড়মঠ হইতে বাত্রা করেন । £াহার। ৩বা মে কলিকাতায় 
প্রতাাবর্তন করেন। 

১৩ মার্চ £ সোঁমবার শ্রীপ্রীটাকুরের জন্ম তিথিউৎসব অনুষ্ঠিত হয়, পরবন্ঠী রবিবার 
১৯শে মার্চ সাধারণ উৎসব বেলুড়মগে প্রথম উদযাপিত হয়। সেইদিনই 
হিমালয়ক্রোড়ে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠ। তয় । 

২৮ মার্চ £ স্বামী যোগানন্দ দেততাগ করেন । 

৩১ মার্চ ঃ কলিকাতায় প্লেগরোগের জগ্গ পুনরায় সেবাকার্ষয আরম্ভ হয়। 

১৯ জুন £ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার বিদেশ বাইবার প্রাক্কালে মগে এক 
অভিনন্দনসভার আয়োজন কর! হয়। ভা স্বা্মীজীর প্রস্তাব অন্সারে 
মঠের ঘরবাড়ী সুষ্ঠুভাবে নির্মাণের জন্য উপস্থিত সকলে তিনবার করতালি 
দিয় ব্রহ্মচারী হরিগ্রসন্নকে অভিনন্দন জানায় । 

২০ জুন £ বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দ মঠের সকল স্থাবর ও অস্াবর 
সম্পত্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে লিখির! দিলেন । স্বামী এদ্ধানন্দ ইভাহে 
সম্মতি দিতে পারিলেন না, পরে গতির হয় কয়েকজন গুরুভ্রাতা ট্রাস্টারূপে 
নিযুক্ত হইবেন। 

সেইর্দিন দুপুরে সকলে মায়ের বাড়ীশে প্রপাদ ধারণ করেন। স্বামী 


১ মঠ ডায়েরীতে পাওয়। বায় 59৮ 706০, 1898 :7015810990 ৪৪ 09860 00 156৬ 
15901 2100 0156 176৬ 2৮211) ৪৪ ০0056018650. 
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বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদ্িতাঁকে বিদায় অভিনন্দন 
জানাইবার জন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের প্রায় সকলেই প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত 
হইলেন । 

২৩ জুলাই £ মঠবাসীদের নিকট স্বামী বদ্ানন্দ শ্রীরামরুষ্ঃ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ 
ভাবণ দেন । 

৯ আগষ্ট £ শ্রীগকুরের প্রতিকৃতির সম্মুখে হরিপ্রসন্ন মানস-সন্্রাস গ্রহণ ঝরেন, 
তাহার নামকরণ হর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। 

১৬ নভেম্বর হ ভাগলপুর ঘোঘাতে সেবাকার্ষের জন্ত স্বামী সদানন্দ বাত্রা করেন। 
পরে সেবাকাষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী অখণ্ডানন্দ | 

২৭ ডিসেম্বর £ সাধু নাগমহাশয় দেহতাগ করেন । 

১৯০০, ৩ জানুয়ারী £ বেলুড়মঠের জমির উপর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তারভাবে 
ট্যাক্স ধার্য করার বিরুদ্ধে হাওড়াকোটে মামল1 রুজু করা হয়। পরে এই 
মামল হাইকোটেও উঠে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের ভক্ত এটনি পণ্টবাবুর 
সাহায্যে ইহার তদারকি করিতেন। 

৩ মার্ট ঃ শনিবার, শ্রীগকুরের জন্মতিথিপুজা । সারদ1 মহারাজের ভ্রাতা সত্যকাম 
সন্নাসত্রতে দীক্ষিত হন । ১১ই মার্চ সাধারণ উৎসবে প্রার পঁচিশ হাজার 
লোকের সমাগম হর। ত্রিশটি কীর্তন দল সারাদিন কীর্তন করে। বিকালে 
বস্থুমতীর সম্পাদক পাঁচিকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন । 

৯ ডিসেম্বর  কাহাকেও পুবে না জানাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ অকস্মাৎ রাত্রিবেলা 
বিদেশ হইতে বেলুড়মঠে উপস্থিত হইলেন । আনন্দের হাট বসিয়। গেল। 
১৯০১, ২৫ জানুয়ারী 2 াকুরঘরে সবপ্রথম বাছ্ঘন্ত্রাি সহ স্বামীজী-রচিত “খণ্ডন- 

ভব-বন্ধন” গীত হয়। 

৩০ জানুয়ারী : বেলুড়মঠ ট্রাস্ট গঠিত হয় এবং রেজিপ্রি করা হয় ৬ই ফেব্রুয়ারী! 

১৯ ফেব্রুয়ারী £ স্বামীজীর উপস্থিতিতে বেনুড়মগের ট্রাস্টিগণের প্রথম সাধারণ 
সভা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতি ও স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক নিবাচিত 
হইলেন । 

২৪ ফেব্রুয়ারী £ শ্রীরামকৃষ্ণদ্রেবের ৬৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসব, 
প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম | সরবত, লুচি, হালুয়া, খিচুড়ি, আলুর 
দম, এমন কি জল ও তামাক সবসাধারণে পরিবেশন করা হয়। 
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১৮ মার্ট £ স্বামীজী সদলবলে পূর্ববঙ্গে ঢাকার উদ্দেশ্তে যাত্রী করেন এবং ১২ই মে 
মঠে প্রত্যাবর্তন করেন । 

জুন £ কনখলে স্বামী কল্যাণানন্দ সেবাশ্রমের স্ুত্রপাত করেন । 

১৯ হইতে ২১ অক্টোবর £ মঠে গ্রাথম ৮হ্র্গীপুজা। মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হর । 

১৯০২, ৪ জুলাই £ রাত্রি ৯-১০ মিঃ স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিযোগে মরদেহ 
তাগ করিলেন । 

২৯ জুলাই £ স্বামী তুরীরানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়।। মঠে আসিগ্না পৌছান। 

২৩ আগষ্ট ঃ কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি সংগঠিত হয়। 

২৭ সেপ্টেম্বর £ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকার উদ্দেশ্তে লিকাতা হইতে 
যাত্রা করিলেন । 

১৯ অক্টোবর : স্বামী রামকুষ্ণানন্দ মাদ্রাজ হইতে আসেন এবং সপ্রাহখানেক মঠে 
বাস করেন । 

২ নভেম্বর ঃ ১৭ নং বোসপাড়া লেনে বযস্থা স্্লীলোকদের জন্য নারীবিদ্যালর সুরু 
হয়। নেতৃত্বে ভগিনী নিবেদিতা । 

১৯০৩ মধাভাগ £ এন্ষানন্দজী উত্তরভারতে রামকৃষ্চসজ্বের প্রধান কর্মকেন্দ্রগুলি 
পরিদর্শনের উদ্দেস্তে কলিকাতা হইতে ঘাত্রা করেন। সঙ্গে বান স্বামী 
স্থবোধানন্দ ও বন্গচারী জ্ঞান। কাশীধামে মহারাজ একমাঁস বাস করেন। 
কাশীধাম হইতে কনখলে যাইয়| মহারাজ তথায় একমাস বাঁস করেন । অতঃপর 
বন্দাবনে যাইয়া! তপস্তারত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত ুইমাস বাস করেন ও 
সাধনভজন করেন । 

নভেম্বর £ প্রথম অপ্তাহে৯ বৃন্দাবন হইতে রওয়ানা হইরা এলাহাবাদে স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দের নিকট একদিন বাস করেন । সেপান ভইতে বিন্ধাচলে বাইয়া 
প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করেন । বিন্ধ্যাচল হইতে বেলুড়মণে প্রত্যাবর্তন করেন 
ডিসেম্বরে | 

১৯০৪, মার্চ £ ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরেই মহারাজ কঠিন টাইফয়েড রোগে 
আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ একচলিশ দিন ভোগেন। কিছু সুস্থ হইয়। উঠিলে 
বায়ু পরিবর্তনের জন্য কয়েকদিন শিমুলতলায় বিরজানন্দকে লইয়া বাস করেন। 


১ ৬1১১১৯০৩ তাং প্রেমানন্দজী লিখেন, “রাখাল বৃন্দাবনে আছে শীখব আসিবে |” 
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পরে স্বামী সারদানন্দকে লইয়! পুরীধামে গমন করেন-_আন্তমানিক নভেম্বরের 
শেবে। ১৯০৫ খ্রীষ্টান্দের প্রথমভাঁগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

৯ মে 2 কনথলে স্বামী নিরঞরনানন্দ দেভত্যাগ করেন । 

শেষভাগে £ ভাগলপুর সহরে প্রেগ মভামারীতে সেবাঁকার্ধ স্বামী সদাননের 
পরিচালনার অন্ষিত হয়। 

১৯০৫, ১৭ ফেব্রুয়ারী £ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের জন্য মান্দাজমঠের 
পরিচালনার একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় । ) 

১৯০৬, ৭ জান্ুয়ারা £ আমেরিকায় সানফ্রান্সিসকোতে ভিন্দুমন্দিরের উদ্বোধন হয়। 

১৯০৬ £ ঠাকুরের তিথিপুজার দ্বিন শেধরাণ্জে মভারাজ অমলা, কুষলাল ও 
যোগীন্দ্রধে সন্নাস দান কবেন এবং অপর দুইজনকে বক্ষচর্মধতে দীক্ষিত 
করেন। স্বামীজীর মহাঁসমাপির পর ইহাই প্রথম সন্নাস। এইবারেই 
রামকুধ্গনন্দজী বিরচিও এন্ধচর্যণঙের মন্ধসমূত প্রথম বাবার কলা হখ়। 

১৫ এপ্রিল £ স্বামী বোধানণন্দ প্রচারের জন্ত আমেরিকা যাঁরা করেন । 

১৯০৬, ৫ গীঁন £ মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দকে লইরা কলিকাতা হইতে ভদক হইয়া 
পুরী গমন করেন। পরে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অথগ্ডানন্দ সেখানে 
আসিয়৷ যোগদান করেন । 

১৩ জুন £ আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সাহায্যের জন্ স্বামী প্রকাশানন্দ 
যাত্রা করেন । 

৮ জুলাই £ “গোপালের মা” ৬গঙ্গালাভ করেন । 

১৩ আগষ্ট £ আমেরিক! প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দ ও মান্দাজ হইতে স্বামী 
রামকষ্টানন্দ পুরীতে আসেন মহারাজের সহিত দেখ! করিবার জন্য | 

১৭ আগষ্ট £ পুববঙ্গে নোয়াখালিতে ত্রাণকার্ষ শুরু হয়। 

১৫ সেপ্টেম্বর £ মহারাজ কয়েকজন গুকভ্রাতাকে লইয়া আতম্মগুণেশ্বর মন্দির দর্শন 
করিতে যান। পুরীহে ফিরিঘ! আসেন ১৭ই সেপ্টেম্বর | 

১০ শভেম্বর £ স্বা্া অভেদানন্দ বোম্বাই হইতে স্বামী পরমাননশকে লইয়া 
আমেরিকার উদ্দেস্টে পুনরায় বাত্রা করেন। 

২৮ নভেম্বর £ মতারাজ ক্রে'ণরে আপিয়। বাস করিতে থাক্নে। 

২৬ ডিসেম্বর £ কোঠার হইতে যাত্রা করির! মায়াবতী-প্রত্যাগত মিসেস সেভিরারের 
সভিত সাক্ষাতের জন্ত মহারাজ বেলুড়মঠ আসিয়া পৌছাইলেন পরের দিন। 
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১৯০৭, ৬ মে £ কিছুদিন মগে ও কলিকাতায় বলরামভবনে বাস করিয়া এইপিন 
মহারাজ পুরা যাত্র। করেন । 

১ ডিসেম্বর £ মছারাজ পুরা হইঠে ভদ্রকে গমন করেশ এবং ৮ই ডিসেম্বর 
বেশঠারে উপস্থিত হন। 

১৯০৮, ১৯ জীনিঘাবী £ বছরখানেক পুপে বুন্দাথণে আতদেণ সেবার জগ্ত যে 
পেন্দরটি সংগঠিত হইয়াছিল, বাম মিশন উহার দারিত্ব গ্রহণ করে । 

২৫ জানুয়ারী £ ২৪শে বেল। ঠইটাব সমন ষ্টেশনে পৌছিয়। মহারাজ ট্রেন ধারতে 
পারেন নাই । পরদিন শানবার রগরান। ভউয়। মহারাজ রাববার, ২৬শে 
জানুয়ারী ভোরে মঠে পৌছাইলেন। 

» ফেব্রুরারী £ অর্ধোদয্বোগ উপলক্ষে মগে খুব আনন্দোসখ ও সাবাধন 
থানবাজন। ভয় | ীথযাত্রাদের সেবার বার্ধ পরিচালিত ভয়। 

»৩ ফেঞ্রার] £ রাশকঞ্ণপুরে উল্ত শ্রীনবপোপাল ঘোষের বাড়ীতে শুহন চাকুব- 
গ্রতিষ্ঠ। উপলক্ষে মচোতনব মহারাজের উপস্থিতিতে আনন্দপুণ ভনু। 

এ'প্রল ই মহারাজ বেনুড়মঠ হইতে কাশীধামে যান | ১৬ই এপ্রিল মহারাজ 
নৃতন জমিতে সেবাশমের গুহের ভিন্ভিগ্রতিষ্া। করিলেন। ২৮শে এপ্রিল 
কাখা হইতে রওয়ান। হইয়া মহারাজ দাঁনাপুরে উপস্থিত হন, সেখানে 
করেকাধন থাকিন। কলিকাতার প্রতাাবর্তন করেন। 

২১ জুন $ মহারাজ কলিকা ৩1 হইতে পুরীধামে যাত্র। করেন । 

২৭ অক্টোবর £ স্বামী রামকষ্ানন্দের সহিত মহারাজ পুরী হইতে মান্দ্রাজের 
উদ্দেম্তে রগ€রান। হইলেন । 

ডিসেম্বর মধাভাগ £ মহারাজ স্বামী রামকুষ্ঠানন্দের সাঁহ৩ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বান 
এবং এক সপ্তাহ তথায় অবস্থান করেন । মহারাজ শ্রীরামেশ্বরের আরাধনা 
এব শ্রীপন তবধিনীর পুজা-অর্চনাধ করেন । 

ঘিপেম্বর শেষ সপ্তাত ঃ মহারাজ মাত্ুরাঁয় অবস্থান করিয়া এমীনাক্ষী ধেবী ও 
এমুন্বরেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করেন । 

৯৯০৯, ২০ জানুয়ারী £ বাঙ্গালোরে নিজন্ব জমিতে প্রস্তুত আশ্রমগৃহের দ্বারোঘাটন 
করেন মহারাজ । মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হর। 

৪ মেঃ রামকুষ্জ মিশন ভারত সরকারের ১৮৬০ খঝষ্টাব্দের ১১ ধারানুসারে 
রেজেদ্রি কর! হয়। 
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জুন প্রথম সপ্তাহ £ দক্ষিণ ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহারাজ কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন। প্রেমানন্দজীর ৫1৬।১৯০৯ তাং পত্রে জানা বায় মহারাজ 
৬৬০৯ তারিখে কলিকাতা হইতে কোঠার যাত্রা করেন। পরবর্তী নয় 
মাস তিনি পুরী অথবা কোঠারে বাঁপ করিয়াছিলেন । কোঠারে বন্ুবাটীতে 
৬গ্তামটাদ বিগ্রহের নিত্য পুজাসেব। হইত | 

২৬ ডিসেম্বর ঃ “কোঠার ২ খেল! সাড়ে নয়টায় কীর্তনসহ বাহির হই। বেরে| 
নদীর তীরে অপেক্ষা করি । একটু পরে মহারাজের পার্গী দেখা গেছে খবর 
আপে ও তোপ পড়ে । মহাঁরাজকে দেখে বড় আনন্দ । কীর্তনাদিসহ প্রথম 
ঠাকুরবাড়ী পরে হরিঘাট ও আনন্দবাজার দেখাইয়া চৌরি ঘরে আনা হয়। 
বিপিন, ম্যানেজার ও এই দ্রাস তাঞ্জাম কাঁধে করিতে পারিয়াছিল ।” রোমরুষঃ 
বস্তুর ডায়েরী হইতে ) 

২৮ ডিসেম্বর £ মঙ্গলবার বিকাল ৪॥০-টায় স্বামী অদ্বৈতানন্দজী স্বধামে গমন করেন। 

১৯১০, ১ মার্চ £ কোঠার হইতে মহারাজ রওয়ানা হন। পরদিন প্রাতে ভাওড়। 
ষ্টেশনে পৌছান । 

১৩ মার্চ £ “ঠাকুরের জন্মতিথি-"- | গিরিশবাবু, মাষ্টারমশাই, পুলিনবাবু, পুর্ণবাবু, 
শ্যাম ও আরও অনেকে আসিয়াছে । মহারাজের সহিত রামনাম সংবীর্তনে 
অনেকে যোগ দ্বেয়। '*.খুব আনন্দের আোত চলে 1” (রামকুষ্ণ বস্তুর ডায়েরী ) 

২০ মার্চ ঃ শ্রীরামরুষ্ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব । প্রায় ৩০ হাজার 
লোকের সমাগম হয় । 

২৫ মার্চ £ ৬দোলবাত্রা। এইদিনের একটি ফটোতে বেলুড়মঠে আনন্দরত 
মহারাজকে দেখা যায়। 

১৬ মে ঃ শিবানন্দজী, রামলালদাদ্া ও বহু সাধুভক্ত লইয়া মহারাজ কয়েকদিন 
পুবে কাণীধামে আসিয়াছিলেন। এই শুভদিনে শেবাশ্মের নবনিমিত 
প্রধান গৃহের দ্বার উদঘাটন হয়। রামপুর! হইতে সম্পূর্ণ উঠিরা আসিয়। 

তন বাড়ীতে সেবাশ্রমের কার্য চালু হয় ৪ঠা জুলাই হইতে । এইবারে 
মহারাজ কাশীঙে তিন সন্তাহ থাকিয়া মঠে প্রতাবর্তন করেন। মহারাজ 
২৩শে মে বেলুড়মঠে উপস্থিত ছিলেন। 

৩০ মে ঃ বেলুড়মঠ হইতে মহারাজ পুরীধামে রওয়ান। হন। এবং পুরীতে কয়েক- 
মাঁস অবস্থান করেন । 
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১২ জুলাই £ কাণী সেবাশ্রমের সাহাধ্যকল্পে মিনার্ভায় বিন্বমঙ্গল ও জনা অভিনীত 
হয়। গিরিশবাবুও অভিনয় করেন। 

২৯ নভেম্বর £ পুরী হইতে মহারাজ কলিকাতা যাত্রা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দকে 
লইয়া স্থামী প্রেমানন্দ ১৮ই ডিসেম্বর কাশী হইতে যাত্রা৷ করিয়া বেলুড়মঠে 
আসেন । 

১৯১১, ৬ জানুয়ারী ২ মহারাজ প্রেমানন্দজীকে লইয়! স্বামীজীর জননী ভূবনেশ্বরী- 
দেবীকে দেখিতে যান। তিনি অসুস্থ হইয়া শয্যাগত ছিলেন। মহারাজ 
অনেকক্ষণ তাহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া! মঠে ফিরেন। 

১৩ ফেব্রুয়ারী £ রামকৃষ্ণপুরে শ্যামবাবুর বাড়ীতে মহোতৎসবে মহারাজ যোগদান 
করেন, রামনাম হয়। রাত্রে হয় রামায়ণ গান । 

১৮ ফেব্রুয়ারী £ গুপ্ত মহারাজ ( স্বামী সদানন্দ ) বেলা ৩-টায় কলিকাতায় দেহত্যাগ 
করেন। 

২ মার্ট £ শ্রীন্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব মহারাজের মগে উপস্থিতিতে অধিকতর 
আনন্দদায়ক হয়। 

২২ মে £ মহারাজ পুরী যাইবার জন্ত হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন । “ষ্টেশনে 
অসংখা লোক মহারাঁজকে দেখিতে আসে । ফুলমাল। দিয়। মহারাঁজকে 
সাজাইয়! দেয়। অতি সুন্দর দৃশ্ত | জয়ধ্বনি হইতে লাগিল । ৫1০-টায় ট্রেন 
ছাঁড়ে |” 

জুন £ গীড়িত স্বামী রামকুষ্ণানন্দ ৯ই জুন মান্দ্াজ হইতে রগ্রানা হইর 
কলিকাতায় শ্রীমার়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। 

২৫"জুলাই £ মঙ্গলবার বিকাল €৫-টায় স্বামীজীর জননী ভুবনেশ্বরীদেবী দেহত্যাগ 
করেন। 

২১ আঁগষ্ট £ সকল প্রকার প্রচেষ্টা বিফল করিয়া স্বামী রামকষ্ণানন্জী দেহত্যাগ 
করেন বেলা ১-১* মিনিটে । 

১৩ অক্টোবর £ ভগিনী নিবেদিতা দাজিলিউ. সহরে দেহত্যাগ করেন। পরম- 
শ্নেহাম্পদ নিবেদিতার পরলোকগমনের সংবাদে মহারাজ মর্মাহত হইলেন | 

১৪ অক্টোবর £ ঠাকুরের গৃহীভক্ত কলিকাতা ইণ্টালী পল্লীর শ্রীরামকৃষ্ণ শাখাকেন্দ্রের 
সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দেহত্যাগ করেন । এই কেন্দ্রে মহারাজ কয়েকবার 
গির়াছিলেন, তথায় গৃহীত মহারাজের একটি ফটো দেখিতে পাওয়া যায়। 
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২০ ডিসেম্বর £ মভাঁরাজ হরি মহারাজ, কেদার মহারাজ ও অন্ঠান্তদ্দের লইয় 
৬ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিতে যান। বিকালে পুরীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

২১ ডিসেম্বর ঃ পুরী হইতে মহারাজ ও হরি মহারাজ কলিকাতার উদ্দেশ্তে রওন। হন। 

১৯১২, ৯ ফেব্রুয়ারী £ ভোর ২-্টার় মহায্সী গিরীশচন্দ্র ঘোষ দেহতাগ করেন। 
মহারাজের আদেশে মঠ হইতে অনেক সাধু-এরহ্গচারী তাভাঁকে শেষ দর্শন ও 
অন্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতে যান। . 

২০ মার্চ ঃ মহারাজ হরিমহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, ক্দোর মহারাজ প্রভৃতিকে 
লইয়! হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রী করেন । এইবার মহারাজ কয়েকমাস কনখল 
সেবাশ্রমে বাস করিরাছিলেন । 

১৬ হইতে ১৯ অক্টোবর £ কনখলে প্রথম ছ্র্ণীপুজ1! মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত 
হয়। তহছ্পলক্ষে মহারাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধূদের এক সমষ্টি ভাণ্ডার 
বহুবিধ আহার্য ছার পরিতোধ সহকারে ভোজন করান । বেলুড়মঠে শ্রীমারের 
উপস্থিতিতে ১৬ থেকে ২১শে অক্টোবর ৬দুর্গাপুজার প্রচুর আনন্দ হয়। 

নভেম্বর ঃ ৬কালীপুজার পুবে মহারাজ সদলবলে কাঁশীধামে উপস্থিত হইলেন । 
শ্রীমাতাঠাকুরাণা ৫ই নভেম্বর কাশীধামে আসিয়াছিলেন; তিনি আশ্রমের 
নিকটস্থ কিরণ দত্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন ৷ এই ঘাত্রায় মহারাজ 
প্রায় ছয়মাস কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন | 

১৯১৩, ২৩ এপ্রিল ঃ মহারাজ বেনুড়মঠের উদ্দেশে যাত্রা করেন ।১ 

২ জুন : মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী অথণ্ডানন্দকে লইয়। আটপুর গমন 
করেন। সেখানে এক সপ্তাহ বাস করিয়া ৮ই জুন প্রত্যাবর্তন করেন । 

৬ জুলাই ঃ ৪০।৫০ জন ভক্ত লইয়৷ মহারাজ মাহেশে গমন করেন এবৎ রথবাত্র। 
দূর্শন করেন । সঙ্গে সংকীর্তন দল থাকায় ও মহারাজের উপস্থিতিতে আনন্দময় 
পরিবেশ রচিত হয়। 

১৫ আগষ্ট £ কাখিতে বন্তার্ভদের সেবার জন্ সাধুকর্মী প্রেরিত হয়। দীর্ঘকাল 
ধরিয়া এই সেবার কাজ চলে। 


১ কাশী হইতে মহা পুরু মহারাজ ২৩1৪১৩ তারিখে লিখেন, “আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী 
মঠে যাইতেছেন।” 
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৪ অক্টোবর £ নীরদ মহারাজের জননী নিস্তারিনীদেবীর নামে কাশীধামে 
অদ্বৈতাশ্রমে ৬ছুর্গাপুজার আয়োজন হয়। তাহার বিশেষ অনুরোধে মহারাজ 
সদলবলে হাওড়া হইতে কাশীধাম রওয়ানা হন । 

১৯১৪, আগষ্ট £ শ্রাবণী পুগিমা, ঝুলন ধাত্রী উপলক্ষে কাশী হইতে মহারাজ 
সধলবলে আযোধ্ায় যান এবং এক রাসমশ্দিরে পাচরাত্রি বাস করেন এবং 
ঝুলনযাত্রা উৎসব দেখিনা কাশীতে প্রভাবর্তন করেন । 

২৬ নভেম্বর £ কাশী হইতে এলাহাবাদে আসি মহারাজ ত্রিরাত্রি বাস করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দের সহিত মহারাজ আজ মে 
আসিলেন । 

১০ ডিসেম্বর £ সান্ফ্রান্সিসকোতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মরদেহ ভাগ করেন। 

১৯১৫, মে £ বেলুড়মঠ হইতে মহারাজ পুরীতে আপিয়! বাপ করিতে গাকেন। 
রখযাত্রার উত্ধবে বোগদান করেন । 

১৮ অক্টোবর £ স্বামী সুবোধানন্দের কোঠার হইতে লিখিত পত্রে জান। ধায়, 
“রাখাল মহারাজ ভদ্রকে শারীরিক ভাল আছেন। অমূল্য ও বিশ্বরপন 
মহারাজের কাছে আছেন |” 

১০ ডিসেম্বর ? স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন, “আজ প্রাতেই পুজাপাদ মহারাজ 
মঠে আপিয়াছেন। ভদ্রকে ভালই ছিলেন ।” 

১৯১৬, ১৬ জানুয়ারী £ বেলুড়মঠ হইতে মহারাজ বাবুরাম মহারাজ ও অন্ত 
সাতজন সাধুত্রক্ষচারীকে লইয়া আসামে ৬কামাখ্যাতীর্৫থের উদ্দেশ্তে যাত্রা 
করেন। তথার তিনদিন অবস্থান করেন এবং যথাবিধি ক্ষেত্রকর্মাদি করেন । 
২০শে জানুয়ারী মহারাজ পাণ্ডাদ্দের খাতায় সহি করিয়াছিলেন । 

২০ জানুয়ারী £ মহারাজ মৈমনপিংহ পৌছান এবং শ্রীমায়ের মন্ত্রশিব জিতেন দত্তের 
বাড়ীতে অবস্থান করেন | 

২৫ জানুয়ারী £ বুধবার সকাল ১০ টায় মহারাজ ঢাকার উদ্দেশ্তে র9য়ান হন। 
ঢাকায় তিনি ৯, ট্রেনিং কলেজ রোডে অবস্থি৩ কাশিমপুরের জমিপার বাড়ীতে 
বাস করিয়াছিলেন । 

১৩ ফেব্রুয়ারী £ মহারাঁজ ঢাকা! মঠ ও মিশন কেন্দ্রের গৃহের ভিত্তিপ্রতিষ্ত! 
করেন। ইচার পর একদিন মহারাজ জয়পুর ষ্টেশন হইয়া তিন ক্রোশ পথ 
হাতীর পিঠে চড়িয়! কাশিমপুরে যান । তাহার সন্মানার্থে স্থানে স্থানে বৃহৎ 
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তোরণ নিগ্নিত হইয়াছিল । কয়েকদিন সেস্থানে থাকিয়া মহারাজ ঢাকায় 
ফিরিয়া আসেন । 

ঢাকা হইতে মহারাঁজ নারারণগঞ্জ যান এবং ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর 
বাড়ীতে অবস্থান করেন। একদিন মহারাজ ভক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মভিটা 
দর্শনার্থে দেওভোগ গিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ হইতে ট্টামারে 
গোয়ালন্দ এবং সেইস্কান হইতে ট্রেনে কলিকাতায় আসেন । 

২৬।২৭ ফেব্রুয়ারী £ মহারাজ সদলবলে নারায়ণগঞ্জ হইতে বেলুড়মঠে আসিয়া 
পৌছান। 

২১ জুলাই £ মহারাজ কলিকা তা হইতে যাত্রা করেন এবং ২৩ জুলাই মান্দ্রাজ পৌছান। 

৪ আগষ্ট £ মহারাজ মান্্ীজে নৃতন মঠগৃহের ভিন্িস্থাপন করেন। 

১২ আগষ্ট £ মহারাজ ব্যাঙ্গালোরে আশ্রমে উপস্থিত হন। 

৪ নভেম্বর £ বৈকালে মোটরযোগে মহারাজ শিবসমুদ্রম গমন করেন এবং তথায় 
সাতদিন অবস্থান করেন। 

১১ নভেম্বর £ মহারাজ মহীশূরে যাঁন এবং শ্ীচামুগ্ডাদেবী দর্শন করেন। 

১৫ নভেম্বর £ মহারাজ মহীশূর হইতে ট্রেনে আসিয়া ব্যাঙ্গালোর উপস্থিত হন । 

২৫ নভেম্বর ঃ রাত্রিবেলা ট্রেনে রওয়ান। ৮ইয়া বেলা ২টার আলওরাইতে পৌছান। 
সেখান হইতে এরনাকুলাম যান ২৯শে এবং পরদিন সকালবেল। মোটরবোটে 
কোট্টীয়মে উপস্থিত হন। তীহারা ভরিপাদ পৌছাইলেন ২র! ডিসেম্বর । 
সেখানে আশ্রমে তিনদিন বাঁস করিয়া মহারাজ ৫ই ডিসেম্বর কুইলানে সদল- 
বলে পৌছাইলেন। 

৭ ডিসেম্বর ঃ মহারাজ ত্রিবান্রম পৌছাইলেন। সেখানে অনন্তশয়ান শ্রীপদ্ননাভ 
বিগ্রহ দর্শন করিয়া! মহারাঁজ খুব আনন্দলাভ করেন। 

৯ ডিসেম্বর £ ত্রিবান্্রমের নাট্টায়মে নৃতন সংগৃহীত জমি খণ্ডের উপর মহারাজ 
আশ্রমগৃহের “শিলা প্রতিষ্ঠা” করিলেন । 

১০ ডিসেম্বর £ ত্রিবান্্ম্‌ হইতে মোটরে রওয়ানা হইয়া মহারাজ সন্ধ্যার কিছুপূর্বে 
কন্ঠাকুমারী পৌছিলেন। এই যাত্রাপথে প্রত্যেক স্থান হইতেই ছুই-চারিজন 
ভক্ত মহারাজের অনুগমন করিতে আরম্ত করিয়াছিল । কন্যাকুমারী পৌছাইয়! 
দ্বেখা গেল এইভাবে বত্রিশজন ভক্ত একত্রিত হইয়াছে। ত্রিবাস্কুরের রাঁজ- 
কর্মচারীরা মহারাজের জন্য একটি দ্বিতল গৃহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
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১৭ ডিসেম্বর ঃ কন্ঠাকুমারী হইতে যাত্রা করিয়া নাঁগেরকৈলে মহারাজ ছুই রাত্রি 
অবস্থান করিলেন । ১৯শে ছপুর ১২ টার সময় সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। 

১৯ ডিসেম্বর ঃ পথে বিখ্যাত স্থচীন্দ্রমের মন্দির দর্শন করিলেন । সন্ধা ৭-৩* টায় 
কুইলনে পৌছান। 

২৮ ডিসেম্বর ঃ সকাল ৭ টায় যাত্রা! করিয়া এরনাকুলামে রাত্রি ৯ টায় পৌছাইলেন। 
পরদিন বেলা ১২-২০ মিঃ ট্রেনে আরোহণ করিয়া ৩০শে ডিলেম্বর ভোরবেলা 
বাঙ্গালোর উপস্থিত হন । 

১৯১৭, ২১ জানুয়ারী £ ব্াঙ্গালোরে স্বামীজীর জন্মতিথখি উত্সব মহাঁসমারোহে 
অনুষ্ঠিত হয় । 

২৮ জানুয়ারী ২ বাঙ্গালোর হইতে রওয়ানা হইয়। পরদিন সকালে মহারাজ মান্দাজ 
পৌছান। 

৬ ফেব্রুয়ারী £ মহারাজ পেরেমবুদ্ধরে শ্রীরামানুজাচার্ষের জন্মস্থান দর্শন করেন ও 
সেখানে পুজ। দেন। 

১৬ ফেব্রুয়ারী : মহারাজ সদলবলে ত্রিচিনপল্লী হইয়! বালস্ুত্রদ্ষণা শ্রীরঙ্গনাথজীর 
মন্দির দর্শন করিলেন। ব্রিচিনপল্লীতে শিবপাবতী, গণেশ, জদ্থুকেশ্বর, 
আচগালেশ্বর মন্দিরার্দি দর্শন করিবার জন্য তথায় কয়েকদিন অবস্থান 
করিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি মান্দ্রাজমঠে প্রত্যাবর্তন করেন । 

২৩ ফেব্রুয়ারী £ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে দুইজন ব্রঙ্চারীকে সন্ন্যাস এবং 
কয়েকজনকে ব্রঙ্গচর্যব্রতে দীক্ষা দান করেন । 

৪ মার্চ £ মহারাজ পার্থসারথির মন্দির দর্শন করেন । 

৮ মার্চ £ মহারাজ মান্দ্রাজ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের একটি ভোজ দেন। সেদিন ছিল 
দোলপুণিমা । 

৯ মার্চ ঃ মহারাজ কাঞ্ধীপুরম গমন করেন এবং বিষ্ণকাঞ্চীর মন্দিরের নিকট 
একটি গৃহে অবস্থান করেন। পরদিন বিকালে তিনি শিবকাঞ্চীতে যান । 
১১ই তারিখ তিনি বরদারাজের মুক্তি দর্শন করেন। মান্রাজ ফিরেন 
১২ই মার্চ 

২৪ মার্চ £ মহারাজ তিরুপতিতে যাঁন এবং শ্রীবালাজীর বিগ্রহ দর্শন করিয়। খুব 
আনন্দলাভ করেন। সাতদিন তথায় বাস করিয়া ৩১শে মার্ট মান্দাজে 
প্রত্যাবর্তন করেন । 


৯ 
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২৪ এপ্রিল £ অক্ষয়তৃতীয়-দিবসে নূতন মঠবাড়ীতে মভারাঁজ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

৬ মেঃ মহারাজ মান্জ্রাজে ছাত্রাবাসের নবপ্রস্তাবিত গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 

৯ মেঃ মান্দ্রাজ হইতে রওয়ানা হইয়া মহারাজ ১১ই মে পুরীধামে উপস্থিত 
হইলেন। ৪ঠা জুন কলিকাতা হইতে হরিমহারাজ, শরত্মহারাজ ও ডাক্তার 
কাঞ্জিলাল উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শশী-নিকেতনে বাস করিতে- 
ছিলেন । | 

১৫ জুলাই ঃ মহারাজের নির্দেশে স্বামী শঙ্করানন্দ ভূবনেশ্বরে আসিয়া প্রস্তাবিত 
মঠের জন্ট ৪৪২ একর এক থণ্ড জমি পছন্দ করিলেন। মহারাজ ইহা! 
অন্থমোদ্বন করিলে ২৬শে জুলাই জমি রেজেপ্রি কর! হইল । 

২১ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাজ এমহাপ্রভু ও ৬বিমলাদেবীকে ভোগ নিবেদন করেন এবং 
কয়েকজন ব্রাঙ্গণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান । 

৪ নভেম্বর $ মহারাঁজ ভুবনেশ্বরে যাইয়া স্যানাটোরিয়ামে' অবস্থান করেন। স্বামী 
শঙ্গরানন্দের নির্বাচিত জমিথও দেখিয়! তাহার পছন্দ হইল। ৬ই বিকালে 
মহারাজ পুরীতে ফিরিয়া আসেন । 

৯ নভেম্বর ঃ অস্স্থ হরিমহারাজকে লইয়া মহারাজ ও শরত্মহারাজ ডাক্তারের সঙ্গে 
পুরী হইতে রওয়ানা হইয়া পরদিন কলিকাতায় উদ্বোধন কার্যালয়ে উঠিলেন । 

১৯১৭ শেষভাগ হইতে অক্টোবর ১৯১৮ £ মহারাজ বেশীর ভাগ সময় বলরাম- 
ভবনে অতিবাহিত করেন। কিছুদিনের জন্য মঠে, উদ্বোধন-গৃহে এবং 
রামকৃষ্ণপুরে এনবগোপাল ঘোষের বাটাতে অবস্থান করেন। 

১৯১৮, ৩০ জুলাই £ বলরামভবনে স্বামী প্রেমানন্দজী মহাসমাধি লাভ করেন। 

১৯১৯, ৪ জানুমারী £ মহারাজের আদেশে মহাপুরুষ মহারাজ মগের কার্য দেখাশুনা 
করিতেছিলেন। এইদিন একটি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন “মহারাজ বহুকাল 
পরে গতকলা মঠে আসিয়াছিলেন।” এইকালে মহারাজ অধিকাংশ সময় 
বলরামভবনে বাঁস করিতেছিলেন । 

২৯ অক্টোবর £ মহারাজ অলবলে ভুবনেশ্বরে গমন করিলেন । ৩১শে অক্টোবর 
মহারাজ নবনিমিত মঠমন্রিরে আশ্রীঠাকুরের পট স্থাপন করিলেন । পরদিন 
ব্রাঙ্গণভোজন ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা করা হয়। মহারাজ এইবার প্রায় 
এক বৎসর ভূবনেশ্বরে অবস্থান করেন। 
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১৯২০, ১২ জানুয়ারী £ ভুবনেশ্বরমঠে ম্বামীজীর তিথিপুজার দিন মহারাজ নর 
জনকে সন্নাস ও একজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দ্বীক্ষিত করেন । 

২৩ জান্ুরারী £ মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব সমারোহে উদ্যাপিত হয়! সন্ধার 
রামনাম ও ভজন হয়। 

১ মার্চ ঃ রামবাবুর একান্ত অনুরোধে মহারাজ পুরীতে ঘাইর। শশী-নিকেতনে 
ছয়দিনের জন্ত বাস করেন। অতঃপর ভূবনেশ্বরে ফিরিয়। আসেন। 

৭ মার্চ ঃ মহারাজ ভূবনেখর হইতে কলিকাতা'র উদ্দেম্তে যাত্রা করেন । 

১৩ মার্চ ঃ শনিবার 'ভক্ত কাঞ্জিলালকে তাস্িকমতে অভিষিক্ত করেন । 

২৭ মার্চ £ মহারাজ ভূবনেশ্বরে ফিরিয়া আসেন, সঙ্গে রামলালদাদাও ছিলেন। 

২৪ এপ্রিল £ মধ্যাহ্ন ১২টাঁয় কাশীধামে স্বামী অস্ুতানন্দজী মহাসমাধি লাভ করেন। 

১৪ মে ঃ বেলা ৩-৪৫ মিঃ কলিকাতায় বলরামভবনে ভক্ত রামরুষ্ বস্তু দেহত্যাঁগ 
করেন । 

২১ জুলাই £ শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ ঘটল ভোর ১-৩০ মিঃ। রাত্রি প্রায় ১টার সমন 
মহারাজ একখানি চাদর মুড়ি দিয়া ঘরে গম্ভীরবদনে বসিয়৷ রহিলেন। 
পরদিন টেলিগ্রামে ছুঃসংবাদ আসির। পৌছাইল | 

৯ নভেম্বর £ স্বামী অদ্বিকানন্দ ৬শ্ঠামাপুজ| করিলেন । তুবনেশ্বরমঠে খুব আনন্দ 
উত্সব হইল। মহারাজ সারাদিন ভাবে মাতোয়ারা! ছিলেন । 

৪ ডিসেম্বর £ সন্ধ্যাবেলা পুরী হইতে যাত্রা করিয়া মহারাজ পরদিন সকাঁলে বেনুড়- 
মঠে পৌছান। 

১৯ ডিসেম্বর £ বিবেকানন্দ সোসাইটির কমিটির সভায় মহারাজ সভাপতিত্ 
করিলেন। 

২০ ডিসেম্বর £ মহারাজ আলিপুরে সৌর্যেনবাবুর আমন্ত্রণে কুচবিহারের মহ!রাজের 
বাসভবন 'উডজ্যাণ্ডে সদলবলে যান । ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলা সেখানেই 
ুষ্টসন্ধা। উদ্যাপিত হয়। রামলালদাঁদ| পার্বরী সাঁজিরা সকলকে আনন্দদান 
করেন। বাইবেল পাঠ করেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্তাবিনোদ। ২৬শে 
ডিসেম্বর মহারাজ বলরামভবনে চলিয়। আসেন । 

২২ ডিসেম্বর ঃ মহারাজ ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে যান এবং পরে উড্ল্যাণ্ডে 
ফিরিয়া যান। এইদিন সন্ধ্যার পর প্রিন্স ভিক্টর জিতেন্বনারা়ণ মহারাঁজের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন । 

২৯ক 
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২৪ ডিসেম্বর ঃ মহারাজ সাধু-বঙ্গচারীদের লইর1 জানবাজারে অবস্থিত ছাত্রাবাসে 
(09100655 [২1095/00151002 001551010 50090561005/ [70006 ) গমন 
করেন । মতারাজের উপস্থিতিতে আনন্দোৎসবের আয়োজন হয় । 

৩০ ডিসেম্বর ঃ সন্ধযাবেলা মহারাজ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে যান এবং বলরাঁম- 
ভবনে রাত্রিবেল। ফিরিয়া আসেন । 

৩১ ডিসেম্বর £ শ্রীস্রীমার়ের জন্মতিথি উৎসব । মহারাজ শারীরিক অস্থুস্থতার জন্য 
উদ্বোধন বা বেলুড়মঠে যাইতে পারেন নাই। 

১৯২১, ১ জানুয়ারী £ মহারাজ বলরামভবনে অবস্থান করিতেছেন । মহারাজের 
অনুরোধে রামলালদাদা সহী সাজিয়। ঢপনৃতা ও জঙ্গীতের দ্বারা সকলকে 
মোহিত করেন। মহারাজের জীবনচিত্রে ইহ! একটি গুরুত্বপুণ ঘটনা । 

২ জানুয়ারী £ মহারাজ সেবকগণসহ রামকুষ্ণপুরে নিস্তারিণী দেবীর বাড়ীতে যাঁন 
এবং ১০ই জানুয়ারী তিনি বলরামভবনে প্রতাবর্তন করেন । 

১৯ জানুয়ারী £ মহারাঁজ ও শরত্মহারাজ কাশীর উদ্দেপ্তে যাত্র। করেন। পরদিন 
কাশীধামে পৌছাইর অদ্বৈতাশ্রমে বাঙ্গালমাই কর্তৃক নবনিষ্তি ৩ ঘরে মহারাজ 
বাস করিতে থাকেন। মহারাজের উপস্থিতিতে আশ্রম ছইটিতে নিতা 
আনন্দোংসব চলিতে থাকে । 

৩০ জানুয়ারী £ স্বামীজীর জন্মতিথি। রাত্রিবেল। ৬শ্ঠামাপুজান্তে মহারাজ ২৭ জন 
প্রার্থীকে সন্ন্যাস ও ১৯৫ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন । 

১০ ফেব্রুয়ারী £ মহারাজের জন্মতিথি খুব জঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। 
রাত্রিবেলা প্রতিমায় কালীপুজী। হয়। 

৩ মার্চ £ মহারাজ সেবাশ্রমের নবনিগিত একটি ওয়ার্ডের দ্বারোদবাটন করেন। 
৪ মার্ট ঃ প্রায় সন্তরজন অন্ুগামীসহ মভারাজ, হরিমহারাজ ও শরতমহারাঁজ সঙ্কট- 
মোচনে উপস্থিত হন। বাগ্বন্ত্রা্ি সহযোগে রামনাম-সংকীর্তন এক জমাট পরিবেশ 
রচন! করিল । এ সময় বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে মহাবীরের দর্শনলাভে সকলে ধন্ হয়। 
মাচ : ঠাকুরের তিথিপূজী। মহারাজ নয়জনকে সন্ন্যাস ও পাঁচজনকে 
্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন । ছুইদিন পরে সাধারণ-উৎসবে প্রায় চারিশত 
সাধুসন্তকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে 
ঠাকুরের পুক্লাতন ছবি পরিবর্তন করিয়া মহারাজ নূতন পট প্রতিষ্ঠা করেন। 
তছুপলক্ষে আনন্দোৎসবের হিল্লোল বহি যাঁয়। 


১ 


চে 
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১৫ মার্চ £ কাশী হইতে বাত্রা করিয়া মহারাজ পরদিন বেলুড়মঠে পৌছান। 

২৩ মার্চ ৪ বেলুড়মঠে দোলপুণিমা উৎসব মহারাঞ্জের উপস্থিতিতে মাধূর্ধম্ডিত 
হইল | মহারাজ ছইজন প্রার্থীকে সন্ন্যাস দান করেন । 

১ এপ্রিল £ মহারাজ মহ্থাপুরুষ মহারাজ ও কয়েকজন সাধুত্রদ্ষচারীদের লইয়া 
হাওড়া হইতে পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিলেন এবং পরদিন প্রাতে ভুবনেশ্বরে 
উপস্থিত হইলেন । 

১৫ এপ্রিল £ র্থযাত্রা উৎসবে লিঙ্গরাজ মন্দিরপ্রাঙ্গণে সকলে যোগদান করেন । 

১৮ এপ্রিল £ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও কয়েকজন সন্ন্যাসী ভুবনেশ্বর হইতে 
যাত্র। করিলেন । 'ওয়ালটেরারে উপস্থিত হইয়। সমুদ্র উপকূলে একটি পাহাড়ের 
উপর অবস্থিত বব্বিলি রাজভবনে (73917011181 130176 ) করেকদিন 
বাস করেন। 

২৪ এপ্রিল £ ওয়ালটেরার হইতে বাত্র! করিয়া দলটি পরদিন মান্দ্রাজ পৌছাইল | 
ষ্টেশনে অগণিত ভক্ত মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজকে অভ্যর্থনা করে । 

২৮ এপ্রিল £ মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ পার্থসারঘির মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে 
যান। 

৬ মে £ মহারাজ কপালীশ্বর মন্দিরে দেব্ধর্শনে যান । 

১০ মে £ মহারাজ মান্দ্রীজ ছাত্রাবাসের নবনিগ্রিত অক্টালিকার দ্রোদঘাটন করেন । 
১১ই হইতে ১৩ই পর্যন্ত মহারাজ এইস্থানে অবস্থান করেন। ৩র' জুন মহারাজ 
ও মহাপুরুষ মহারাজসহ সাপৃভক্তদের ছাত্রাবাসে একটি ফটে। তোল হয়। 

২৯ মে £ মহারাজ সাধুত্রক্ষচারীদের লইয়া গৌরাঙ্ঈ-সমাজে মধ্যাহ ভোজন করেন । 

১৩ জুন £ সন্ধ্যাবেল যাত্রা করিয়! মহারাজ পরদিন সকালে ব্যঙ্গালোর উপস্থিত 
হইলেন। 

২৬ জুন £ রবিবার বিকালে মহারাজ মহীশূর মহারাজের পুশ্পোগ্ভান লালবাগ 
দ্রেখিতে যান। আবার ৬ই জুলাই লালবাগে যাইয়! ভুবনেশ্বরমঠ ও কাশী- 
আশ্রমের জন্ত অনেকগুলি গাছের চারা ও ফুল-ফলের বীজ ক্রয় করেন এবং 
যথাস্থানে পাঠাইবার বাবস্থা করেন। ৬ই আগঞ্ট লালবাগে অনুষ্ঠিত পুষ্প- 
প্রদর্শনীটি দেখেন। 

১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার । মহারাজ একজনকে সন্ন্যাস ও একজনকে ব্রহ্গচর্যব্রতে 
দীক্ষা দেন। 


8৫৪ ব্রহ্গানন্মচরিত 


৪ঠা অক্টোবর £ মহারাজ ব্যাঙ্গীলোর হইতে যাত্রা করিরা পরদিন মা্রাজ 
পৌছাইলেন। 

৮-৯০ অক্টোবর ২ ৬ছ্র্গাপুজার আয়োজন ভইল। দক্ষিণদেশে মান্দ্রীজমঠে 
প্রতিমায় ছুর্গোৎসব ভক্তদের মহা আনন্দপূর্ণ এক অভিজ্ঞত! দান করিল। 

১৩ অক্টোবর £ মহারাজ দুইজনকে সন্ন্যাস এবং তিনজনকে ব্রহ্মচর্যব্রত দান করেন। 

১৯ অক্টোবর £ ভক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের (কাইঞ্জার নামে পরিচিত ) 
মৃত্যু সংবাদ পৌছাউলে মহারাজকে বিমর্ষ দেখ। যায়। 

৩০ অক্টোবর £ কলিকাতা হইতে প্রতিম! আনাইয়া যথারীতি ৬গ্ামাপুজা অনুষ্ঠিত 
হইল । 

২১ নভেম্বর £ রাত্রি প্রার ১২-টার সময় মনারাজ মান্দ্াজ হইতে ভুবনেশ্বরে 
আসিয়! পৌছান | 

২০ ডিসেম্বর £ বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে তীহার নিত্যপুূজার জন্য 
নবনিমিত মন্দির উৎসর্গীকৃত ভইল। 

১৯২২, ১১ জানুয়ারী ? মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, রামলালদাদ্। প্রভৃতি 
ভুবনেশ্বর হইতে রাত্রিবেল। ট্রেনে চাপিয়! পরদিন বেলুড়মঠে পৌছাইলেন । 

১৭ ফেব্রুয়ারী £ মহারাজ কয়েকজন সেবকসহ কলিকাতা শশাখারী-টোলায় ভক্ত 
শচীন রায়ের গৃহে এইদিন যান এবং তিনরাত্রি অবস্থান করেন। এই 
সময়ে একদিন মভারাজ এ বাড়ীতে ঠাকুরের পটস্কাপন করেন। ২*শে 
ফেব্রুয়ারী তিনি বাগবাজারে বলরাঁমভবনে চলিয়া যাঁন। 

২১ ফেব্রুয়ারী £ মহারাজ সদলবলে আটপুরে উপস্থিহ হইলেন । পরদিন সকালে 
মহারাজ আটপুর বিদ্যালয়গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্তাপন করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
শিবরাত্রি উৎসব সেখানেই উদযাপিত হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বেলুড়মঠে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

২৮ ফেব্রুয়ারী £ ঠাকুরের জন্মতিথি মোৎসব, সেইদিন মহারাজ তিনজন প্রার্থীকে 
সন্্যাস দান করেন । 

৫ মার্চ ঃ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসবে অগণিত ভক্তের সমাগম 
হয়। সেইদিন মহারাজ ভক্তের সঙ্গে বিশেষ আনন্দ করেন। 

২২ মার্চ £ মঠ হইতে কলিকাতা! বাত্রা করিবার পূর্বে স্বামীজীর নির্দেশে অস্কিত 
ঠাকুরের মন্দিরের নক্লাটি মহারাজ দীর্ঘকাল অভিনিবেশ সহকারে দেখেন । 


ঘটনালহরী ৪৫৫ 


এঁ মন্দিরের নির্মাণ সকলের দায়স্বরূপ, ইহা উপস্থিত সকলকে শ্মরণ করাইয়া 
দিলেন । ৃ 

২৪ মার্চ ঃ বলরামভবনে মহারাজ বিহচিকা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি 
অনেকাংশে সুস্থ হইয়া! ১লা এপ্রিল অন্নপথ্য গ্রহণ করেন । ছুই দ্বিন পরে 
বহুমূত্ররোগ প্রবল আকার ধারণ করে এবৎ বহুবিধ উপসর্গ দেখ! দেয়। 

৮ এপ্রিল £ রাত্রিবেলা মহারাজ আশ্রিতধর্গকে আশীবাদ্দ করেন । তাহার ভ্ীমুখে 
দিব্যবাণী শোনা গেল। সেই সময়ে তিনি স্ব-স্ব্ূপ সকলকে বলির দেন। 

১০ এপ্রিল £ সোমবার, রাত্রি ৮ট1 ৪৫ মিনিট সময়ে “ব্রজের রাখাল” মর্তালোকে 
তাহার দিব্যলীল সমাঁপন করিলেন । 

পরদিন তাহার পুতদেহ বেলুড়ে শোভাঘাত্র! সহকারে নীত হয় এবং 

গঙ্গার তীরে পুশ হোমাগিতে সমপিত তয়। 

১৯২৪, ২৮ জানুয়ারী £ স্বামীজীর তিথিপুজা। বেলুড়মঠে স্বামীজীর দ্বিতল 
মন্দির সমাপনান্তে প্রতিষ্ঠ। করা হইল । 

৭ ফেব্রুয়ারী £ মহারাজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে বেলুড়মণে “রঙ্গানন্দ-মন্বির” 
প্রতিষ্ঠিত হইল । 


পৃষ্ঠ! সংখ্যা 


টি 
চা 


2/ 2 £/ 


৯০০ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 


অপরাক্তকাল 
উচ্ছাস 
আকধণ 
গ্রামীন 

স্কৃরণ 
হহতেছে 
ভাবসমৃদ্রের 
করিয় 
সম্মোহন 
মহাপুকষদের 
কলাণাকাঙ্খায় 
রোমা রাযল। 
বেলুড 


৬. 

তিমি 
কন্টকম্বরূপ 
করির' 
আকর্ধণে 
অবতার-পাধদ 
মুক্তি 

যুগে 
আনন্াস্মতি-লিজরি'ত 
কলিক'তা'ষ 
আশ্চষ 

সুজির 

আর্দ্ধ 

যুগের 
উৎসাবিত 
উদ্বানে 
কোটাটি 
ইফটকলচ 

সমস্ত 

দিরা 

ঘোষ 
্রাহ্মামুহতে 
শ্বাবী অভেদানন্দ 
আরার 


শুদ্ধ 
অপবাহু কাল 
উচ্ছ্বাস 
আকধষণ 
গ্রামীণ 
স্কুরণ 
হইতেছে 
ভাবসমুদ্রের 
করিষা। 
সম্মোহন 
মহাপুরুষদের 
কল্যাণাকা কষা 
রোম] রোলী 
বেলুড় 


90 
তিনি 
কন্টকস্বরূপ 
করিয়। 

আকধণে 
অবতার-পার্ধদ 
যুক্তি 

যুগে 
আনন্দস্মতি-বিজড়িত 
কলিকাতায 
আশ্চর্য 

সুজিব 

আবদ্ধ 

যুগের 

উৎসারিত 
উদ্যানে 

কোটাটি 
ইঞ্টকবচ 

সমস্ত 

দিয় 

ঘোঁষ 

ব্রাহ্মমুহতে 

স্বামী অভেদানন্দ 
আবার 


৪ ৫৮ 


পৃষ্ঠ! সংখ্যা 
৯০৪ 
১০৯ 
১১৪ 
৯১? 


৯৪1 


১৭৭ 
৯৮১ 
১৮৫ 
১৮৩ 


২১৭ 
২২০ 
২৭ 
২৪ 
২৩৫ 
২৪1 
২৫৪ 
২৫৭ 


১৭৩ 
২৭৫ 
২৭৭ 
২৭৮ 
২৮১ 


২৮৯ 
২৯০ 


২৯১ 


ব্রহ্মানন্দচরিত 


অশুদ্ধ 


'্মমক্তমনের 
কপদকশুন্য 
ব্রহ্মানন্দী 
তাহার 
সৃবেন্দরচন্দ্রকে 
ভট্টাচাষ 

চতুরমাস্থ 

গলেন 

মহাপুরুষ 
উত্তরাধিকাবী 
লালা-প্রোতাস্থিনীব 
উত্তরাধিকাবী 
ফেরুযাবীব 
স্বামী ষোগানন্দ 
ব!বিবষণে 
জন্নয।সীগণ 
পাশিপি 
নিদ্রাবেগের 
ধুগযুগাস্থ 
পূরক1ও 
01910708108115 
16181010098 001) 
১৬/৪)। 131010819)002 
নবধুগের 
9110৬/ 
ষুগযুগাস্তবা!গী 
বেলুডমঠ 
এণারকুলম 
লইরা। 
বাকলিতগ্ডাব 
যুগে রর 

উদঘ পন 

ট্ুকিরা 
1৮০006566৬৮ 
সব-ইন্স্পেক্টরৰকে 
তাহার 

বুঝাইয় 
মহারাজের! 

ষে 

প্রবান 

কীটদুষ্ট 


শুদ্ধ 


অসক্তমনের 
কপদক শুনা 
ব্রহ্মানন্দজী 
ভাহাব 
সুরেশচন্জকে 
ভট্টাচাষ 
চাতুর্মাস্য 

গেলেন 

মহা পুরুষ 
উত্তরাধিকার 
লীল1-ক্লোতদ্থিনীব 
উত্তরাধিকার 
ফেঞ্য়াবীব 
স্বামী যোগানন্? 
বারিবর্ষণে 
সম্না'সিগণ 
পাণিনি 
নিদাবেশেস 
হুগবুগ। 
পুবকাও 
01810005,018105 
101)03170196101) 
১৮/০)] 38109178021) 01 
নবধুগেব 
£6110৬/ 
বুগযুগান্তব্য।গী 
বে লুড়ম$ 
এরনাকুলম 
ল্‌ইয়। 
পাগ্বিতগ্ডাঁর 
যুগেব 

উদযাপন 
টুঁকিয়া 
১৮100556619 
সাব-ইন্সপেক্টরকে 
তাহার 

বৃঝাইয়। 
মহারাজের 

যে 

প্রবীণ 

কীটদষ্ট 


পৃষ্ঠা সংখা 


২৯৮ 
৩১৩ 
১৬ 
৬১৮ 
৩১৯৯ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 
পুণ্াযপীযৃষ 
মুগ্ধ 
নরমুও্ড 
ঠাক্কুরেব 
পড়িতেছে 
লালিলেন 
সম্পক্ত 
ম।ইবে 
পাশেব সি! 
ভিতয 
নৃত্য 
মুগ্ধ 
গুল 
লিখিয়ােন 
ব্রহ্ষচষ 
লাখা! 
ষসিয। 
উপনিক্তগউ্টানেৰ 
ব্য 
কতাবাত! 
দশটায় 
টশ্াবা 
তিসি 
যেন 
উন্সিমালা 
বাথার 
সাঙ্োপাঙ্গো 
উম্িমালার 
যাবে 
কিন্ত 
ষে 
হযনি 
কথাবর্ঠ! 
মুখে 
উপস্থিত 
৪55 
গরিশচন্দ 
যেরূপ 
সম্ভর্পনে 
পরম্পরের 
গুণাগ্রহিতা 


৪8 ৫৫ 


শুদ্ধ 
পুণাপীযূষ 
মুগ্ধ 
নরমুণ্ 
ঠাকুরের 
পড়িতেছে 
লাগিলেন 
সম্পক্ত 
যাইবে 
পাশে বসিয় 
ভিতব 
শতো 
নু 
স্ুল 
লিখিশ।ছেন 
ব্রহ্ষচ 
বাখা 
বসিষ! 
উপর্যুক্ত গানের 
ব্জ 
কথাবার্ত! 
দশটার 
টের! 
তিনি 
(ঘন 
উদ্মিমাল! 
বাথার 
সাঃঙ্গাপাল 
উন্সিমালাব 
যাবে 
কিন্তু 
যে 
হয়নি 
কথানাতা 
মুখে 
উপস্থিত 
[099 
গিরিশচন্দ্র 
যেরূপ 
সম্ভপণে 
পবস্পরের 
গুণগ্রাহিত: 


৪৩৬৩৩ 


পৃষ্ঠা সংখ্যা 


৪১৬ 


৪২৭ 
৪৩৩ 


৪৩৫ 


৪৩৮ 
৪৩৯ 
৪৪৩ 
88৭ 


ব্রহ্মা নন্দমচরিত 


অশুদ্ধ 


পরস্পরের 
মহাপুরুক্তী 
ক্রমশঃ 
সঙ্গাধ্যক্ষের 
তার 
রাগিনীর 
রাগ-রাশিনী 
খুব 
রামালালদাদ। 
অস্তযুখীন 
প্রমুখ 

ধুনীব 
চতুষ্পার্শে 
করিতেছ 
ফেব্রুয়ায়ী 
পদার্পন 
উদষাপিত 
দ্বারোথাটন 
পুজাপাদ 


শুদ্ধ 


পরস্পরের 
মহাপুরুষজী 
ক্রমশঃ 
সভ্বাধ্যক্ষের 
তার 
রাগিণীর 
রাগ-রাগিণী 
খুব 
রামলালদাদ। 
অন্তপুখীন 
প্রমুখ 
ধূনির 
চতুষ্পার্শে 
করিতেছে 
ফেব্রুয়ারী 
পদার্পণ 
উদ্যাপিত 
দ্বারোদ্ঘাটন 
পূজাপাদ 


